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নিবেদন। 
সখা ( 
দান্ুৰকে ধত প্রকাঁর শক্তি লইম্বা নাঁড়া চাঁড়া করিতে হয়, » 
সে সমস্তই দৈবীশক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র, জগতের সমু- 
দন রশি তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া ক 
ছি উহাদিগকে শি করিতেছেন। রী নর 
প্রবল তরঙ্গাকারে উহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রিতে- 
ছেন। এইরূপ যিনি, করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানুষ । 
শক্তিকে. স্ববশে আনা--শক্তির দ্বারা ইচ্ছামত কাঁধ্য করিয়া 
ওয়াই মান্থষের কাঁজ। এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য আরা- 
ধনার প্রত্ৌোজন। তাই হিন্দুর দেবতা ও আরাধন!। 
দেবতা অসীম, শক্তি অসীম_-সাধনা অনস্ত। মানুষের ক্ষুদ্র ' 
শক্তিতে এই সমস্ত শক্তির আলোচনা-আন্দোলন ও তত্ব নিরূপণ 
করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আত্বন্ব নহে। তবে দেবতা ও আরাধনার 
মূলতত্ব এই খ্রস্ছে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। “মন্ত্রে 
স্বর-কম্পন, ভাব ও তত্বেরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাই- 
য়াছি, ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহাতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ 
করিবার আশা ছুরাশা মাত্র; তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকুত- 
মন্থিষ্ক কৌন পথহারা ব্যক্তির যদি এতদ্প্রস্থ পাঠে,দেবতা ও 
আরাধনায় প্রবৃত্তি হয়, সমস্ত শ্রম সফল জান করিব। ইতি 


ান্তপুর। ] শ্রীশ্বরেজ্মেো!হন ভট্টাচার্য্য । 


১৩শে মাঘ, ১৩১৪ বং। 


নুচীপত্র । 
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শিষ্য । সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, কত যুগ-বুগাস্তর হইতে 
হিম্দুধন্্ম তাহার বিমল-ঙ্সিগ্ক-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে--কত অতীত কাল হইতে এই ধর্মের আলোচনা, 
আন্দোলন ও সাধন-রহস্ত উত্তেদ হইতেছে, কত বৈজ্ঞানিক, কত 
দার্শনিক ইহার সন্বন্ধে বাদান্থবাদ, তর্কবিতর্কা্দি করিয়াছেন, 
কিন্তু এই ধর্ণ এখনও কি অসম্পূর্ণ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছে রঃ 

গুরু এ প্রশ্ন কেন? 

শিব্য। বর্তমান ধুগের সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা 
পাশ্চাত্যশিক্ষা-দৃণ্ত-তারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে 
পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ বন স্বণা কিয়া 
থাকেন। 


দেবতা ও আরাধন] । 


গুরু। হিন্দুগ্বণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়! জড়বৎ 
হইয়াছে, কাজেই হিন্দু জড়োপাসক হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা- 
দিগকে ফাঁহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,__নতুবা যে সকল ধর্শের 
আস্থ মক্ষায় পৌত্তলিকতা, সেই সকল ধর্মনযাদ্রকগণ হিন্দুকে 
পৌত্তলিক বলে ! যাহাদের ধর্ম এখনও খঞ্জ বালকের স্ায় 
উঠিয়া দীড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ 
কহে” ইহা আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দুর ধর্ম, বিজ্ঞান- 
সম্মত! হিন্দুধর্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। আশা করি, অতি 
অন্ন দিনের মধ্যেই হিন্দুধর্শের অমল-ধবল কৌমুদ্রীতে সগ্র 
দেশের, সষগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত এবং প্রফুল্লিত 
হুইবে। সকলেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইবে। 
.. শিব্য। হিন্দু, জড়োপাসক,-_হিন্দু পৌতলিক ; অনেকেই 
এক] বলিয়। থাকে। 

গুরু । হিন্দুধর্্ বুঝিতে পারে না বলিয়াই এরূপ বলির 
থাকে। 

শিষ্য । হিন্দ, খড় দড়ী মাটি রং ও অভ্র রাংতা -দিয়া 
ছবি প্রস্তুত কবিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহারই পুজা করিনা থাকে । 

গুর | তাহাতে কি দোষ হয়? 

শিষ্যা। সেই যে, পুতুল প্রস্তুত করিয়া পূজা কর! হয়, 
তাহার কি কোন ক্ষমণ্তী আছে? আমরাই তাহা প্রস্তত 
করিয়া থাকি+আমরাই তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। থাকি; 
আমরাই তাহার কর্তা। তাহার কোন জ্ঞান নাট,-কোন 
শতি নাই,_তবে তাঙ্কার পুজা বা আরাধনা করিবার উদ্দেস্ট 
কি? তৎপরে অগ্নি, জল, বাতাস, দিক্‌ ও কাল প্রদ্ভৃতি জড় 


দেবত। ও আরাধন!। .শ 


পদার্থের পুঁজীতেও আমরা শরীর পাত .করিয়া থাকি।: 
কষ্টোপার্জিত অর্থ, এ সকল ব্যাপারে ব্যয় করিয়া থাকি। 
অধিকন্তু, মূঢ় বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া অগ্নিপুজারূপ যঙ্চকার্ধযাদি 
করিয়া অগ্নি, জল, মেঘ, আকাশ, বাম, এমন কি; আধিব্যাধি 
মহামারী প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়৷ লইভে চেষ্টা করিয়া থাকি। 
এ সকল আমাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার; তাহা হিন্দু 
ভিন্ন অন্যান্ঠ ধর্্মীবলম্িগণ বলিয়া থাকেন। 

গুরু। তুমি যদি হিন্দুধর্ম বুঝিশ্ত চেষ্টা কর, তবে, 
দ্েখিবে, হিন্কু যাহা করে, তাহার একবিদ্দুও কুসংস্কার ব। 
মিথ্যা নহে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার" ত্রিসীমায় 
পঁছছিতে অন্য ধর্মাবলঘিগণের বছু বিলম্ব । হিন্দুধর্ম গভীর সুক্ষ 
আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ”_ইহা। বুঝিতে চেষ্টা কর; জানিতে . 
পারিবে, তোমাদের জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্তান্ত দেশের অব 
অশ্মন্দেশের হিন্ুধর্্-নিন্দুকগণ সুশিক্ষিত "ও সঙ্জন হইলেও 
তাহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূড় সংস্কারের শাসনে স্কুল গঠিত জড় 
প্রাচীরের পর পারে যাইতে অনিচ্ছুক । তাহার) জানেন না যে, 
এই অতি বিচিত্রতাময় হৃষ্টি-রাজ্যের সীমা! কোথায়? তাহার 
জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝেন না বলিয়াই, হিন্মুকে জড়োপাসক 
বলিয়া থাক্ষেন। 

শিষ্ট ( আমাদের শাস্ত্রে তেত্রিশকোটা দেবতার কথ! 
আছে+_তাহা কি সত্য? যথার্থ ই কি দেবতা আছেন? 

গুরু॥ দেবত| নাই? ধর্ম নাই? তবে আছেকি? 

শিষা। দেবতারা কোথায় থাকেন 1. ৬২ 
. গুরু। স্বর্গে 


”৪ দেবতা ও আরাধনা । 


২. 
িটশিিটাকীি 


শিষা। স্বর্গ কোথায়? 
তুর) বাক্সের রাজ্যে । 
শিষ্দ! সে কোথায়? 
গুরু; তাহ। বলিবার আগে, তোমাকে অন্ত. কতকগুলি 
বিষয় জানিতে ও শিখিতে হইবে, নতুব! বুঝিতে পারিবে কেন! 
শিষ্য । দেবতাগণ থাকেন স্বর্গে, আমরা থাকি মত্যে,_ এখান 
হইতে আমব। মন্্রাদি পাঠ করি, আর তাহারা সেখান হইতে কার্য 
কলেন কেমন করিয়া? আমাদের কথ। কি তাহারা শুনিতে পান ? 
গুরু এ সকল বিষয় তোমাদের বোধগম্য হয় না, 
কাজেই বিশ্বীসও কর না| তারতের পুরাতনকালের খধিগণ 
বলিগ্রাছেন বলিয়া বোধ হয়, আরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় 
না৷ কিন্ত তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এত দিন পরে 
' এখন বলিতেছেন, এমন হইতে পারে। * বায়ুর কম্পনে চিস্তা- 
শি দুর হইতে বছুঢুরে গিয়া পহুছে । আমেরিকা হইতে ভারতে 
সংবাদ পাঠাও__টেলিগ্রাফের তান নাই থাকুক,কোন যন্ত্- 
শক্তির সাহায্য নাই থাকুক, চিস্তাশক্তি সেখানে যাইয়া! পুছিবে। 
দেবতায় চিন্তাশক্তি আরোপণ করিলে, দেবতার দ্বারা কার্ধ্য 
করাইয়া লওয়। যায়; কিন্তু সে সকল জানিবাঁর আগে, তোমাঁকে 
* বুঝিতে হইবে, দেবতা কি, স্বর্গ কি; মান্থষ কি: মর্ত্য কি। 
ইহা ন। বুঝিলে, কেমন করিয়! দেবশক্তি বুঝিতে: পাঁরিবে? 
কেমন করিয়া! দেব্-শক্তি-বশীকরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া 
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ভাহাদের দ্বারায় আপন অভীষ্ট কার্য সম্পাদন চিজ লইতে 


হয়-এ সকল বুঝিতে পারিবে না। অতএব, সর্বাগ্রে সেই 
বিষয়ের একটু আলোচনা করিতে হইবে। ভরসা করি, তুমি 
সমাহিত চিত্তে এ সকল বিষয়ের তন্বালোচনায় য্ববান্‌ হইবে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
০০৯ 
প্রকট ভাব! * 
শিষ্য । সর্বাগ্রে আমাকে দ্রেবতা কি, তাহুই বুঝাইয়। 
বলুন। তাহা গুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে । 
গুরু" দেবতা কিঃ তাহা! বলিতে হইলেই আধ্যাত্মিক 


জগতের আলোচনাও একটু করিতে হইবে। এবিষয় তোমাকে 


পৃর্ধে বিস্তুতরূপেই বলিয়াছি, * বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ 
পথারূঃই আছে। তথাপিও সংক্ষিগূপে এন্থলেও তাহার একটু 
উল্লেখ করিতে হইতেছে । 
এই জগত সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, 
মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল বাু অগ্নি যাহাই কিছু 
বল,-_সমস্তই ব্রঙ্ধ। তিনি তিন্ন আর কিছুই নাই। 
+ একমেবা দ্বিতীয়, ম নামরূপবিবঞ্ভ্িতম্‌। 
স্টেঃ পুরাধুনপাস্য তাদৃক্্ং তদিতীরধাতে ॥ 
রঃ পরী | 
«এই» পরিদৃষ্টমান নামরূপধানী . প্রকাশমান জগতের 
উৎপত্তির পুবে 'নামক্কপাদি বিবক্ষিত কেবল এক অদ্বিতীয় 


রঙ মংপ্রধীহ " অন্মান্তর- হন” নয সব পুন্তকে। 


বললি পান 


সি 
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সচ্চিদাননবসবরূপ, সর্বব্যাপী ব্রদ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর 
এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন ।” 
শিষা। কথাট। ভাল করিয়! বুঝিতে পারিলাম না। সৃষ্টির 
আগে নামরূপবিবর্জিত ব্রহ্ম ছিলেন, এবং এখনও সেই ভাবে 
আছেন,_-একথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? নিগুণ ব্রঞ্থই ত মায়া- 
দ্বারা অন্থিত হইয়! জগন্রপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। একথা ত 
আপনারই নিকটে শ্রুত হইয়াছি। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মহদাদি 
অনু পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ত্র্ধ। 


তাগবতেও পাঠ কর! গিয়াছে,_- 

*এই বিছ, ভগবান্‌ নারায়ণে অবস্থিত করিয়াছে, সেই ভগবান্‌ সৃষ্টি 
কার্ধাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণান্িত হইয়াছেন; কিন্তু ভিনি 
স্বয়ং অগুণ হইয়। আছেন।” 1 টু 

গুরু । আমি পূর্বে সেইরূপ কথাই বলিয়াছি। তবে একটু 


বিশেষত্ব আছে । সেই বিশেষত্টুকু এই যে, বিশ্ব, ব্রচ্ে অধিষ্ঠিত 
এবং ব্রন্ষ, বিশ্বে পরিবর্তিত; একথা যদি বলা যায়, তাহা 
হইলে, ব্রন্ম-স্বরূপত্ব থাকে না। ঘটাদির মুখ্য কারণ মৃত্তিকাদি 
যেমন ঘটত্বে পরিণত হইলে 'মৃত্তিকাত্ব থাকে না, সেইরূপ ত্রঞ্ধ 
॥যদি জগতের হৃক্ম কারণরপে পরিবর্তিত হইয়া আপনাতে 
এই দেদীপ্যমান জগতের প্রকাশ করেন; তাহা হইলে, তিনি 
আপনি বিশ্বরূপে পরিবর্তিত হইলেন, বুঝিতে হইবে । যদি ব্রন্গের 
এই পরিবর্তন নিত্য হয়, তাহ! হইলে ব্রন্ধের স্বরূপত্ব থাঁকে না, 
একেবারে তিনি শিয়। জগৎ হয়; প্রলয়ে বিশ্বসমুদয়ের সহিত 
তিনিও লয় প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, “তিনি 
সৃষ্টির পৃর্নেও যেমন ছিলেন; এখনও তেমনিই আছেন ।” 
+ আ্রসন্ভাগবত, ২য়, ৬, *৯ মঠ, অনুবাদ । 
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রি ৯ জ 


্রীস্তাগবতের যে গ্লোকের অন্থুবাদ পাঠ করিলে, তাহাতেও 
কথাই আছে--“তিনি অগুণ হইয়া আছেন ।” 

শিষ্য। কোন পদার্থই স্বভাবে থাকিয়া অপর পদার্থের, 
উৎপত্তি করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমবিবর্তনে ( ৮০1860॥) 
অন্বিত হয়। ফুলের কুঁড়ি শতদলে পরিণত হইয়া সৌরভ- 
সৌন্দর্যে জগৎ মাতায়। আবার ফলের স্থষ্টি করিয়া ফুল মরিয়া 
যায়। ব্রদ্ধ, স্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া, কি প্রকারে বিশ্বের 
বিকাশ করিলেন । 

গুরু। ব্রন্ধ কি কোন দ্রব্য? দ্রব্য-ধর্ত্ব তাহাতে নাই। 
নাই বলিয়াই, জড়-বিজ্ঞান তীহাকে বুঝিতে পারেনা । কিন্তু 
ইহ বুঝিতে পাঁরে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে 
আরও কিছু থাকিল,_আলোচনার শেষ হইল, কিন্তু আলোচা- . 
বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খু'জিয়াছি-_তাহা পাই নাই; 
কিন্তু ধোজা শেষ হইয়। গিয়াছে । এত খু*জিয়া খু'জিয়া জড় বই 
আর কিছুই পাইলাম না; কিন্তু শেষ মিটিল না। যে অন্ধকার 
লইয়া! আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়৷ ফিরিয়! গেলাম । * 

টির রত ভেরি ররিরাতি ০ ৯৯৮০০৯৮০০৯ 

* পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বিখ্যাত পঞ্ডিত হার্বাট ম্পেল্সার একথা 
আরও ম্পষ্ট ,করিয়। বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,---“শেষ রহস্য যেমন, 
তদ্দপই খানকি! গেল। জৈবনিক কুট প্রশ্বাবলীর মীমাংস! হইল না, কেবল, 
মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল। আকাশব্যপ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিক 
পদার্থ কোণা হইতে আসিল, নেবুলার মত্ত উহার প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারে 
না। যৌগ্রিক্ক পদার্থ ও বিক্ষিপ্ত পদার্থের কারণ শির্দেশ কর] সমান ভাবেই 
আবগ্তক । একটি পরম?ণুর উৎপন্থি সেউরূপ রহনাময়, মেরু একটি গ্রছের 
উৎপত্তি কহস্যযয়। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমি যাহা লিখিলাম---তাহা 
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ইহার কারণ এই যে, যে বন্ত খুঁজিতে হইবে, তাহার মত 

দর্শনশক্তির আবশ্কক হইবে। ত্রক্গবস্ত-তত্ব অবগত হইতে 
হইলে, ব্রন্ম-তত্বের সত্তা-সম্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন। যোগী ভিন্ন 
তাহা সম্ভবেনা । 

দ্ধ নামরূপবিবজ্জিত। তিনি কিপ্রকাঁর, তাহা বুঝাইবার 
শক্তি কাহারও নাই। কেহ তাহ! অন্ুতবও করিতে পারে না।' 
বেদান্ত বলেন,“তিনি সকলের শুধু; সকলি তাহার ।” কিন্তু 
সেই তিনি যে কেমন, “তাহ! বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। 
তিনি অব অনসগোচব । তিনি নিগুণ অবস্থায় থাকিয়। 
সগুণাবস্থার স্থষ্টি করিয়া থাকেন । কেমন করিয়া! করেন, তাহাও 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । 

যথোর্ধনাতিঃ স্থজতে গৃঠতে চ যথা পৃথিবা)মোষধয়ঃ সম্তবস্তি | 


যথা সহঃ পুরুষাৎ কেণলোমানি তথাহক্ষবাৎ সম্ভব ভীহ বিশ্ব | 
মুওজোপনিযৎ। 


“উর্ণনাভ যেমন স্বশরীরাত্যন্তর হইতে তত্ত বাহির করিয়া 
আবার পুনরায় । গ্রহণ করে, পৃথিবীতে € যেমন ওষধি  জন্গে, 








হইতে তত্ব রহস্য উদ্ভেদ হইল না, অবিকন্ত উ উহাকে ক অধিকতর ॥ রহসাময় 
করিয়া ফেলিলাম।” ইহার ইংরাজীটুকু এই--- 
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দেবতা ও আরাধনা । সহ 


জীবিত মানুষ হইতে যেমন কেশলোম উপগত শুয়, তেমনি তেমনি সেই 
অক্ষর ব্রদ্ম হইতে সমুদয় ক্ষর বা বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে । 

তিনি কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাঁও উপনিষদে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

যন্ত্নাভ ইব তস্ততিঃ প্রধানজৈঃ | 
স্বভানতে দেল এক) সদাহুণোহ ॥ শ্বেতীশ্বতরোপনিষৎ । 

“উর্ণনাত (মাকড়সা) যেমন আপন শরীর হইতে হুত্র 
খাহির করিয়া আপনার দেহকে আচ্ছাদিত করিষ়ী রাখে, 
পরমাস্মা তত্তরপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ করিয়া 4 
আঁপনি আচ্ছন্ন অর্থাৎ আৰৃত হইয়া আছেন।” 

“আমি'বনু হইব” অথবা “বিশ্ব রচন। করিব” ব্রদ্মের এইবূপ 
বানা সঞ্জাত হইলেই তিনি প্রকট চৈতন্ত হইলেন ও সেই 
বাসন। যূলাতীতা মূলপ্রকৃতি হইলেন। এই মৃলাপ্রকৃতিরূপিণী 
আদ্যাশক্তিই জগতের আদিকারণ” কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ 
হইতে স্বতন্ত্র । হূরধ্য যেমন আপনতেজে নিজ হইতে স্কুলরূপ জল 
প্রকাশ করেন, এবং হ্ুঙ্গুভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তন্রপ ব্রঙ্গ 
তটস্থ হইয়া ঈশ্বর রূপে চৈতন্ের আকর হইলেন। তীহার 
শক্তির তাঁর বাসনা, ত্াহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে 
বাসনা নাই'ঘর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্ধাধার- 
রূপে বর্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে, যোগশক্তি থাকিবার প্রয়ো- 
জন। ইহা! তোমার আমার মত বদ্ধ জীবের না বুঝিলেও চলিতে 
পারে। ব্যক্জীব, অব্যক্তের তাৰ লইয়া কি করিবে? আর 
বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমাদের সম্মুখে অহোরাত্র যে অণু, 
সকল. কিলিমিলি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের নল 


১ ূ দেখতা ও আরাধন|। 


পাশপাশি শিশ্াািশাশিশিশিশীিশিিটী 


চক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না, পাই না এই জন্য থে, 
তাহাদিগের রূপের অগুরূপ চক্ষুর হৃস্মশক্তির বিকাশ আমাদিগের 
মাই;--বিকাশ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইব। 

গুণ অতিশয় সুপ্মতম পদার্থ_-কাজেই আগে হকের রাঙ্গত্‌। 
সপ্ন হইতেই স্থুলের বিকাশ হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,_ 

“হে নারদ! যাহা হইতে এই ব্রহ্মাও প্রকাণ হইয়।ছে, এবং এই ভৃতেক্িয়- 
শাক বিরাটরপী বিশ্বপ্রকাশ হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর । লৃর্ধ্য যেমন সর্বত্র 
প্রকাশ হইয়াও সকল হইতৈ অতিক্রান্ত ভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন, 
ঈশ্বরও (সই প্রকার এই ব্রহ্ধাওরূপী ভ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অকিক্রান্ত 
ভাবে রহিয়াছেন। আীমস্ভাগব্ত, ২য় । ৬ । ২৩ শ্লোত। অঃ। 

কাল, চৈতন্ত, সদসদাত্মিকাশক্তি--ইহাদিগের মিসনে প্রধান 
“ও মহস্তত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সব, .বুজঃ ও তমে। গুণের 
প্রকাশ হয়। এ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিদ্বিত অর্থাৎ আক হইলে 
অহঙ্কার প্রকাশ হয়। এ অহঙ্কার হইতে সান্বিক, রাজসিক ও 
“তাযসিক তেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির প্রকাশ হয়। 
এই সকল কা'রণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও শ্বরপ-চৈতন্য 
পতিত না! হয়, তখনই ইহাদের অজীব অগ্ড বলে। ইহাই 
্রন্ধা। তদনত্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্ত ও বাসনার সহিত মিশ্রিত 
হইলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রদ্ধাণ্ডে ও বিশ্বে 
এইমাত্র প্রতেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম' ব্রক্দাঙ 
এবং কার্য্যাবস্থার পরিণতির নাম বিশ্ব। ুর্ধ্য যেমন সকলের 
প্রকাশক, কিন্তু সর্বত্র ব্যান্তি সন্বে আপন মগ্ডলে র্হিয়ছেন, 
ঈশ্বরও তদ্রপ আপনার শক্তিসমৃহ হইতে বিশ্ব ও র্ধাও প্রস্থ: 
করিয়া তাহাতে প্রকাশ হইয়। স্বরূপে খাপনাতে রহিষ্বাছেন। ... 


দেবতা ও আরাধন1। ১১৬ 


শী পিপিপি 


এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ শষে নি ব্রহ্ম 
স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যখন স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, 
তখনই প্রকট অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর হইলেন | আর *জগতের 
উপাদান কারণ হইলেন, প্রকৃতি । অব্যক্ত স্প্টিবীজ ব্রহ্গ-সত্তে 
নিহিত ছিল,_সেই বীজ হইতে বিশ্বের বিকাশ হয়, এ কথা 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । * 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


০ 

আদ্যাশক্তি। | 

গুরু । আমি ইতঃপূর্বে পুরুষ ও প্রকৃতি কি, কিপ্রকারে 
তাহারা স্থষ্টি কার্য করিয়া থাকেন, কিপ্রকারে ব্রহ্মা বিষণ ও ূ 
মহেশ্বরের স্থষ্টি হয়'_-সে সমুদয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, 
বর্তমানে কেবল দেবতা কি, এবং কি প্রকার আরাধনায় 
তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়া সাধন-সিদ্ধি লাভ করিতে পার 
যায়, তাহাই বলিব) ইহ তুমি স্মরণ রাখিও। যেহেতু সে 
সকল বিষয়ের যখন একবার মীমাংসা করা হইয়াছে, তখন আর 
তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নহে_কেননা, একই বিষয়ের 
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৮১২, দেবতা ও আরাধনা । 





পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে গেলে, অনেক সময় নষ্ট হইয়া 


থাঁকে। * 
শিষ্ক। আমি পুনরায় আর সে সকল বিষয়ের আলোচনা 


করিতে চাহি না, পুর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উত্তমরূপেই ম্মরণ 
রাখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞান্য এই যে, আপনি যে পুরুষ ও প্রর্ক- 
তির কথ! বলিলেন, সেই প্রক্কতিই কি আদ্যাশক্তি মহামায়া? 
,গুরু। বোধ হয়, তোমার বুঝিতে বাকি নাই যে, ব্রহ্ধ 
খন নিপুণ নিক্িয়। ভখনই তিনি ব্রহ্গ-_-আর সগুণ বা প্রকট 
"হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা ব! বাসনা-শক্তিই 
প্রকৃতি বা আদ্যাশ্তি মহামায়।। সেই পুরুষ ও প্রন্কৃতি সর্ধত্র- 
গামী ও সর্ব বস্ততেই অবস্থিতি করিতেছেন । * ইহসংসারে 
তছুভয় বিহীন হইয়া কোন বন্কই বিদ্যমান থাকিতে পাবে 
না। পূর্বেই বলিয়াছি, পরত্রদ্মের স্ুষ্টিকারিণীশক্তি হইতে 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্ধা। বিষু, 
ও মহেশ্বর হইলেন। তাহারা সকলেই সর্বতোভাবে ত্রিগুণ 
সমহ্িত হইয়া! স্ষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছেন। 
ইহসংসারে যে যে বস্ব দৃগ্ঠ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ব্রিগুণ 
বিশিষ্ট । দৃশ্ত অথচ নিগুপ এপ্রকার বস্তু জগতে কখনও 
হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্বা নিওণ, তিনি কদাচই 
দৃশ্ঠ হয়েন না;--পরম প্রর্ৃতিরূপিণী মহামায়া" জনাদির 
সময় সপগুণা) আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়। থাকেন। 


৮. এই খস্থ পাঠ করিবার আগে, মতপ্রণীভ £ সযাজররহনা9নাথক 
পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে ভাগ হয়। তাহাতে প্রলয় হইতে জীব 
কাল পর্যান্ত বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে.। সেগুলি না বন এ ক 
কথা বুঝিতে গোল বা সলেহ হুইতে পায়ে । চি 





দেবতা! ও আরাধন। | ১৩, 


একতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারপ- 
রূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্ধ্যরূপ হয়েন না। তিনি 
যখন কারণরূপিণী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ- 
সন্গিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণ- 
্রয়ের সাম্যাবস্থাহেতু গুণোত্তবের অভাবে তখনই প্রকৃতি নিগুণ! 
হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্ষস্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবা- 
রাত্রই পূর্বব পুর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রুমে 
কার্যরূপে পরিণত হইয়া! কার্য্য সম্পাদন করিতেছে কদাচই 
তাহার বিরাম হয় না। অহঙ্কার হুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি 
পরাহস্তারূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্ত্ব হইতে 
উৎপন্ন হইঙ্কাছে। প্রককতিই সেই পরাহস্তা সৎপদার্থরূপিণী 
বিচারতন্বনিপুণপঙ্ডিতগণ সেই পরাহস্তারূপা প্রক্ৃতিকেই . 
অব্যক্ত শব্ষে অবিহিত করিয়া থাকেন,” অতএব প্রকৃতই 
জগতের কারণ,_অহঙ্কার প্র্কতিরই কার্য্য; ,প্রক্কতি 
তাহাকে ত্রিগুণ সমন্থিত করিয়৷ জগতের কার্যযসাধনার্থ প্রতিঠিত 
করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরাহস্তা (সমষ্টি বুদ্ধিতন্ব) হইতে 
মহত্তত্বের উৎপত্তি, পগ্ডিতগণ তাহাঁকেই বুদ্ধি বলিয়! কীর্ডন্‌ 
করিয়াছেন। অতএব মহত্বত্ব কার্ধ্য এবং পরাহঙ্কার তাহার 
কারণ। পরস্ত, মহত্বকজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পক্ষীক্কত 
পঞ্চমহাভূঁতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে 
এই পঞ্চ তন্মাত্রের সান্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্ট্রিয়। এবং 
রজসাংশ কুইতে পঞ্চ কর্মেন্তিয় এবং এ তস্মাত্রপঞ্চকের 
পঞ্জীকরণ দ্বার! পঞ্চভূত এবং পঞ্চ ভূতের মিলিত সান্বিক অংশ 
হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরুষ সনাহন কার্য্যও্ত 





5৪ দেবতা ও আরাধনা । 


নহেন, কারণও, নহেন।-_-এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রকট 
পুরুষ এবং মায় বা আদ্যাশক্তি কার্য্য ৷ 

কিন্তু, এই আদ্যাশক্তি কি প্রকার, তাহা বুঝিবার ব। 
াহার স্বরূপতত্ব জানিবার শক্তি সাধারণ মানবের নাই। 
জড-শক্তিতত্ে যত পাণ্তিত্যই থাকুক, জড়াতীত জ্ঞান-শক্তির 
বিশিষ্ট উন্নতি না হইলে, কেহই এই মুলপ্ররুতি মহা 
শক্তির তন্ব অবগত হইতে পারে না। তোমাদের পাশ্চাত্য- 
জড়বিজ্ঞানের গুরু হার্বাটপ্পেন্দার কঠোর জড়শক্তির সাধনা- 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যতদুর জড় আছে; ততদূর আলোচন। 
করিয়াছেন-কিন্তু সে যে কি, তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি 
বলিপাছেন, “জড়ও শক্তি, তাহ! বুঝিম্বাছি,_কিন্তু' শক্তি কি 
তাহ। বুঝি নাই”।* না বুঝিবারই কথা, যোগিগণের ধ্যান- 
ধারণা বাতীত এই সুক্মাতিস্থপ্ম পুরুষ-প্রকূতির সন্ধান মিলে না। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০০ 


পঞ্চীকরণ। 
- শিষ্য। গণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার সাত্বিক, রাজস ও 


তামসতেদে তিন প্রকার, সেই সমুদয়ের স্বর্ূপগত প্রকার- 
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দেবতা! ও আরাধনা । ৯৫০ 


ভেদ, গুণত্রয়ের লক্ষণ এবং প্ীকরণ আমাকে একবার 
বিশদ করিয়া বলুন। 

গুরু | জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্কি ও ইচ্ছাশক্তিতেদে অহঙ্কারের 
শক্তি তিন প্রকার) তন্মধ্যে. সান্বিক অহঙ্কারের ইচ্ছাজনিকা- 
শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকাশক্তি এবং তামসের অর্থজনিকাশক্তি 
জানিবে। তামসাহস্কার সন্বস্ধিনী দ্রব্জনকশক্তি হইতে শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং এ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্থাত্র 
অর্থাৎ সুক্ষ পঞ্চ মহাতৃত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ 
শব, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ ক্ধপ, জলের রস ও পৃথিবীর 
গন্ধ, এই সুক্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদিরূপ কার্ধ্- 
জনিকাশর্তি বিশিষ্ট হয়; পরে, পঞ্ধীকরণ নিস্পাদিত হইলে, 
দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অন্ুবৃতি যুক্ত হইয়! ব্রহ্মাণ্ডের' 
স্ট্টি কীর্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, তৃক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্বাণ 
এই পঞ্চ জ্ঞানেক্ত্িয়; বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই 
পঞ্চ কর্মেক্তিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই 
পঞ্চবিধ বায়ু_এই সমুদয় মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে, 
রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ কারণ- 
সংজ্ঞক ইন্ত্িয় সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদি- 
গকে চিদহুবুঁতি বলে। সান্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জানেন্দিয়ের 
জ্ঞানশর্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতু দেবতা অর্থাৎ দিক্‌, বায়ু, 
হুর বরুণ ও অশিনীকুমারঘ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে 
বিভক্ত ত্বস্তঃকরণের চন্দ্র, ত্রদ্মা, রুদ্র, ও ক্ষেব্রজ্র: এই চারি 
অধিষ্ঠাত দেবত1 উৎপন্ন হইয়াছেন। পঞ্চভ্ঞানেজ্রিয়, পঞ্চ 
কর্মেক্রিয়, পঞ্চবায়ু ও ক্ষেব্রক্ত অর্থাৎ মন ইহাই সাত্তিকী সৃ্টি। 





«৬ দেবতা ও আরাধনা । 





পূর্বে যে হুম্ম ভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা 5৪ 
অর্থাৎ ঈশ্বর সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়াধারা স্থুল প. 
উৎপাদন । সেই পঞ্চীকরণ কি তাহা বলিতেছি-- , 

মনে কর, উদক্লি নামকস্ৃত সৃষ্টি করিত্বার নিমিত্ত 'এবদৈ 
রসতন্মাত্রকে ছুইভাগো বিভক্ত ক (চুইু;, এট্রূপে অবশ 
্তৃতূপ ত্সাত্রচতুটরও চিক পৃথক“ ছুইভাগে বিভাঙ্গিত 
হইলল। এক্ষণে, পৰ্চভূতের প্রেত্যেক্রে , অর্ধতাগ রৃচৃথয়া দিয়া 
অবশিষ্ট প্রত্যেক শর্দতগিকে পুনর্ধর চারিতাগে বিতক্ত 
কর, সেই, চারিতাগের এক এক. .ভাগ, নিজের, অর্দাংশে 
যোগ না করিয়া অন্য; র্্হষ্টজর্‌ : প্রত্যেকেই যোগ কর। 
এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি 'স্থুল পঞ্চভূভের উৎপত্তি 
হইবে । এইরূপে জলাদির স্থাি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাত্রূপে 
চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তথন সেই পঞ্চভৃতাত্মক দেহে “আমিই 
পঞ্চতৃতাত্মক, দেহ? এইরূপ তাদাত্মা তাবে সংশয়াত্মক মনো- 
বৃত্তির উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণঘ্বারা দৃ়ীভূত 
ওস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে ছুই, 
এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হর। 
তদন্থসারে আকাশের এক শব-গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই 
নাই) বায়ুর শক ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধ এই পাঁচটি গুণ নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত 
ভূতসমূহের মিলন-প্রক্রিয়ান্বারা এই অখিল ব্রন্ধাগুরূপ ব্রদ্দের 
.. বিরাট মূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে। 
শিব্য। এইক্সপ পঞ্কীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? 


দেবতা ও আরাঁধনা। চে 





. শুরু। না_ইহারা পর্পর কম্পনাতিঘাতে এইক্ূপ 
হইয়াছিল; আর মূলে সেই পরম! প্রন্কৃতি ছিলেন। শতপথ 


্রাছণে আছে।_ 
4 ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি। 


ছন্দের দ্বারা এই বিশ্বর্ূপ প্রকাশ । ছন্দইত স্বর-কম্পন। 
বেদেও উক্ত হইয়াছে-- 


"পৃথিবী চ্ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ | দ্যৌশ্ছন্দঃ। নক্ষজ্রানি চ্ছনদঃ। 
বাক্‌ চ্ছন্দঃ। কৃষি্ছনদঃ| গৌস্ছন্দঃ। অজ চ্ছনাঃ ৷ অশ্বস্ন১1”--শ 
বজুর্্বেদসংহিত। 


পৃথিবী, অস্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাকা, কৃষি, গৃরু, ছাগল, অশ্ব 
এ সমুদয় আর কি? ছন্দ বা ন্পন্দন ভিন্ন আরত কিছুই নহে। 
নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, স্বর-কম্পন-_“হংস্‌” ইহাই ত জীবাত্মা। শ্বাস 
বহির্গত হইবার সময়.হং; আর যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ 
করে-_-তখন সঃ। মানব হইতে সমস্ত পদার্থে ই এই স্বর-কম্পন। 
স্বর-কম্পনরোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আবার গঠিয়া নুতন 
্বর-কম্পনের আশ্রয়ীতুত হয় । 
_. ম্পন্দনবাদ ছারা স্থষ্টিরহস্ত সহজেই বুঝা মাইনে 
যোগবাশিক্ঠ রাষায়ণে স্পন্দনবাদদ্বারাই সুষটি-রহস্য প্রমাণীককৃত 
হইয়াছে। কুস্তকার য্িঘ্বারা তাহার কুলালচক্রকে বেগে 
কাপাইয়া দিয়া তদ্দারা মৃত্তিকাদিকে ঘট-সরাবে পরিণত করে। 
কুলালটক্রের অতিরিক্ত কল্পন-কালে বোধ হয় যেন তাহা 
ঘুরিতেছে__কিন্তু বস্কতঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থ্াষিয়া 
আসিবাৰু সময় দেখিবে, তাহা কাপিতেছে। পাশ্ডাত্য বৈজ্ঞানিক 
পঞ্িতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ ত্বতি শ্রদ্ধার. সহিত 
স্বীকার এবং শত্বারা অনেক : অস্ভুত. অস্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন 


৯৮ দেবতা ও আরাধনা । 


করিতেছেন। এবং ইহার উপরেই ধর্শতত্বকে সংস্থাপন করিতে 
, প্রয়াস পাইতেছেন । * 





পপ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
মহামায়া । 

শিব্য। আপনি বলিলেন, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া সত্ব, 
রজঃ ও তম এই ঝ্িগুণ প্রসব করিলেন, অর্থাৎ ব্রন্ধা বিষ্ু 
মহেখরেরও জননী হইতেছেন মহামায়া। কিন্তু মায়ার আবার 
দেবত্ব কি? মায়ার আবার আরাধন1 কি? মায়া ত মিথ্যা। 
.. শুক্ক। মহামায়ার দেবত্ব নাই.-কিন্ত দেবতার উপরেও 
তিনি। আমি ত পুর্বেই বলিয়াছি, হরি, হর এবং ব্রন্মারও জননী 
তিনি,_তিনিই পরত্রন্ষের বাসনা বা চিচ্ছক্তি। 


মায়! ব। এযা নারমিংহী সর্ধমিদং কৃতি, সর্ধধমিদং রক্ষতি, র্বষিদং 

- সংহরতি ? তক্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ। য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স 
মৃত্যুং জয়তি, পাপ্যানং তরতি, নিতিকিত গল্্তি মহতাং তিয়ম,তে | 
তাপনীয়ঙতি ) 


“এই নরসিংহ-শক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমুদয় বিশ্বজগতের 
সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই 
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দেবতা ও আরাধনা । ১৬. 


মহতী মায়াশক্তিকে জানা অবশ্য কর্তবয। যিনি, এই মায়াশক্তি 
জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে 
অমৃতত্ব লাভ করেন।” রা 

ত্বং বৈধবীশক্কিরনস্তবীরঘ্য| বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া, সম্মোহিতং দেবি 
সমস্তমেতৎ । 

“হে দেবি। তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনস্তবীর্য্যক্কপিণী মহাশক্তি, 
তুমিই এই বিশ্বের কারণন্বরূপা ; তুমিই মহামায়া, এই সমুদয় 
সংসার তোমারই মায়াতে বিমোহিত ।” 

শিষ্য । অনেকে বলেন, এ যে মায়াশক্তি) তাহ! জড়মাঘা 
স্বরূপা বৈষ্ধবীশক্তি । 

গুরু । তাহা নহে। 

অধ।তোহস্বোপনিবদং ব্যাখ্যান্যাযে।হখ হ্যেনাং , ্রগ্ধরন্ধে, ব্রহ্নূপিণী- 
মাগোতীতি তখ। ভূবনাধিশ্বরী তূরধ্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি । 
ভুবনেশ্বরী উপনিধৎ। 

“হে সৌম্যগণ [ তোমরা যখন সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছ, 
তখন আমি অবশ্তই তোমাদিগকে সেই পরষ সগুপ-নিগুণাত্মক 
রদ্মবিষয়ক উপনিষদ বলিব । যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয় 
সেই বিশ্ববূমোহিনী শ্বর্ূপতঃ তুরীয়চৈতন্তরূপিণী। অতএব 
সেই ব্রন্ূপ্বা তোমাদের এই দেহ মধ্যেই বিরাজ করেন, এজন 
এই শরীরের অন্তর্বর্তী বর্বর, অন্বেষণ কর্িলেই প্রাপ্ত হইবে। 

অতঃ সংসংরনাশায় াঙগিণীদাকররপিশীদ্‌ । ও 
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিৎ প্রপঞ্চোজাসবর্জিতাদ্‌ 1. 
| হত মংহিতা 
_ *সতএব, সংদারনাশের নিমিভ সেই সাক্ষিমত। সমন 


দহ দেবতা ও আরাধনা । 


প্রপঞ্চ ও উল্লাদাদি পরিবর্জিত আত্মন্বরূপ। পরাশক্তির আরাধনা 


করিবে ।” 
পর! তু সঙ্চিপননবরূপিশী জগদন্থিকা। 
সৈবাধিষ্টানরূপ! স্যাৎ জগদ্ভাস্তেশ্চিদাত্বনি 
সবদপুরাণ। 


শ্িদায্াতে যে এই জগতের ভ্রান্তি হয়, তদ্ধিধয়ে সেই সঙ্চি- 
দানন্দরূপিণী পরাশক্তি জগদঘ্িকাই অধিষ্ঠান স্বরূপ! জানিবে।” 

এতৎ প্রদরশিতং প্রা দেব্যা মাহাস্্যমুতমম। 
সর্ধব-বেদান্ত-বেদেঘু নিশ্চিত ব্রহ্মবাদিতিঃ | 
এবং সর্ধগতং শুক্র কৃটস্থমচলং ফ্রবমূ। 

' ধোগিনভ্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পর্রং পদম. ॥ 
পরাৎপরতরং তত্বং স্াস্বতং শিবমচাতম.। 
অনপ্তৎ প্রকৃতৌ লীনং দেব্যান্তৎ পরম পদম_॥ 
শুত্রং নিরঞনং শুজ্ধং নিগণং দৈন্যবর্জিতম. । 
আত্মোপলব্িবিষয়ং দেব্যান্তৎ পরমং পদ. | 

ৃষ্ঘ পুর!গ। 

“হে বিপ্রগণ ! দেবীর মাহাত্ম্য ্রহ্ববিদৃধষিগণকর্তৃক পরি- 
নিশ্চিত হইয়া! বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বত্রগাধী নিজ কৃটস্থ চৈতন্ত স্বরূপ, 

কেবল যোগিগণই তাহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে 
সমর্থ প্রক্কতি-পরিলীন অনস্ত.মন্গসন্থরূপ দেবীর সেই পরাৎপর 
তত্ব পরমপদ যোঁগিগণই নিজ হ্বাদয়-কমল-মধ্যে "সাক্ষাৎকার 
*করিয়া থাকেন। হে মহধিবন্ন! দেবীর সেই অতীব নির্শল 
সতত" রিস্দ্ধ সর্বদীনতাতিদোষ-বর্জিত নিগুণ নির্গন ভাব 
কেবল অত্মোপলব্ধির বিষয়; একযাব্র বিমলচেতা! যোগেশর 
নিহত ভুত জে ৮: 


দেবতা ও আরাধনা । ২১, 
- নিগুণা সগুণ! চেতি দ্বিধা! প্রোক্ত1 মনীফিভিঃ। 
সগুণা রাগিভিঃ সেব্য! নিগুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ 
দেবীভাাগবত। 
“হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদীনন্দযয়ী পরা 
শক্তি দেবীকে ব্রদ্ধবাদিমনীধিগণ সগুণ ও নিগুণ ভেদে ছুই 
প্রকার বলিয় কীর্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসার- 
আসক্ত সকাম সাধকগণ তাহার সগুণতাঁব, আর বাসনা-বর্জত 
জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নিশ্্বলচেতা যোগিগণ নিগুপভাব সমাশ্রয়পূর্ববক 
আরাধন| করিয়া থাকেন ।” 
চিতিস্তৎপঙলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী । 
হ্ধাও পুরাপ। 
“চিতি, এই পদ তৎপদের লক্্যার্থবোধক, অতএব তিনি 
এক মাত্র চিদদানন্দশ্বরূপ1 ৷” 
এতাবত. তোমাকে যাহ! বলিলাম, তাহির 
বুঝিতে পারিয়াছ, ত্রিগুণপ্রসবিনী সনাতনী মহামায়া প্রকৃতি 
হইতেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এবং হরি-হরাদি দেবতাগণের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। 
শিষ্য । তাহা স্মরণ আছে, কিন্তু এখনও আমার কথা 
আছে। কথাটা এই ;_ আপনি পুর্বে বলিলেন, নিরুপাধিক 
নিশুণইদ্দের সৃষ্টির বাসনাই মায়া বা আদিশক্তি ; কিন্তু এক্ষণে 
শান্ত্ের যে সকল প্রমাণ শুনাইপেন, তাহাতে একেবারে সেই 
মহামায়।কে নিগুণ ব্রহ্ম বলিয়। গেলেন, ইহার তাৎপর্ধ্য কি? 
গুরু। নিগুপব্রদ্ধ, আর মায়া একত্বসম্পাদক বাক্যার্ধ; 
ই এরূপ বুঝাইয়াছে ;-কিন্তু ফলে দৌষ হয় নাই। বিশে- 





হই দেবতা ও আরাধনা । 


বতঃববেদাস্তশাস্্ে্পষ্টই উক্ত হইয়াছে-_মায়া মিথ্যা ;- কেবল 
অধিষ্ঠানরূপ ব্রন্মেতেই মায়! কল্পিত হইয়া থাকে। কাজেই 
অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্‌ সম্ভার প্রতীতি হয় না। 
তবে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানর্ভূত সম্ভারপ ব্রক্ষেরই উপাসনা 
সন্তাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ফলতঃ এই আকারে 
মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হইতে 
পারে না। কেননা, ব্রশ্মউপাসনাস্থলে কেবল ব্রথ্ের গ্রহণ না 
করিয়া, যেমন শর্তির ব্রঙ্গাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি- 
বিশিষ্ট ব্রন্দের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ায় আরাধনা 
করিলেই পরক্রহ্গ-সর্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসন! বুঝিতে হইবে। 
ফর কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পর- 
ব্রঙ্গের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ত্রঙ্গকে ছাড়িয়া, কেবল 
মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু, কেবল মায়ার 
আশ্রয় নাই। তিনি ব্রন্মেবই আশ্রিত।। 

পবস্যোক্তেবেয়মুষ্ণাংশোরির দীধিতিঃ। 

চন্ত্রস্য চর্লিকেবেয়ং শিবস্য সহজ! ফরবা॥ 

প্যেমন অগ্সির উঞ্ণতা, কিরণমালীর কিরণমালা, নিশাকাস্ত 

হিমাংগুর জ্যোৎন্া প্রভৃতি দ্বতাবশক্তি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা 
পরমাশক্ি শিবময় পরত্রন্ধের শ্বভাবশক্তি।” 

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং মন্থল্লজ্ঘিতুম্মীহতে | 

পাদোদ্দেশে শির ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কল]॥ 

“যেমন কোন লোক নিজ পদদ্বারা নিজমস্তকের ছায়া লঙ্ঘন 

করিতে চেষ্টা করিলে, প্রতিপদনিক্ষেপেই মন্তকছায়ার বিদ্য- 
মানতা৷ থাকে না, তব্রপ এই বিন্দু স্ধদ্ধিনী কলাকে জানিবে, 


দেবতা ও আরাধন! । ২৩ 





অর্থাৎ পরত্রক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি, পির স্‌ত্ব। 
থাকিতে পারে না।” 

চিন্বাত্রাশ্রয়নায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ ৰা 

অনুস্রবিষ্টা যা সংবিৎ নির্বি্কলপা। সবয়ম্প,ভা ॥ 

সদাকার। সদানন্দ। সংসারচ্ছেদকারিণী । 

সাঞঙ্জিব। পরম দেবী শিবাভিন্না শিবস্করী ॥ 

“হে দ্বিজোত্তমগণ ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে তুন্থু- 
প্রবিষ্ট যে সদ্ররপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কর্পনাদি- 
বিরহিতা স্বয়ম্প্রতা চিৎশক্তি, সেই পরমদেবীই পরমশিবরূপিণী 1” 

শিষ্য। আরও একটি দুর্বোধ্য কথা আছে। ' 

গুরু । কি বল? 

শিষ্য। আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা ব্যক্ত করিলেন) 
তাহাতে বুঝিতে পারা গেল+_মায়া নিগ৭ পরব্রন্মেরই শক্তি । 
কিন্তু প্রকট বা সগুণ ঈশ্বরই পুরুষ এবং প্রর্ৃতিই তীহার শক্তি; 
ইহা আগে বলিয়াছেন,_-এইরূপ রি প্রকার কথাতে আমার 
ভ্রম জন্মিতেছে। 

গুরু। ভাল করিয়। বুঝিতে চেষ্টা কর না, বলিয়াই কথা- 
গুলায় গোলযোগ লাগিয়া থাকে। কাষ্ঠঘঙ্ডে আগুন আছে, কিন্তু 
যতক্ষণ সেঁঅগ্নি বাহির না হয়, ততক্ষণ কাঠ,--কাঠ। কিন্ত 
ঘর্ষণেই ছুউ্ক, আর অন্যবিধ কারণেই হউক, যেই কাঠ জলি, 
উঠে, সেই সে আগুন। মায়াশক্তি ব্রন্দে আছে-_কিন্তু স্তিমিত 
ভাবে; €যই মায়াশক্তির বিকাশ হয়, সেই তিনি প্রকট । 

: শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। প্রকট হইলেন কিক 

শুরু । হইলেন, কিন্ত স্বরূপে থাকিয়া! । 


-২৪ দেবতা ও আঁরাধনা। 


শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না । 

শুরু। ব্রঙ্গ বস্ত বুঝিবার উপায় নাই। তুমি এখন সেই 
চিত্ধন প্রকট ঈশ্বর, আর চিচ্ছক্তি মহামায়াকে জানিয়া রাখ। 
জীবের ইহার অধিক বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়৷ সাংখ্যকার 
কপিলদেব এই পর্য্যস্তই খু'জিয়াছেন। 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

০০৯০০ 

ত্রি-গুণ। 
গুরু। আমি তোমাকে যে আদ্যাশক্তি মূলা! প্ররুতির কথা 
বলিলায, তাহা অব্যজ্ঞ ও ুক্মাতিহুক্মা। মানুষ উহা! ধারণাও 
“করিতে পারে না, মানুষের নিকট উহা! সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত । স্ত্র- 
অধু যেমন পুংঅগুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্ররুতি 
পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবন্তিত হইয়া স্থুল 
প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড় বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থের পর- 
মাগুপুঞ্জ যে প্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, 
মুলপ্রকৃতিও তদ্রপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিখাম- 
বিকার এবং বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তুমি স্মরণ রাখিও-_ 
. এই নুঙ্জাতিনুক্জা প্রকৃতি আর স্থুলা প্রকৃতি, পৃথকৃ। ভগবান্‌ 

রত | 


ভৃমিরাপোহনলো বাযুঃ ধং মনো বুদ্ধির়েব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রক্কৃতিরষ্ধা ॥ 
অপরেয়মিতন্ত ন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে গরাষ.। 
জীবভৃতাং মহাধাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ! | 
পীমন্তগবা্গীত| 


দেবত1 ও অশরাধধনা । ২৫ 


“আমার মায়ার প্রক্কতি, ভূমি, জল, অনল, খায়, আকাশ, 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রক্লারে বিভক্ত ।' হে মহাবাহো! 
এই প্রকাত অপর! (নিকরষ্টা) এতস্তিন্ন আমার আর একটি জীব 
স্বরূপ পরা! ( উৎককষ্টা চেতনময়ী ) প্রন্কতি আছে; উহ! এই জগৎ 
ধারণ করিয়! রহিয়াছে ।” 

- আমি তোমাকে এই পরা প্রক্কৃতির কথ। বলিলাম,_এবং 
ইহাই বলিয়াছি যে, পরা প্রতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্তনের 
পথে অপর প্রকৃতি হয়েন। 
যম যোনিমহদ রঙ্গ তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ধভূতানাং ততো ভবতি ভাব্রত ॥ 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি বাই। 
. ভাগাং ব্রহ্ম যহ্দধোনিরহং বীজপ্রদঃ পিত। ॥ 
শ্্ীযস্ভগবদ্গীতা | 
দহে ভারত! মহত্প্রকৃতি আমার গর্ভাধান-স্থান, আমি 
তাহাতে সমস্ত জগতের.বীজ নিক্ষেপ করিক! থাকি, তাহাতেই 
ভূত সকল উৎপন্ন হয়। হে কৌস্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে 
সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্তি সম্ভূত হয়, মহৎ গ্রক্কৃতি সেই ষুর্তি 
সমূদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয় ) এবং আমি বীজপ্রদ্র পিতা” .. 
প্রলয়কালে ব্রদ্মাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, ভগবান্‌ 
সমস্ত পদার্থের কর্মবীজ বা জীব-বীজ নিজ অঙ্গে সং্ৃত করিয়া! 
দেই কাঁরণ-বারিতে শায়িত থাকেন, তখন এই পরা প্রকৃতিও 
নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং উহার গুণও ক্ষোভিত হয় না, কাজেই 
পরিণামও প্রাপ্ত হয় না। সে সময়ে এ গুণ স্পন্দন” রহিত ও. 
যুতবৎ থাকে । তৎপরে, সষ্টির প্রাকালে যখন পুরুষের তেজ, 


২৬ দেবতা ও আরাধন!, 


মূল প্রকৃতিতে সুংক্রামিত হয়, তখনই উহার গুণক্রিয়া আবন্ত 


হইয়া ক্রম বিবর্তিত অবস্থ! হইতে অবস্থাস্তরে গমন করে। 
সত্বং রজন্তষ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ। 


এ খুল প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি 
হইয়।থাকে। 
এই তিন গুণের দেবতা ব্রহ্ধা, বিষু ও মহেশ্বর । এক কথায় 
্রন্ধা, বিষ ও মহেশ্বর প্রকট ঈশ্বরের তিনটি গুণ-বিভাগ। ঈশ্বরকে 
জানিতে হইলে, এ দেবতাব্রয়কেই জ|নিতে হইবে । তিন গুণকে 
না জানিতে পারিলে, সগ্তণ অর্থাৎ পূর্ণ গুণাভিষিক্ত ঈশ্বরকে 
জানিবে কি প্রকারে? পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে অনেক লোকেও 
এই বরিগুণের ্রিমূর্তি স্বীকার “ও সাধনা করেন। তাহারাও 
বলেন, পরত্রহ্ম অনস্ত, এই হেতু তিনি 'একমেবাদিতীয়ং__তিনি 
-" সতত প্রকাশশীল এবং পরিবর্তনশীল এজন্য ব্রিমূর্ভিধারী 1” * 
ৃষ্টিয়ানগণও ঈশ্বরের এই ব্রিমূর্তি শ্বীকার করেন। যদিও 
তাহাদের ধর্ঘ্ন দর্শন-বিজ্ঞানের নিকট যুক্তি দেখাইতে হইলেই 
অবনতমস্তক হয়, তথাপি এই গুণত্রয়ের ত্রিমূর্তি তাহাদের ধর্ম 
গ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা, পিতা পরযেশ্বর 
(900 প9 £৯0০৪৮ ) পুত্র পরমেশ্বর ( 5০9 50৪ 9০০) এবং 
কপোতেম্বর (075 0০৪:) বলিয়া ঈশ্বরের ত্রিমুর্তির আভাস 
প্রকাশ করেন। জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্শেও বৃদ্ধ, ধর্থ ও সঙ্গ এই 
ত্রিষৃর্তির কথা আছে। ফলতঃ ধিনি যে ভাবেই বলুন,মুলে ঈশ্বরের 
বিকাশিত গুণের স্বতন্ত্র পূর্ণভাবমন্ন শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ত্রিমূর্তি। 
স্মরণ রাখিও-_তক্ধা, বিজু এবং শিব ঈশ্বরেরই মৃষ্তিং_ঈশ্বরই । 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


ত্রি-শক্তি। | 

গুরু । ঈশ্বরের বাসন! চৈতন্ত-মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর 
হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। ন্বতঃ বাসনা চৈতন্টা্সি 
কাল ও সতের সহিত মিলনে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্ত বল! 
যাইতে পারে। এক ব্রক্ষই অবস্থাভেদে বস্ত ও শস্তি এই 
দ্বিবিধ ব্যক্ত ভাবে পরিণত | শক্তি, উপাক্র নির্ধারণ করিয়া, 
বন্তকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই মিশ্র- 
চৈতন্য ভাবকে মায়া বলে। এ মায়া ছুই ভাগে বিতক্ত । একাংশ 
শক্তিগত মায়।। অপরাংশ বস্তুগত মাঁয়া। বস্তগত মায়া পুরুষ 
এবং শক্তিগত মায়! প্রকৃতি। এই সহযোগে পুরুষ কার্য্যপর 
হইয়া জগত্রূপে পরিবর্তিত হইতেছেন। | 

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-_কার্ধ্য জন্য ব্রহ্মা, বিষু ও 
মহেশ্বর রূপ ঈশ্বরের তিনটি গুণ তিনটি' শক্তি লইয়া কার্যয 
করিতেছেন। শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে, 

“হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধাবী কার 
তাহাকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি (ব্রঙ্গ) জন করিতেছি, 
বা বিহারা হতে এবং বিষণ: 
বিশ্বপালন করিতেছেন।* | 

শরীমুস্তাগবত, ২য় স্কঃ। ৬ষ্ঠ অঃ। ৩২ ক্লোঃ অঃ।. 
-. উপরে ভাগবতের যে গ্লোকাটর বঙ্গানুবাদ বলা: হইল, 
তাহাতেই সমস্ত কথা বিশদ ভাবে বুঝিতে পারিবে। সগুগ 


* ১৮ দেবতা ও আরাধনা |, 
ঈশ্বর ত্রি-শক্তিধারী। ত্রি-শক্তি আছে কার, তিনিই ভিডি 
ধারী। কাল, চৈতন্ত ও সৎ এই তিনটি নিত্য চৈতন্যময় বস্তর 
ক্রিয়াপর অবস্থাই তিনটি শক্তি! দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটি 
মায়ার শক্তি। সেই ত্রি-শক্তি মিশ্রিত হইয়া মায় নামে একট 
চৈতন্তাংশ প্রকাঁশ হইয়া থাকে । 

যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চতন্ত-প্রবাহ-বস্ত সংগ্রহ 
করিয়া, জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন, তিনি চৈতন্যময় 
স্বভাব পুরুষ বা ব্রহ্ষা । ত্রক্গা কি পদার্থ, তাহা বোধ হয়, বুবিতে 
পারিয়াছ? 

সগুণ ঈশ্বর বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন। সর্বতোভাবে 
আত্মবশ করণের নাম পালন। ঈশ্বর পরম চৈতন্ঠীবস্থা হইতে 
জীব বা আস্মারূপে মায়া-ষধ্যগত হইয়া মায়ার সকল বিভূতিকে 
: অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া আত্মবশ রাখিয়া- 
ছেন; এই পালনকর্ণা বিষণ । বোধ হয়, বিষ্ণু কি, তাহাও বুঝিয়াছ। 

সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্ত- 
প্রবাহিক1 শক্তির প্রকাশ হইয়া এই জগৎ সুনিয়মে প্রকাশ হই- 
য়াছে। সেই কালই হরবা শিব নামে খ্যাত। কাল হরণ- 
কার্ধ্য করিয়া! থাকেন। সন্মিলিত সমক্ট হইতে অভীষ্ট ভাগের 
উদ্ধারকে হরণ কহে। মনে কর, দশ (.*) হইতে পাঁচ (৫) 
উদ্ধার করিতে হইলে ছুইটি (২) পাঁচ প্রকাশ হইলে, পূর্ণ দশ 
(১০) সংখ্যার লন্ন হয়। সেই প্রকার সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণা- 
বস্থাকে কাল, ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেস্রূপী জ্ধীর ও জগৎ 
প্রকাশ করিবার জন্য চৈতন্ত ও সৎকে প্রয়োজন মতে অংশ 
করিয়া রূপান্তরিত করিতেছেন। | | 








দেবতা-ও আরাধনা । ৯৯, 


22-8৯-5522 
শিষ্য । ঈশ্বরের এই ত্রিগুণ শক্তি, ঈশ্বরের বশীতৃত হইয়াই 
কি কার্য করিয়া থাকেন ? 
গুরু । তুমি লিখিতে জান, গান গাহিতে জান, শান্ত্রপাঠ 
করিতে জান,_এ্ তিনটি তোমার ৩৭ বা শক্তি । উহাঁরা কি 
তোমার বশীভূত থাকিয়া কাধ্য করে না? কোষাধ্যক্ষ যেরূপ 
কোষের বশীভূত-_তব্রপ ইহার! ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বরের 
সগুণ তাব না পাইলে, কাহারও ক্ষমতা নাই যে, কার্য্যপর হয় 
ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত মহামায়া; সেই মহামায়া কেবল 
রিগুণমী হুম্ধাতিস্ত্-শক্তি-পুপ্তীকৃতা। সেই আদ্যাশকিই সৃজন 
পালন ও লয় করিবার জন্ত ব্রহ্মা বিষণ ও মহেশ্বরতক কিঞ্চিৎ 
স্কুল যে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাই দান করেন। তাহ! 
লইয়াই ব্রদ্ধা বিঞ্ট শিব স্ব স্ব কার্য করেন। ক্রম বিকাশেই 
শক্তির বিকাশ-_বিবর্তবাদেই প্রক্কৃতির প্রকাশ । ধীরে ধীবে 
প্রকৃতির ক্রিয়া হয়+_-ইহ1 তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত । 
শ্রীমদ্দেবীভাগবতে এই গ্ুরগত্রয়ে শক্তিদান ও সুস্তাত্বিক 
আলোচনা সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই বঙ্গান্থবাদ 
আমি তোমাকে শুনাইতেছি,_ 
“সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করিলে, তিনি আমাকে (ব্রক্গীকে ) মধুর বাক্যে এইরূপ বলি- 
লেন ব্লক! সেই পুরুষের এবং আমার সর্বদাই একত্বভাব, 
এবং আমাদের কোন ভেদ নাই। যে পুরুষ, সেই আমি; এবং 
যে আমি, সেই. পুরুষ। তবে যে শক্তি ও শক্তিযানে ভেদ- 
বুদ্ধি হয়, একমান্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ বণিয়। 
জানিবে। যে সাধক, আমাদের উভয়ের ( পুরুষ ও প্রকৃতির ). 


৩০ দেবতা ও আরাধমা। 


তেদ বিষয়ক সুক্মতত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ শ্বরূপতঃ তে না 
থাকিলেও কেবল কার্ধ্যতঃ তেদ মাত্র, এইটি যাহার অনুভূত হয়, 
সেই তবজ্ঞ পুরুষই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্ত আছেন, তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ 
হুইলেও স্ুষ্টিকাল- উপস্থিত হইলে তিনি দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়। 
থাকেন। একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে। যেষন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধি যোগে গ্রতিবিদ্বিত 
হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিষোগে দ্ধিত্ব প্রাপ্ত 
হয়, সেইরূপ অস্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিষ্িত হইলেই আমাদের 
ভেদ প্রতীয়মান হয়। হে ্রহ্গন্! অনাদি ও অনস্তরূপে প্রবহমান 
এই বিশ্বত্রনাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম 
সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবেই উহাতেই 
সংলীন হইয়া! থাকে এবং মায়া সমপ্ত প্রপঞ্চ বিশ্রন্ধাণ্ড নিঃশেষে 
গ্রাস করিয়া পরব্রঙ্গের সহিত অতেদে অবস্থান করে,তখন ব্রব্মবস্ত 
নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনস্তর 
জীবের সেই কর্ম কালযোগে পরিপক হইলে, ক্ষেত্রস্থিত বীজের 
হ্যায় সেই নিরীহ ব্রন্গবস্ত কাল ও কর্বশে উচ্ছুন হইয়া থাকে, 
সেই জন্য মায়া সংক্ষোত প্রাপ্ত হয়। তদনস্তর কর্মবীজ যুক্ত 
সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অস্কুর-পত্র-পুম্প-ফলাদির ন্যায় এই 
বিশ্বপ্রপঞ্চের সথষ্টি হইতে থাকে । ইহাতে মায়া ও মীয়ার কার্যে 
পরব্রহ্ম অনুহ্যাত থাকেন; অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত 
প্রকার ভেদ হয়, ্রন্ধবস্তরও তত প্রকার তেদ হইয়! থাকে । যখন 
এইরপে স্থষ্টি হয়, তখন উক্তর্ূপে দ্বৈধতাব প্রাপ্ত হইলে বৃষ্ঠ ও 
 অনৃশ্থরূপে সর্বথ! গ্রতেদ প্রতীত হইয্বা থাকে। পদ্মাসন! 


দেবতা ও আরাধনা । ৩১ 


একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি,.এবং ক্লীবও নহি, 
কেবল সৃষ্টি, কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে । . 
প্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই স্ত্রী, এবং আমিই ধৃতি; কীর্তি 
মতি; স্বতি; শ্রদ্ধ।, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষা, ক্ষমা, ক্ষাস্তি। 
কাস্তি, শাস্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজর1। 

*** পরমেঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী অমূর্ত 
প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদয়ই সকর্তৃত্ব কারণ জন্য জানিবে ; 
কিন্ত অহঙ্কার, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে 
উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিরুতির 
সর্বপ্রকার ভেদ মাত্র; তাহাতে বিশেষ এই ষে, অগ্রে প্রক্কৃতি 
হইতে মহত্ত্ব, মহত হইতে অহঙ্কার, তদনস্তর অন্যান্থ সমস্ত 
ভূতবর্”_এইরূপে তুমিও পূর্বের স্তায় যথাকালে এই ব্র্গাও 
বচনা করিতে থাক । 

ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী, রজোগুণযুতা, . 
শ্বেতান্বরধারিণী, দিব্যভূষণে ভূষিতা, খেতসরোজবাসিনী, সর- 
স্বতী নায়ী শক্তিকে ক্রিয়্া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রাহণ 
কর। এই অত্যুত্তমা। ললনা তোমার প্রিয় সহচবী হইবেন; 
ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া। সর্বদাই পৃজ্যতমা বিবেচনা 
করিবে, কদ্দাচ অবমাননা, করিবে না। তুমি ইহীর সহিত 
সত্যলোন্ক* গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়। মহত্ত্ব 
রূপ বীজ হইতে চতুর্বধ জীবনিবহের স্থষ্টি কর... প্রলয়ে 
তৃত সকল জীব ও কর্দসযূহের সহিত মিলিত হইয়া 
. একজ সংস্থিত রহিয়াছে, তুমি যথাকালে পূর্বের ন্যায় তাহা- 
: দিকে পৃথক্‌ পৃথক করিও। কাল কর্ ম্বতাব এই সকল 


৬ 





২ দেবতাঁ ও আরাধন1। 


কারণে স্বভাবভূত ন্বগুণসমূহ অর্থাৎ সব্াদি ও শবাদি গুণ 
, সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্বের ন্যায় সংযুক্ত কর; 
অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ প্রারন্ধ কর্ম, যাহার 
যেরূপ ফলযোগের কাল, বাহার যেরূপ শ্বভাবভূত গুণ, সেইরূপে 
তুমি তাহাদিগকে ফলপ্রদান করিও 1” * 
তদনস্তর, মহাদেবী বিষ্ুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;-- 
“বিষে! এই মনোরমা লক্ষমীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণ 
রূপিণী সততই তোমার বক্ষস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে, সন্দেহ 
নাই। তোমার বিহারের নিমিতই এই সর্ধার্থপ্রদায়িনী লক্মীকে 
তোমাকে অর্পণ করিলাম 1৮1 
তৎপরে শিবকে সম্বোধন করিয়া মহামায়া বলিলেন )-- 
পহে হর! এই মহাশ্ামরূপিণী মনোরম কালীকে গ্রহণ কর, 
তুমি কৈলাসপুরী রচনা করিয়া, তাহাতে ইহার সহিত মহান্ুথে 
বিহার কর।” | 
“দেবতাদিগের জীবন ধারণের জন্য আমি যক্তক্রিয়ার 
সৃষ্টি করিয়াছি; পরস্ত, তোমরা তিনজনে সর্বদাই মিলিত 
থাকিয়৷ পরম্পর অবিরোধে কার্য সম্পাদন করিবে। ব্রদ্ধাঃ 
বিষণ, শিব তোমরা এই তিন জন আমার তিনটি গুণসমভূত 
দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারে মাননীয়, ও পুজনীয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। ষে মুড়বুদ্ধি মানব, তোমাদের ভেদ কল্পনা 
করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে ; সন্দেহ নাই ।” $. 
এ 
+ শ্ীমদদেবী ভাগবত ; ৩গ্কঃ ৬ অঃ। 
7... ক. জষদ্দেবী ভাগবত, ও ক্ষঃ ৬ অঃ। 





অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
সভা 
ব্রহ্মা ও সরম্বতী। . 

শিব্য। ব্রন্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর এই তিনটি অমূর্ভ গুণ-- 
ই'হাদ্রিগের আবার বিহারার্থ একটি করি স্ত্রী হইল কেন? 

গুকু। মূর্খ! তাহারা কি স্ত্রী? শক্তি। ব্রহ্ধা হি কুরি- 
বেন, স্থষ্টিকার্য্যের শক্তির নাম সরস্বতী । বিষু পাঁলন করিবেন 
সেই পালন শক্তির নাম লক্ষ্মী । শিব বা! মহাকাল সংহার করি- 
বেন, মহাকালের সংহার-শক্তি কালী । 

শিষ্য। তবে তাহ! মহামায়! প্রদ্দান করিলেন কেন? 

গুরু । কেদ্িবে? 

শিব্য। গুণের সহজাত শক্তি, সুতরাং গুণ হইলে তাহার 
শক্তি ত সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে। 

গুরু। তাহা নহে; বালক জন্সিযাই বেদপাঠ করিতে 
পারে না, বা হাটিয়া যাইতে পারে না। গুণ অব্যক্ত বীজের স্যার 
তাহাতে থাকে, কিন্তু ক্রমে শক্তির সাহায্যে তাহার ক্ফর্তি পায়। 
আর যখনকার কথা হইতেছে, অর্থাৎ সৃষ্টি-প্রারস্তের কালে"কিছুই 
ছিল না? গুণ ও শক্তির সেই নব বিকাশ । এ গুখত্রয় এবং 
শক্তিত্রয় লইয়াই সপ্ডলোকের হুজন, পাল্লন ও লয়. সংঘটিত 
হইতেছে। এ সুক্মাদপি সুঙ্ম গুণ ও শক্তিত্রয়-ক্রমে স্কুল হইতে 
আমাদের স্থলতর জগৎ পর্য্যস্ত আসিয়া এই পরিদৃষ্টমাল জগৎ 
শোভা পাইতেছে | 

পরমাণু, তন্মধত্রা এবং বিন্দু ইহা লইয়াই জগৎ্। নর 


রঙ 
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গুণ বলা যায় আর অহঙ্কারতত্বের আবির্ভাবে তল্মাক্জ- 
 সাকল্যে জগং স্থষ্ট হয়। বিন্দু, শব্ত্রদ্ষের অব্যক্ত ভ্রিগ্তণ 
এবং টিদংশবীজ | ফলে বিনাশই একার্থ বাঁচক, এবং বিনাশই 
নিত্য ক্স শক্তিব্াঞ্জক | 

শিষ্য । আমার কথার উত্তর না করিয়া, কতকগুলি অতি- 
শয় ছুর্বোধ্য কথা শুনাইয়৷ দিলেন । 

গুরু | তোমার কথার উত্তর দ্রিব বলিয়াই এ কথাগুলার অব- 
তারণ করিয়াছি । তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ব্ক্া, বিষু) ও মহে- 
স্বর প্রস্তুতি অনূর্তগুণ__তাহার আবার আমার্দের মত এক একটি 
গৃহিণী কাড়িলেন কেন? উহারা স্ত্রী নহেন,_্থক্ম শক্তি । মহা- 
মায়া গ্ুণগুলিকে শক্তি-সমস্থিত করিয়া একটু স্থুল কল্পসিলেন। 

» অ্রন্ধা সৃষ্টি করিবেন, তাহার স্থষ্টিশক্তি হইলেন, সরস্বতী ।. 
সরস্বতী নাদ-রূপিণী-_শব্দ ক্রঙ্গ; সরন্বতী সেই শব্-ব্রঙ্গের 
চিদ্বংশ বীজ । 

- পরষ ব্যোষে (স্থিত! ), একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী 
এবং নহ্স্্াক্ষর1 হইতে প্রবৃদ্ধা মে গৌরীদেবতা। সলিলসমূহ ভক্ষণ করতঃ 
(জগৎ) নির্মাণ করিতেছেন । ্শ্বেদ ৪১ খক্‌। 

সায়নাচার্য্যের অর্থ-_ 

“পরক্রন্দে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাণ্দেবী সৃষ্টির না 
স্লগিল সদৃশ বর্ণ পদ ও বাক্যসমৃহকে সৃজন করিতে"করিতে 
বছ শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কি প্রকারে? তাহাই বলি- 
তেছেন,-প্রথমে প্রণব রূপ একপদ ত্রন্মের মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছিল, তৎপরে ব্যান্থতি_ও সাবিত্রীকূপ পাদঘয়, অনস্তর 
বেছচতুষটয়াত্বক পাদচতু্য়। অনন্তর বেদাঙ্গ ঘট ও পুরাণ 
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এবং ধর্শাস্ত্র এই অষ্ট, তৎপরে মীমাংস৷ ন্সায় সাথ যোগ 
পাঞ্চরাত্র পাণশুপত আমুর্ধেদ ও গন্ধব্ববেদের সৃষ্টিতে নবপাদ 
বিশিষ্ট এইরূপে বিবিধবাক্যসমুহের স্থজনকারিণী হ্যা অনস্ত 
হইয়াছে। 
সাং-২য় [অধিদৈবত পক্ষে] শব্-ত্রঙ্গাত্মিকা শুর্লুবর্ণ! 
সরস্বতী দেবী, স্বীয় শব্দসমূহের অভিধেয় সমস্ত জগৎ পরি- 
চ্ছন্ন করিতেছেন। কি প্রকারে? জলজন্য সমস্ত এ জগৎকে 
স্বব্যপ্তির দ্বার নানাবিধ করত [ এক এক বস্তর বহুতর নাম 
আছে) যথা- বৃক্ষ, মহীরুহ শাখী ইত্যাদি। যদিও বৃক্ষ ও 
মহীরুহের গ্রক্কৃতি প্রত্যয়ান্গত অবয়বার্থ কিঞ্থদিবিভিন্ন কিন্তু 
দেশভেদে যে তাষা-ভেদ শোন! যায়, তাহাতেও জানা যায় 
যে, এক এক পদার্থ বহুভাষায় বহুনামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ] 
সেই.সরম্বতী দেবী, অনস্তাকারা হইতে ইচ্ছ। করিয়া ছন্দোভেদে, 
একপদী প্রসৃতিরূপে বর্ধনশীল হওত জগৎ-কারণ পরর্রন্গে 
আশ্রিত। রহিয়াছেন। 
সাং__৩য় [ অধিদৈবত পক্ষে] পরম ব্যোমরূপ নট 
সমাশ্রিতা গৌরী দেবতা (বিদ্যুৎ সহচারিণী মেঘবাণী ), 
এক পা, ছুই পা, চারি পা আট পা, নয় পা হইতে হইতে 
ক্রমে সহস্র" পাদ-পরিষিত স্থানে সলিলসমূহ সম্যক্‌ সম্পাদন- 
পূর্বক উদক' ক্ষরণের হেতু হওত স্তনিতরূপে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। 
সাং চর্ঘ[ অধ্যাত্মপক্ষে ] পরম ব্যোমক্লপ এ 
কাশে সমাশ্রিতা, ধ্বনি সবক্সপা গোৌরীদেবতা, একপদী দ্বিপদী 
চতুষ্পদী অষ্টাপন্ী নবপদী হইয়া সহস্র সহল্র অক্ষর ব্যাপিয়া 
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ঘটাদিবাঁচক পদলমূহ সম্যক সম্পাদনপূর্ণক শন্দাকারে প্রকাশ 
পাইয়া থাকেন। 
সায়নাচার্ধ্য আরও বলেন,--"একপদী--ধ্বনিমাত্র রূপে: 
: দ্বিপদী-_সুবস্ত ও তিডস্ত রূপ পাদদ্বয় বিশিষ্টা । চতুষ্পদী-_নাম, 
আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত-ব্প পাদচতুষ্টয়যুক্তা । অষ্টাপদী-_. 
সপ্ত বিতজ্ি ও সন্বোধন্*রূপ অষ্টপদান্থিত।। নবপদী-_্রী অষ্ট 
এবং অব্যয়রূপ নবপাদ সমন্থিতা ।” 
এক্ষণে, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ,_ত্রদ্ধাদিকে প্ররুতিদেবী 
যে শক্তি দান করিয়াছেন, সেইশক্তি তাহাদিগের স্ত্রী নহেন। 
কার্য্য-করণাত্মিকা সুঙ্মতমী শক্তি । এই শক্তিদ্বারা তাহারা স্থজন 
পালন ও লয় করিতেছেন । 
শিষ্য । পুরাণে পাঠ করিয়াছি, ব্রক্গা চতুন্মুথ। ব্রক্ধাকে 
চতুন্মুখ বলিবার তাৎপর্য্য কি? 
গুরু। পুরাণে রূপক। কিন্তু রূপকেরও একটা যুল- 
তত্ব আছে। তোমাকে পূর্ষেই বলিয়াছি, এই জগৎ ব্রহ্ধারই 
চতুর্কিধ অবস্থা । প্রথম, বিশুদ্ধ তুরীয় ভাব সমন্থিত অবস্থা ; 
তৎপরে দ্বিতীয় ফলময় কারণ অবস্থা; তৃতীয়, কারণময় সক্ষম 
অবস্থা; চতুর্থ কার্ধ্যময় স্থল অবস্থা। এই অবস্থাচতুষ্টয়ের 
কল্পনাতেই ব্রদ্ধার চারি মুখের কল্পনা করা হইয়াছে । আরও 
ব্রহ্মার শক্তি লরশ্বতী বাক্যের 0588 সেই বাক্য 
চারিভাগে বিভক্ত ; যথা,__ 
“বাক্য, চারিপাদ পরিমিত অর্থাৎ চতুর্দা বিভীকুত। 
্বাহারা যনীধী ব্রাঙ্ষপ, তাহার! তৎসমূদরয়ই অবগত আছেন 
* শ্রীযুক্ত নত্যব্রত সামগ্রমী ভট।চারধ্যকৃত বঙ্গানুযাদ। 
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বস্ততঃ তাহার তিন গুহ!তে নিহিত আছে, ল্‌ক্ষিত হয় না। 
চতুর্থ মাত্র সাধারণ মন্থষ্যে সকলেই বলে ।”__প্বেদ, ৪৫.শ 
খক্‌। সমাধ্যায়ী-অন্থবাদ। 

এই হেতুতেও ত্রদ্ধার চাঁরি মুখের কল্পনা হইয়। থাকিবে | 


শী পপি 





নবম অধ্যায়। 
সিনিয়র 
স্পন্দন-বাদ। 
শিষ্য। আদি পুক্রষ ব্রহ্মা নাদ-শক্তিত্বারা কিরূপ সুলতা 
প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ সৃষ্টি আরস্ত করিলেন, তাহা আমাকে 
বলুন? চি | 
গুরু। বিষয় অত্যন্ত শুরুতর। খুব সাবধানে ইহার 
আলোচনা করিতে হইবে, এবং যতদূর সরলে ও সহজে বুঝিতে 
পারা যায়,__তাহা! করিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,_- 


সতপোহপ্যত। স তপত্তপ্ং। শরীরষধূনত। 
তৈঃ আঃ ১1২৩) 


“্থষ্টি করিব মনে করিষা, তিনি শরীর কম্পিত করিলেন ।* 


কম্পনাৎ। বেদাস্ত দর্শন, ৯৩1৩৯ 


বেদাস্ত দর্শনেও বলিয়াছেন, কম্পন হইতেই জগৎ জাত । 
ছনাংসি বৈ বিশ্বরূপাশি। শতপথ ব্রাহ্মণ। 
ছন্দই বিশ্ব। 


মাচ্ছস্ঃ | শ্রম! চ্ছন্দ | প্রতিমা ছন্দং | বজুবেরদ সংহিত! | 
মা ছন্দ, প্রম! চ্ছন্দ এবং প্রতিমা চছন্দ_ইহা৷ লইয়া যখাক্রু্ষেণ 
ভূর্লোক, অস্তরীক্ষলোক ও স্বর্পোক বা স্বর্গ । 


গা 


৩৮ দেবতা ও আরাধনা । 


ছন্দের একটা গতি আছে। কিন্তু এই গতিরও একটা নির্দিষ্ট 
স্কিতি আঁছে--অর্থাৎ তাল আছে। নুর ও তাঁলবিশিষ্ট বাক্য- 
সমূহকে ছন্দ বলে। এই ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেখী সরস্বতী । 
কেন না, তিনিই বাঁগ দেবী, অর্থাৎ বাক্য ও সুরের দেবতা । 
বৈদিকমতে * বাক্য চারিপ্রকারে বিভক্ত । খষিগণ বলেন-_ 
ওুঁকার একটি, এবং তদ্বাদে মহাব্যাহৃতিত্রয়ে তিনটি, অর্থাৎ 
ভূঃ-_ পৃথিবীতে, ভূবঃ অন্তরীক্ষে, এবং স্বঃ-্বর্গে । 
এখন কথা হইতেছে, এই স্থলে তোমাকে বুঝিয়া রাখিতে 
হইবে যে, নাদ ব্রদ্ম। এবং ছন্দে সপ্তলোকই অধ্যাসিত 
পরে একথা পুনরায় পাড়িতে হইবে। ূ 
তোমার ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণও এই স্পন্দনবাদ 
লইয়। খুব আন্দোলন-আলোচনা করিতেছেন। হীর্বাট 
স্পেন্সার রিচঅণ্ড প্রস্তুতি টজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পন্দনবাদ বা 
স্বর-কম্পন লইয়া বিশেষদপে আলোচনা করিয়া--উহা যে জগ- 
তের অন্তম সুক্্শক্তি ভাহা স্বীকার করিতেছেন । 
এই স্বর-কম্পনই আমাদের মন্ত্বাদের মূলাত্মিকা শক্তি, তাহা 
সেই স্থলেই, তোমাকে বুঝাইব। 





* বেদ, 9৫শ ঝকু। 


দশম পরিচ্ছেদ । 





বিষণ ও লক্ষ্মী । 

গুরু। বিশ্বের পালনকর্তা বিষণ বা সত্ত্ব গুণ, এবং সেই গুণ- 
শক্তি ত্রিভুবন পালনকর্ত্রী লক্ী। এই অনস্তসন্তা, পুরাণে 
সহম্রশীর্ষধারী নারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন । তাহার তাং 
পর্য্য এই ফে,- তরঙ্গের তিন প্রধান সরা জগব্ক্রিয়ায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। সং চিৎ ও আনন্দ। সৎ উপাদান কারণ, চিৎ 
নিমিত্ত কারণ এবং আনন্দ ভোগকর্তা। ভোগাবস্থায় শ্বব্ূপান্ভবৰ 
অর্থাৎ সকল চেষ্টা, যাহা আনন্দ নামে কীন্ঠিত, তাহা চরিতার্থ 
করিতে নিমিত্বকারণের প্রযোজন হয়; উপাদানকারণ, 
নিমিত্কারণের সাহায্যে পরিণত হইয়া থাকে । যেমন অগ্রি- 
তেজ, কাষ্ঠিখগ্ুকে আশ্রয় করিয়া অন্নাদি প্রস্তুতের নিমিত্তকারণ 
হয়। সেই প্রকার, এই বিশ্ব কাঁধ্যরূপী উপাদানসমূহে প্রকাশার্থ 
চেষ্টা ও নিমিত্বই একমাত্র কারণ-চৈতন্-সত্তা। সেই চি২সন্তাই 
অনস্তশিরোধারী শেষশায়ী নারায়ণ বা বিষ্ট। অনিশ্চিতগতি 
কাল-শক্তিকেই পুরাণে শেষ নাগ বলিয়া কল্পনা করা হই-. 
যাছে। ধর্স, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ বিষ্ণুর এই চারি হাত। 
প্রবৃত্তি ও*নিবৃত্তি, তাহার পদ। চতুদ্দিশ তুবনাত্মক দর্বধান্গ,-- 
অনস্ত ব্রহ্গাণ্ডের অনস্ত জীবের আধার বলিয়৷ তাঁহার নাম 
অনস্তদেব, এবং তিনি অনস্তশীর্ষাপুরুষ। দেবদেহে অহংকারের 
অর্থাৎ জীবাআ্বার আশ্রয়দাতা হন পঞ্চপ্রাণরূপী সর্পের আশ্রয়ে 
বিষু সংকর্ষণমৃত্তি ধারণ করিয়া আছেন। 


৪০ দেবতা ও আরাধন।। 


রা 





সত্ব গুণে ব্রন্ধাণ্ডের স্থিতি। 
আবির্ভাব-তিরোভাবান্মরালাবস্থা স্থ্িতিরচ্যতে ।--টকয়ট | 
আবির্ভীব ও তিরোভাবের অন্তরাল অবস্থাকে স্থিতি বলে। 
ত্রত্মার রজঃগুণ বা চৈতন্ত-শক্তিতে বিশ্বের আবির্তাবঃ এবং 
শিবের তমঃগুণ বা সংহরণ শক্তিতে বিশ্বের তিরৌভাব, ইহার 
অন্তরালেই স্থিতি । 
লদ্দ্রী দেবী এই স্থিতি বা পালন কাধ্যের শক্তি। লক্ষ্মী 
দেবী মহামায়া বা আদ্যাশক্তির বিক্ষেপ শক্তি। মহামায়া 
দ্বিবিধ শক্তি * এক আবরণ শক্তি); অপর বিক্ষেপ শক্তি । 
যে শক্তিতে আঘ্মা। কি, আমি কে, জানিতে দেয় না। তাহাই 
আবরণ শক্তি, আর ষে শক্তিতে হৃষ্টি-সামর্থ্য বিদ্যমান, তাহাই 
বিক্ষেপ শক্তি । 
অজ্ঞানবশতঃ রজ্ছুতে যেমন সর্পন্রম হয়, সেই প্রকার আত্ম- 
বিষয়ক অজ্ঞান-আবৃত-আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির কটি 
করিয়াছে । অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা সেই প্রকার সৃষ্টি হয়, 
তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এই বিক্ষেপ শক্তিই নশ্বর 
অ্র্ধাণ্ডের স্থিতি করিয়াছে ।1 
 লক্ষীই শ্ী)-জগতে ভোগৈষ্বর্যের যে কিছু পদার্থ আছে, 
তাহাই লক্মী। সেই সৌন্দরধ্-শেভাময় পদার্ঘইত আমাদিগকে 
_মিথ্যাঙ্ঞানে ভুলাইযা রাখিয়াছে। ভগবান্‌ বিসুর সেই বিক্ষেপ 
 অঙ্যাজ্ঞানন্যাবরণবিক্ষেপনাষকং _ শজিদ্মস্তি । (ধেদাত্তসার) 
4 এবজ্ঞানমপি শ্বাবৃতারনি শ্বশজ্য। আকাশাদিপ্রপঞ্জযুস্তাবয়তি 
তাদুশং সাহখ্যষ.। ত্হুক্তং বিক্ষেপশক্তিলিঙ্গাদি ব্রদ্গাওান্তং জগৎ সজে-. 
দিতি ॥ বেদাস্তসার । + 


দেবতা ও আরাধনা । ৪১ 


শক্তিই ত স্থিতির হেতু। টাঁকা কড়ি বিষয় ,বিন্ুব বাড়ী ঘর 
ছুয়ার__এঁ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাঁবেই ত আমাদিগকে রঙ্জুতে সর্প 
জ্ঞানের ন্যায়, মিথ্যা্জানে ভূলাইয়া রাখিয়াছে। তিনি স্থিতি 
কারিণী। লক্ষমীই ভগবান্‌ বিষ্ণুর সহিত বিহারে রত থাকিয়া 
আমাদিগকে ধনাদি দানে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখি 1- 
ছেন। তিনিই জগতে খ্রশ্ব্য্য ঢাঁলিয়া দিতেছেন । তাই, ভগবান, 
লক্্মীবস্ত । তাই, যাহার টাকা আছে, ধন আছে, বিষয় বিভব 
আছে-_ফলকথা যাহার বিক্ষেপ শক্তির যত অধিক বাধন 
আছে, তাহাকেই লোকে লক্ষমীবস্ত বলিয়া থাকে । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


বিষ্কুর পশুযোনি। 

শিব্য। . আপনি বলিতেছেন, ব্রদ্ধা, বিষ্ণু, শিব স্ষ্টবিজ্ঞা- 
নের ব্রন্ষ-গুণ এবং ভীহাদিগের হইতেই প্রাথমিক লুক্ম জগ- 
তের সৃট্টি। ইহাত বিজ্ঞানেরই কথা! তবে পুরাণাদিতে, 
বিষ্ণুর পশুযোনিতে জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কেন? 

গুরু। প্রাশুষোনিতে জন্মকি? এমনকি কোনও পুরাণে 
পাঠ করিয়াছ যে, বিষণ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? 
তুমি বোধ হয় বরাহ, কুম্ম, নৃসিংহ্‌ প্রন্ভৃতি অবতারের কথ 
যলিতেছ ৃ | | 

শিষ্য ।” হা”তাহাই বলিতেছি। ॥ | 

শুরু। অবতার বুঝাইবার সময় এই বিবয় তোমাকে বিশন 


৪২ দেবতা ও আরাধনা । 


করিয়া বুঝাঁইতে চেষ্টা পাইব। তবে বিষ্র এ বরাহাদি 
গশ্ুমূর্তিরও রূপকভেদ আছে । 
শিষ্য । সে কিপ্রকাঁর, তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু। কেবল বরাহ কৃম্ধ প্রভৃতি পাঁশব অবতারের কথা 
হয় ত তোমার জানা আছে, কিস্ত যদি শ্রীমগ্তাগবতাদি পুরাণ 
মনঃসংযোগপূর্ক পাঠি করিয়া থাক, তবে হয়শীর্ষ ( ঘোড়ার 
মত মাথা ) প্রভৃতি আরও কতকগুলি অবতারের কথাও বোঁধ 
হয় অবগত থাকিতে পাঁর। 

শিষ্য। ই, তাহাঁও স্মরণ হইল! ভাল, আমি শ্রীমন্তাগ- 
বতের সেই অংশটুকুর অঙ্থবাদও না হয় পাঠ করিপছি,- 

“হে নারদ! আমি (ক্রন্ধা ) ষখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন 
সেই ঘজ্ঞে ভগবান্‌ বিষ হয়শীর্ষ নামে যজ্ঞপুরুষ রূপে আবিরত 
হইয়াছিলেন। সেই ভগবানের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। 
তিনি শাস-প্রশ্বাসদারা বেদচ্ছন্দ ও বেদোক্ত যজ্জক্রিয়াসমূহ 
এবং বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাঁকাসকল প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ।”* 

গুরু। উহাতে কিছু বুঝিতে পার নাই? 

শিষ্য? আজ্ঞা না। 

গ্ুরু। বুঝিবার চেষ্টা কর না, বলিয়াই বুঝিতে পার নাই। 
্রন্থার যয্ই স্থির প্রচার। ঘজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই বা যজ্ঞের মন্ত্র 
কাধ্য-ও উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলেই বিষু প্রকাশ হয়েন ? রশ্নার 
স্থষ্টিরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে, ভগ্রান্‌ হয়শীর্ষ 





*-আরমদ্ভাগবত ২য় স্ক ৭ম অঃ, ১৯ শোকের অনুবাদ ॥ 
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রূপে তথায় আবির্ভত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসদ্থারা তি 
ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন । র 
_. হয়শীর্ষ। হয় শব্দের অর্থ ইন্র্িয়া কঠোপনিষদে ইন্দরিয়- 
গণকে হয়, বা অশ্ব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে_-অন্যও 
আছে। পণ্ডিতগণ ইইন্দ্রিয়গণকে অশ্বের সহিত তুলনা অনেক 
স্থলেই করিয়াছেন। তাহাঁর কারণ, ইন্দিয়শক্তির গতিও 
অশ্খের ন্যায় উদ্দাম ও দ্রত এবং বল্সাদিদ্বারাঁ বশে রাঁখিলে, 
তদ্দারা অনেক শুভকাধ্য সম্পাদিত হইতে পারে। শীর্ষ 
অর্থে অগ্রভাগ । 

এক্ষণে, প্রকৃত কথা এই যে” ব্রদ্ধার কারপন্থাটিই ঘজ্ঞের 
প্রথম অবস্থা, এবং কাধ্যস্থট্টিই পরিণামাবস্থা। এ কাধ্যই 
জীব ও জগৎ। এই অবতারের অর্থ এই ঘে,বিষ্ু বা স্থিতির 
দেবতা, ভূতাদি লইয়া ইন্দরিয়ধারী হইয়। জীব হইলেন। 

শিষ্য। অতি সুন্দর কথা । স্ট্টিতত্বের এত বৈজ্ঞানিক ও 
সুম্মযুক্তি অন্য কোথাও নাই । ভাঁগবতের এ স্থলে ব্রদ্ষা নারদকে 
আরও কতক গুলি অবতাঁরের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি 
সে গুলিরও অর্থ আমাকে বলুন । 

গুরু। তুমি এ সম্বন্ধে এক একটি ক্লোক বল,-আমি এক - 
একটির ব্যাখ্যা করি। | 

শিষ্য ।” “হে নারদ! যুগান্ত-সময়ে জগতের সকল জীব- 
সংযুক্ত পৃর্থীময় নৌকার সহিত মন্থকে গ্রহণ করিয়া, ভগবান, 
যি মতে মদীমুখমি:ত বেদমা্ণ গ্রহণপূর্ববক সেই জীবমন় 
নৌকায় এদান করিয়া প্রল্ম-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন।” * 


* শ্রামন্ঞাগবত ; হ্য় স্ব, ধম অঃ, ১২শ শ্লোকের অনুবা?। 
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গুরু। জীব অর্থে অদৃষ্ট বা কমু; ইহারই বশে মন্্য, 
, পশ্ড, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম । পৃথীময় অর্থে এখানে সর্বভৃত- 
কারণময়। সকল জীবের যে স্বাভাবিকী জ্ঞান__তাহাই বেদ, 
(বিদ ধাতুর অর্থ জানা ) প্রলয় হইবার সময়, ভগবান্‌ আত্মদত্ব 
কাল কর্ন স্বভাব ও মায়া সমুদয় সংহ্রণপূর্বক আপনাতে 
সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। জীবপ্রকাশক শক্তির নাম মন্থু। 
জীবাদি কর্দদ ও অদৃত্, আর তূতাদির সুদ্ম কারণই মায়া, বা 
কারণবারি ? ইহাতে প্রলয়কালের কথ! বুঝ! যাইতেছে, অর্থাঞ্থ 
ভগবান্‌ প্রলয়কাঁলের অস্তে সেই কারণবারি হইতে মনকে ঝা 
জীব প্রকাশিকা শক্তিকে ( অব্যক্ত অদৃষ্ট বীজ ) গ্রহণপূর্বক বেদ 
বাঁ স্বাভাবিক জ্ঞান তাহাতে অর্পনপূর্ববক স্থষ্টির বিকাশ করিয়া- 
ছিলেন। ভগবান্‌ তখন মৎস্ত অবতার--কেননা, তিনি তখন 
মৎস্ত অর্থাৎ ম্ভাবাপন্ন। 
শিষ্য । “হে নারদ! যখন অমর ও দাঁনবগণ অম্বত লাল- 
সায় ক্গীরসমুদ্রকে মন্দর পর্বতদ্বারা মন্থন করেন; তখন আদি- 
দেব ভগবান্‌ বিষণ কৃম্ঘ মূর্তি ধরিয়া পৃষ্ঠোপরি পর্ববতকে ধারণ 
করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্বত-ঘর্ষণ যেন তাহার পক্ষে 
নিদ্রাবস্থায় গাত্রকগুয়ন সদৃশ সুখময় হইয়াছিল ।” * 
_ গুরু। পুর্ব জীবের অব্যক্ত বীজভাবও জানাদ্িত হইয়া 
জড় অস্থিত হইল ) ইহাই বল! হইয়াছে। কিন্তু জীব কে? 
জীবও ঈশ্বর । জড়ে অস্থিত বলিয়া জীবেশ্বর । এক্ষণে তাহার 
পরের অবস্থা” এই অবতারে বলা হইতেছে । কৃষ্ণ অর্থে স্বকীয় 
ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ এবং শ্বইচ্ছায় তাহার লয়। ঈশ্বর সপ্তণ 
 *শ্ীমহাগবত 3 স্যর ক, পম অঃ ১৩শলোঃ। 
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হইয়৷ আপনাতে লীন কারণসমূহ হইতে স্থপ্টি করিতে আঁপনিই 
নিরত হইলেন। দেব ও দানবগণ অমৃতাঁশায় তখন উন্মত্ত! 
তাহারা কষ্ট হইয়াছে-_কিন্ত অমৃত বা প্রকৃতন্বখ কি? তত্ব কি? 
তাই ভগবানের কচ্ছপাককৃতি__সংহরণ ও বিকাঁশ দেখান, ইহাই 
স্ষ্টিও লয়ের কথা। 

শিষ্য । “হে নারদ! দেবগণের ভয় নাশ করিবার জন্য 
সেই ভগবান্‌ বিশু স্য়ং নৃসিংহযৃষ্ঠি ধাঁরণপূর্ববক, ভীষণ ক্রকুটী 
সংযুক্ত করালবদন সমস্থিত দৈত্যেন্্রকে ত্বরায় গদাঘাতে 
ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপন উরুদেশে ধারণ 
করতঃ নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন |” * 

গুরু । ইহা কারণ জগতের বাহিরের কথা, _ইহা জৈবিক 
দেহতত্ব । হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু ইহারা দুই ভাই। শাপে 
দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করে, এবং ইহাদিগের শ্বভাবই এই ধে, 
ইহারা ভগবানের সহিত শক্রতা করিবে, সেইরূপ বন্দোবস্তই 
ছিল। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে, অবিদ্যাগর্জজাত ষে রিপুঃ 
সে ভগবানের পত্র ) কিন্তু ভগবানের শক্রু কেহ নহে, হিরপ্যাক্ষ 
ও হিরণ্যকশিপুও ভগবানের ঘ্বাররক্ষক দ্বারী ছিল,_ ভগবান্কে 
লোকে সহজে না দেখিতে পায়, এইজন্ই দ্বারী, কিন্ত ব্রাক্মণের 
দর্শনে দ্বারী *বিদ্বোৎপাঁদন করিয়াছিল; তাই ব্রাঙ্গণে শাপ 
দিয়াছিলেন।' সেই জনই ছুই ভ্রাতার জন্ম । প্রবৃত্তি তযোগুণা ” 
হইলে অবিষ্ঠা নাম ধারণ করে চৈতন্য যখন এ প্রবৃত্তি 
দ্বারা আরোপ্রিত হয়,তখন তমোগ্তণী হইয়া থাকে । ৮ 

এখন, চৈতন্য তমোগুণে আকর্ষিত হইলে, একাংশে জগতের 

_. *উমন্ভাগবত। ২য় তম অঃ সপ মোঃ। 7 
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লোপ হয়, অর্থাৎ প্রলয় প্রকাশ হয়। অপরাঁংশে জীবের নাশ 
হয়। হিরপ্যাক্ষ যে ভাঁগের সংজ্ঞা, সেই ভাগ প্রথম এবং তমো- 
গুণী, যে চৈতন্াঁংশ অজ্ঞানকূপে জীবের লয় সাধন করে, তাহাই 
হিরণ্যকশিপু। আর সাধকের ষে বিশ্বাস, তাহাই প্রহ্নাদ নামে 
আখ্যাত। অজ্ঞান আত্মদর্শন করিতে বাঁধা জন্মায়, ইহাই হিরণ্য- 
কশিপুর দেব-পীড়ন। সাধক যখন উপাঁসনী অবলম্বন করেন, তখন 
পরম চৈতন্য তাহাদের সন্গিহিত-আজ্মদর্শন প্রদান করেন, এবং 
অজ্ঞানকে নাঁশ করেন/_এই অজ্ঞান নাশই হিরণ্যকশিক্পুর 
নাশ বুঝিতে হইবে | 
শিষ্য । আর একটি বরাহবূপ আছে। 

গুরু । ইা,_তাহারও এরপ নিগুঢ অর্থ আছে। বরাহ্‌ 

অবতার হইয়া! কি করিয়াছিলেন ? না»__-কারণার্ণবনিমগ্তা বন্বন্ধ- 

রাকে দ্রংষ্বা্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন । জীব, স্বীয় কর্ম্মফলের 
বীজ লইয়া প্রলয়কালে কারণবারিতে নিমজ্জমান ছিল, _বরাহ 
হইয়া তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন । বরাহ এস্থলে ক্ষীয়মাণ কাল। 
দিক্‌, কাল প্রভৃতি সমস্তই ঈশ্বর, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
সপ ৫ 


শিব ও কালী। 


শিষ্য । শিব তমোগুণময় ;--তমোগুণে জগতের সংহাঁর 
কার্য হয়, তাহা বুঝিতেছি ; কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, শিব অর্থে মল, 
ধিনি সংহার করিবার দেবতা, তিনি মঙ্গলময় হইবেন কেন? 
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শুরু। তুমি কি বুঝিষ্তছ যে, শিব কেরল সংহারকা্্য 
করিবার জন্যই তাহার সংহার-ত্রিশূল উদ্যত করিয়া! বসিয়া আছেন? 
পুরাণে তাঁহীকে পরমযোগী বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন । রত্বাকর 
তাহার ভাগ্ডারী,টকলাসের ন্যায় মনোহর পুরী তাহার আবাসস্থলী, 
কিন্ত তিনি সে সকলের কিছুই চাহেন না। কিছুতেই দৃক্পাত 
করেন নাঁ। তিনি শ্মশানবাসী-চিতাভন্ম গাত্রে লেপন করেন, 
নরকপাঁলে পানাহার করেন, নরাস্থিমাল ভূষণ করেন, এবং 
ভ্ভাং ধুতুরা খাইয়! মত্ত থাকেন । কেন, যিনি ঈশ্বরের মহাগুণ-_ 
সংহরণ শক্তিতে যিনি শক্কিমান্‌_-এক কথায় ঈশ্বরের অংশ বা 
মহান্‌ ঈশ্বর, তাহার এমন ভাঁব কল্পিত হইল কেন? 

তিনি সর্বসাক্ষী কাঁল। কাল ছুই প্রকার,-_-অখগ্ড কাল, ও 
খণ্ড কাল। যাহা অখণ্ড কাঁল,_তাহাই মহাঁকাল”_মহাকালে 
অনস্ত ত্রঙ্গ ব্যাপ্ত ; অনন্ত দেশ ব্যাপ্ত মহাকাশ,_তাহা নিগুণ। 
আর যাহা সগুণ, তাহাই থণ্ড কাল তাহাই জ্ঞানাধিগম্য ; 
ভাহাই জগতের কর্ধ্মহেতু । মহাকাল হইতেই ক্ষষ্টি স্থিতি সংহার- 
রূপপী কাল। এই কালই শিব। সত্ব, রজঃ ও তমগ্তণ যখন 
নিগুণে মিলিত, স্তিমিত, তখনই মহাকাল; আর যখন গুণত্রস্ন 
পৃথক, তখনই খণ্ড কাল। এই কালই শিব। 

শিব সংহার করেন, তবে মঙ্গলময় শব্ধ বাঁচক নাম হইল 
কেন, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলে? 

শিষ্য। আজ্ঞা ইা। 

গুরু» তুমি প্রত্যহ. একরা'শ অন্ন সংহার করিয়া থাক, 
তুমি কি অমঙ্গলময় ? 

শিষ্য। আমি যে অন্ন খাই, তাহার উদ্দেশ্য আছে। 
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গুরু । উদ্দেস্ট কি? 

শিষ্য। অন্নের সংহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করি। 
নতুবা আমি বাঁচিতাম না,_অন্পের সংহারে আমার দেহের পুষ্টি, 
আমার পরমাযুর রক্ষা এবং অঙ্গের সহিত অধ্যাসিত অব্যক্ত বীজ 
গ্রহণ করিয়া, রমণী-গর্ভ-কটাহে প্রদান করিয়া জীবের জনন 
ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি। 

.গুরু। শিব যে সংহার করেন, তিনিও তাহাতে হি স্থিতি 
করিয়া থাকেন। এ দেখ কুস্ুমটি ফুটিয়া রূপে রসে গন্ধে ফুলিয়া 
উঠিয়াছে, কাঁলপূর্ণ হইলেই কাঁল উহাকে সংহাঁর করিবেন, ফুল 
মরিয়! ফল হইবে,__ফলের বীজে বৃক্ষ হইয়া আবার সহশ্র সহন্র 
ফুলের উৎপত্তি করিবে । এইবূপেই মঙ্গলময় শিব সংহ্রণ কার্যে 
ত্রিজগতের মঙ্গদ সাঁধন করিতেছেন। জীবের দেহেও এইবপ 
প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্য হইতেছে । সেই 
গুণত্রর-_সেই ব্রন্ধা, বিষুঃ শিব প্রতিনিফতই ভূতৃববংস্বঃ এই 
তিনলোকের মহদাদি অণু পধ্যস্ত সমত্ত পদার্থে সমস্ত জীবে 
এইব্ধপে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি স্থিতি সংহাঁরের কাধ্য করিতেছেন। 

শিবের এই সংহরণ শক্তির নাম কালী। সৃষ্ট স্থিতি সংহার 
' কার্য তালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাঁকে। জগতের কোন 
কার্ধ্যই বেতাঁলে সম্পাদন হয় না। যুগ হইতে যুগাস্তর 
তালে তালে আসিতেছে, ধাইতেছে__আবাঁর আসিতেছে 
বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, প্রাতঃ- . 
কালের পর সন্ধ্যা, আঁধারের পর জ্যোৎক্সা সকলই তলে তালে 
আসে ায। শৈশবের পর কৌমাঁর, কৌমারের পর যৌবন, 
যৌবনের পর প্রো, প্রৌড়ের পর বৃদ্ধত্ব-_তাও তালে 
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তালে__তাই কাঁলশক্তি কালী, তালে ভালে নৃত্য করি থাকেন । 
তাই ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া তক্তি-গদগদ কে বলিয়! থকেন-- 
“একবার নাচ দেখি মা।” | 
তাই, প্রকৃতির সিদ্ধ-সাঁধক ভক্ত রামপ্রসাঁদ গাহিয়াছেন,-- 
“দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করাল-বদনী শ্য।মা” | 

পূর্বেই বলিয়াছি, বিশ্ব ছন্দময়? কাজেই কৃষ্ি-স্থিতি-বিধারিনী 
কালী নৃত্যমরী ! মূলা প্ররুতি হইতে স্দুলা প্রকৃতির পার্থক্য শ্রই 
যে, মূলা-প্রকুতি ত্রিগুণ প্রসবিনী-_-আর স্থুলা-প্রকৃতি স্থুলজগতের 
প্রসবিনী-_ অর্থাত বিশ্বপ্রসবিনী আমাদের মা । মুলা প্রুকূৃতি ঘখন 
ব্রহ্ষে লিপ্তা, তখন তিনি সাম্য! ও নিক্ষিয়া এবং শুণ বিরহিতা। ; 
আর স্থুলা-প্রক্ৃতি ধখন শিবে সংস্থিতা, তখনই গুণময়ী এবং বিশ্ব- 
প্রসবিনী। তিনি সেই কান্তের বক্ষে দাঁড়াইয়া তাবে তালে নৃত্য 
করত ত্রিজগণ্ স্পন্দিত করিয়া! সংহারের পর তষ্টি করিতেছেন, 
ফুল মরিয়া ফলের সৃষ্টি করিয়া তম্বীজে জগৎ পুর্ণ করিতে- 

ছেন ; রক্তবীজ বধ করিয়া, রক্তদ্ভরা লহ-লহ জিহ্বাঁয় সেই 

ভাই ভাথেই নৃত্য করিতেছেন । 

দেবীর রক্তবীজ বধোঁপাখ্যানেই আমার কথার প্রমাণ 
পাইবেন জগতে সকলেই রক্বীজ,_তুমিও রক্তবীজ, আমিও 
রক্তবীজ ; আর এ প্রস্ফুটিত ফুলও রক্তবীজ। রক্ত অর্থে রাগ ব! 
অনুরাগ । অনরাগেতেই আমরা! রক্তবীজ,__দেবী আমাদিগকে 
সংহার করিতেছেন, কিন্ত আমরা রক্তবীজ-_-একের বীজে সহশ্ব 
সহত্রের উদ্ভব হইতেছে । কেবল বিরাগীই ( যোগী ) রক্তবীজ 
নহেন। রক্তবীজের রক্ত ঘি পৃথিবীতে না পড়ে, তবেই আর 
রক্বীজের সাষ্টি হয় না, পৃথিবী অর্থে ক্ষেঅ। তাই দেবী 
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নিজ করাল বদন বিস্তার করিষা লেলিহান জিহ্বার উপয়ে রন্ত- 
বীজ বধ করেন। 

দৈত্যকুল দেবছেষী হইলে, টা 17 
তিনি দৈত্য-শক্তিকে সংহার করেন,_সংহাঁর করিয়া আবার 
গডেন,__সংহারে একেবারে যায় না, মন্দকে ভাল করাই সংহা- 
রের উদ্দেশ্য । অসৎকে সৎ করাই সংহারের লক্ষ্য-_তাই ত্রিগুণ- 
ময়ী কালী আমাদের মঙ্গলময়ী 7 তাই হিন্দু, সেই কাল-শক্তিকে 
কালের বক্ষে নৃত্য করিতে দেখিয়া, পুজা করিয়া গলদশ্র লোচনে 
প্রণাম করেনঃ 

সর্বমগ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 

শরণ্যে ভ্র্যন্দকে গৌরি নারায়ণি নমোহন্ত তে ॥ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


০ 


কালীরূপ ও শিবলিঙ্গ । 

শিষা। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রকৃতি সক্মা”_-আর 
শিবের প্ররুতি স্থুলা, সেই স্থৃলা প্ররুতিই কালী। অর্থাৎ সেই 
স্থশ্না প্রকৃতিরই বিকাশ স্ুলা প্রক্কতি। তাহা হইলে-কাঁলী অর্ধে, 
আমাদিগের এই পরিদৃগ্গনান জগতের অস্তঃপ্র্কতিও বলা 
যাইতে পারে ? 

গুরু | নিশ্চয়ই । শাস্কে তাহাকে জগন্মযী বলিয়াই আখ্যাত 
করিয়্াছেন। মহানির্র্বাণ তত্ত্রে কালীতত্ব সম্বন্ধে এই প্রকার 
বর্ণিত হইয়াছে, 


দেবতা ও আরাঁধন]1 । ৫১ 
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উপাসকানাং কাধ্যায় পুইরেব কথিত প্রিয়ে । 
গুপক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম, | 
শ্বেতপীতাদিকে! বর্ণ যথ! কুঞ্ধে বিলীয়তে । 
প্রবিশস্ভি তথা কাল্যাং সর্ববভূতানি শৈলজে ॥ 
অতন্তস্যাঃ কালশক্ষেনিণগুণায়। নিরাকৃতেং। 
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষে। নিরপিতঃ ॥ 
নিত্যায়াঃ কালরপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্বনঃ। 
অমৃতত্বাযন লাটেহস্যাঃ শশিচিহং নিরূপিতম. ॥ 
শশিশু্ধ্যাগ্সিভিনিতোরখিলং কালিকং জগৎ। 
সম্পশ্যতি যতগ্তম্মাৎ কলিতত নয়নত্রয়ম. ॥ 
গ্রসনাৎ সর্ববসত্বানাং কালদত্তেন চর্বণ।ৎ। 
তত্রক্তসজ্ঘে। দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতস. ॥ 
সময়ে সময়ে জীব রক্ষণং বিপদঃ শিবে। 
প্রেরণং শ্ব-স্ব-কার্ধ্যেবুবরশ্চাভয়মীরিতম. ॥ 
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি। 
অতে। হি কখিতং শদ্রে রক্তপল্মাসনস্থিতা ॥ 
জ্রীড়ত্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহ্ময়ীং হরাম.। 
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ববাসাক্ষিঘরূপিণী ॥ 
এবং গুণান্ুসারেখ কপাশি বিবিধানি চ। 
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামরমেধমাম,॥ 
মহ।নির্ববাণ তস্তর, ১৩ শ উল্লাস। 


“মহাদেব বলিলেন, প্রিল্ে! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
উপাসকদিগের কার্য্ের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়া্ুসারে দেবীর রূপ 
কল্পনা হইয়া থাকে। হে শৈলজে! শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ 
সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাহার স্ভায় সমুদয় 
পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে । এই জন্ত ধাহারা যোগী, 


৫২ দেবতা ও আরাধনা । 


তাহারা সেই নিগুণ, নিরাকার, বিশ্বাহিতৈষিধী কালশক্কিকে 
কৃষ্বর্ণে কল্লিত করিয়াছেন। তিনি কাঁলরূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া 
ও কল্যাণময়ী ।-_অম্ৃতত্ব প্রযুক্ত ইহার ললাটে চন্দ্রকলা কল্পিত 
হইয়াছে। সতত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কাঁল-সভ্ভূত এই জগ 
দৃশ্তমান হইতেছে বলিয়া যোগিগণ তাহার ত্রিনয়ন কনা 
করিয়াছেন । সর্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কাঁলদস্তে চর্বণ করেন 
বলিয়া, জীবের রুধিরসম্তি, সেই মহাকাঁলীর রক্তবন্ত্র পে 
কল্পিত হইয়াছে । হে শিবে! তিনি বিপদ হইতে স্ময়ে সময়ে 
জীবগণকে রক্ষা ও স্বম্ব কার্যে প্রেরণ করেন বলিয়া, তাহার 
হস্তে বর ও অভয় শোভা পাঁইতেছে । হে ভদ্রে। তিনি রজো- 
গুণোৌজাত বিশে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাহার রক্ত-পন্মাসনে 
অধিষ্ঠান কথিত হইয়াছে । মোহমর়ী সুরা পাঁন করিয়া কাঁলিক 
জগৎ ভক্ষণপূর্ববক কাল ক্রীড়া! করিতেছেন, চিন্ময়ী সর্বসাক্ষি- 
ত্বরূপিণী দেবী ইহা! দর্শন করিয়া থাকেন। লামান্য জ্ঞানসম্পক্ন 
ব্যক্তিদ্িগের হিতসাধনোদ্দেশে উক্ত গুণান্থসারে সেই মহাঁকাঁলীর 
রূপ কল্পন! করা হইয়াছে ।* 

মহাকালী সম্বন্ধে যাহ! জানিবার প্রয়োজন, তাহা প্রায় সম- 
স্তই, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে । সেই চিন্ময়ী অব্ুপা! প্রকৃতির 
কেন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাঁও বুঝাইয়া, দেওয়া হই- 
য়াছে। অতএব, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বোধ হয় 
তাহার উত্তর হইয়া গিয়াছে । 

শিষ্য । হা, ফাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে 
পারিলাম ॥ কিন্তু আপনার কথিত তস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 
অল্পমেধাবী ব্যক্তিগণের জন্য দেবীর নানাবিধা মুর্তি কন্টিত 





দেবতা ও আরাধনা । ৫৩ 


হইয়াছে ।. কিন্ত জ্ঞানী জনগণ কি, সে রূপ বাঁ মুস্তি যান্ত 
করিবে না? ্ 

গুরু। একথা তোমাকে আমি পরে বুঝাইব। কেন না, 
আগে সমস্ত দেবতত্ব না বুঝিতে পারিলে আরাধনাতত্বও 
ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না? 

শিষ্য। আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। কিন্ত 
আর একটি কথা। 

গুরু । কিবল? 

শিষ্য। হিন্দু জাতির ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রীদি 
স্ত্রী পুরুষ এবং সমস্ত বয়স ভেদেই শিব লিঙ্গ পূ্জনের 'ব্যবস্থা ও 
প্রচলন দেখা যায়”_শিবলিঙ্গ অর্থে কি? 

গুরু। তুমি বোধ হয় লিঙ্গ অর্থে নিকৃষ্টতম স্থূল ইন্িত্- 
বিশেষের কথা বুঝিতেছ? তোমার মত অনেকেই বৌধ হয, 
তাহাই ভাবিয়াঁও থাকে । কিন্তু কি মহাভুল ! 

শিষ্য । তাহা ভাবিবার কারণও আছে। 

গুরু॥। কি? 

শিষ্য ॥ যেরূপ ব্যাপারে এ লিঙ্গ গঠনাদির প্রমাণ আছে, 
তাহাতে এরূপ জ্ঞান করিবারই সম্ভাবনা । 

গুরু। ৈব্যাপার কি? 

শিষ্য । ' শিবলিঙ্গের গঠনপ্রণালীর নিয়মে আছে,_ 





লিঙ্গন্য যাস্বগ, বিস্তারঃ পরিণাহোহুপি তাদৃশঃ। 
লিঙ্গস্য দ্বিগুণ! রেদী যোনিম্তদদ্ধলম্মিতা ॥ 
মর্ধবতোহন্ুষ্ঠতোতন্বং ন কদাচিদপি চিৎ 
রক্ধাদিবুচ নির্দাণে মানমিচ্ছাবশীদ্ভবেৎ॥ তস্রম। 


৫৪ দেবতা ও আরাধনা । 








“লিঙ্গের 'পরিমাণান্ছদারে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গ 
পরিমাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে । যোনির উর্ধ পরি- 
মাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণ অঙগ্ঠ পরি- 
মাণের কম করিবে না । রত্বাদি ছার! লিঙ্গ নিশ্মাণ স্থলে কোন 
পরিমাণের নিয়ম নাই, আঁপনার ইচ্ছাহ্ছসারে লিঙ্গের পরিমাণ 
স্থির করিবে।” 

পুরাণেও আছে, 

শিবলিঙ্গসা যন্মানৎ তন্মানং দক্ষসবায়োঃ । 
যোস্গ্রমপি যক্সানং তদধোহপি তথা ভবেৎ& লিঙ্গপুরাণ 

“শির্বপিঙ্গের যেরূপ পরিমাপ, তাহার বাঁম দক্ষিণেও সেইরূপ 
পরিমাণ, জানিবে। এবং যোনির যে প্রমাণ, তদধোভাগেরও 
সেই প্রমাণ জানিবে ৮ 

শিবলিঙ্গের নিম্মভাগে যে স্থুলভাগ আবরণ থাকে, ভাহাকেই 
বোধহয় যৌনিপীঠ বলে ! শুনিয়াছি, ইহাকে গৌরীপীঠও বলে । 

গুরু। ইহাতেই বুৰ্ধি এরূপ কদর্থের ৰিশেষ প্রমাণ পাই- 
য়াছ? শাঙ্ধ-দর্শনের অভাবেই হিন্দু হইয় ও হিন্দুর নিগুট 
তত্বজ্ঞানে বঞ্চিত আছ। শান্স বলেন-_ 

ত1লয়ং লিঙ্গমিত্যাহর্ন লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে ৷ 
যস্মিন্‌সর্বধানি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বদা ইক॥ 

“লিঙ্গ বাঁ ইন্দিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না,__আঁলয়কে এ স্থলে 
দিঙ্গ বপিয়। জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্বভূত যাহাতে লয় 
প্রাপ্ত হয়”__সমুদ্রে যেমন সমূদ্রোখিত বুদ্ধদ লয় প্রাপ্ত হ 

 তদ্রপ শিব হইতে উদ্ভুত বুদ স্বরূপ জীব সমুদয় রি লর 
হয়, তাহাকে লিঙ্গ বলে ।” 
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অন্থত্র আছে, 
প্রত্যহং পরমেশানি বাবজ্জীবং ধরাতলে । 
পুজয়েছ্, পরয়। ভক্তা' লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং শিবে এ 

“যাবৎ ধরাতলে জীবিত থাকা যায়, তাবৎ প্রত্যহ ব্রহ্মময় 
শিবলিঙ্গের পূজা করিবে ।” 

্রদ্মময় শিবলিঙ্গ বলায়, ইহাই বুঝাঁধাইতেছে যে, উহা! শিবের 
নিকুষ্টতম অঙ্গবিশেষ নহে, উহা! ত্রহ্মময় পদার্থ। শ্রুতিতেও 
বল! হইয়াছে, 

অঙ্গুষ্ঠঘাত্র পুরুষঃ। কঠ শ্রুপ্তি। 

পরম পুরুষ শিব সর্বময় হইলেও তিনি সাধকের হদয়-ষধ্যে 
অঙ্ুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থিত,_-কেননা, ম্হাকাঁশ তখন ঘটা- 
কাঁশে পরিণত 1 সর্বব্যাঁপক ঈশ্বর, তখন জীবেশ্বর হইয়া জীবের 
হৃদয়দেশে অবস্থিত,_তাই তিনি লিঙ্গ । প্রমাণীস্তর যথা, 

আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পাঠিকা। 
প্রলয়ে সর্ববদেবানাং লয়নাজিঙলসুচ্যতে 7. 

“আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার আঁসন,_মহা প্রলয়ের 
সময়ে দেবতাগণের 7াঁশ হইয়া একমীত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত- 
মান ছিলেন,_অতএব লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।” 

আর গৌঁরীপীঠ বা যোনীপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্্রীইন্দরিয়- 
বিশেষ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রদ্ষাণ্ড প্রস্থত হইয়াছে, 
তাহাই যোনিপীঠ ॥ স্ুতসংহিতায় উক্ত হইক্নাছে,__ 

*সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষ দুপাধিন|। 
সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়! হীনে নিরর9থকম.॥ 
শিব নিগুণ, কিন্তু মায়ার দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হইয়া স্গুপ 


৫৬ দেবতা ও আরাধনা । 


হয়েন, অতএব শক্তিহীন শিব নিরর্৫থক__অর্থাৎ সাস্ত জীবের 
পক্ষে সেই অনস্ত অবগ্তই নির৫থক। ক্রর্মের গুণই শিব, 
কিন্ত যদি শক্তি বা মায়া কর্তৃক উপাধিযুক্ত না হয়েন, তকে 
গুণের অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি 
আবার নিগুণ। নিগুণ হইলেই কাজেই নিক্রিয়, তাহা 
হইলে শিবের শিবত্বই নাই। মহিমান্বিত শঙ্করাচার্য্যও বলি- 
াছেন, 
শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো! যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম.1 

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তীহার প্রভাব; নতুবা 
তিনি শব বা নিষ্ষিয়। 

শ্রুতিও বলিয়াছেন, 

যন্মসা ন মনুতে মেনাহুম নোমতম. | 
তদের ব্র্ধ তছ্িদ্ধি নেদং ষদিদফুপাসতে & 

ব্রহ্ম নিগুণি,_নিগুণণের উপাসনা সম্ভবেনা, অতএব শক্তি সহ- 
যৌগে তাহার উপাসনা করিতে হয়। তাই লিঙ্গময় শিবের 
সহিত ঘোনীপীঠ বা শক্তিপীঠের সংস্থাপন । 

এক্ষণে বুঝিয়। দেখ, সাস্ত জীব সেই অনন্ত ঈশ্বর এবং 
সম্মা মূল-প্রকূৃতিকে ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, 
কাজেই এই গুণেখবর ও স্থুলা-প্রকৃতির আরাধনা করিয়া 
কুতার্থ হইবে না কেন? সেই জন্তই অধিকাঁরভেদবিরহিত 
এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিবশক্তি কালিকার আরাধনা করিবার 
বিধি-ব্যবস্থা প্রচলন আছে । 


পপ পপ 


ইতি প্রথম অধ্যায় । 


উস সা: 











ই টার 
মুড ই | টো? 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
প্রদ্ধার স্যষ্টি। 


শিষ্য। এক্ষণে, আমাকে উপদেশ দিন, ব্রহ্ম! কারণ শরীর 
গ্রহণ করিয়া, প্রথমে কি প্রকারে হুষ্টি আরম্ভ করিলেন? 

গুরু । ঈশ্বরের নাভিপন্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। 
ঈশ্বর জগতের কারণ ন্বরূপ,_তাই প্রলয়কাঁলে তিনি 
কারণ বারিতে প্রন্প্ত। সেই কারণের জগৎ তাহারই স্ষ্টি_ 
দেই কারণ জগৎ পদ্ম স্বরূপ। পদ্ম অর্থেব্রহ্ষাপ্ডের আভাঁস। 
্র্ধা স্বয়ং সমন্ত কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা স্ৃ্টি-স্বভাঁব 
প্রাপ্ত হইয়া, * আপনার অধিষ্টান রূপ জগতের শুম্্র আভান 
পদ্ম লইয়া ্প্ট আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ পদ্ম ক্স কারণ 
সমূহের সহিত সনির চতুঃস'মায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ 
সমুদায়ের সাহায্যে পূর্বকাঁলের লীন লোকসমূহ কল্পনা করিতে 
আরম্ভ করিলৈন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ব্রদ্ধাবূপী আত্মা, শক্তি 
ও কারণাদির সংযোগে পদ্মের যে অবস্থ। হইল, তাহাই প্রলয্বে 
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স্বত জগত্রূপী বৃক্ষের বীজ স্বরূপ হইল। এই বীজ হইতে 
পরবর্তী জগত্বৃক্ষ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। 

একটি অশখখ-বীজের উপম! লও,__যখন ফুল ছিল, বীজের 
সম্ভাবনা কোথায়? কয়েকটি শোভাময় দলমাত্র, ক্রমে তাহাতে 
ফল হইয়া বীজ হইল,__বীজের যাহা খোস! ভূষি তাহাঁতে 
এমন কি আছে, যাহাতে এ প্রকাণ্ড মহীরুহের সৃষ্টি হই- 
য়াছে। এমন কিছু যদি রাসায়নিক বিঙ্লেষণে বাহির করিতে 
না পার, তবে চারি পাঁচ দিন মাটীর মধ্যে থাকিয়া এক 
দিনে অর্ধহস্ত পরিমিত বৃক্ষাঙ্থুর কোথা হইতে বাহির হইল $ 
এবং ক্রমে তাহা কোন, অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ছাইয়া 
উঠিয়া পড়িল। এ ক্ষুদ্র সর্ষপ-পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ 
অশ্বশধবৃক্ষ কারণ দ্ূপে নিহিত ছিল। প্ররুতির সহায়তায় সেই 
কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। 

ব্রহ্মা, সেই কারণ-বীজ, নিজ শক্তি বা প্ররুতির সাহায্যে 
জগতের আত্মান্বরূপে বিরাজিত হইলেন । শ্রীমন্ভাগবতে ক্রাঙ্ষী সি 
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;-_ 

ধ্রদ্ধাও শ্রীনারায়ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া, তাহারই 
আদেশানুসারে শত বৎসর দিব্য তপস্যা আচরণ করিলেন। 
সেই অনুষ্ঠিত তপস্তা এবং আত্মাশ্রয়িণী বিদ্বলে তীহার, 
বিজ্ঞানবল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন হিনি নিজের 
অধিষ্ঠানভূত পদ্প ও সলিলকে, প্রলয়কাঁল-বলে হীতবীর্য্য বায়ুদ্বারা 
কম্পিত হইতে দেখিয়া সলিলের সহিত এ বাষু আচমন করি- 
লেন । 

অনস্তর, স্বয়ং যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই পদ্মকে 
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আকাশব্যাপী নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন, _যে সকল 
লোক ইতিপুর্ক্বে বিলীন হইয়াছে, আছি ইহা দ্বারাই এ সকলকে 
গুনর্ববার স্থাটি করিব। * 

কর্তব্য বিষয়ে নারায়ণ স্বয়ং ব্রন্ধাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
আর, তিনি যে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চতুর্দশ 
এবং তদপেক্ষা অধিকতর লোঁকও স্থ্টি হইতে পাঁরিত। 
অতএব, পিতামহ এঁ পদ্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে 
লোকত্রয়ে বিভক্ত করিলেন। জীবগণের যে সকল.ভোগ্যস্থান 
প্রত্যহ বিরচিত হইয়া থাকে, এই লোকক্রয় এ সকলের মধ্যেই 
এক রচনাবিশেষ। প্রক্মলোৌক নিষ্াম ধর্রের ফল স্বরূপ ।৮”+ 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের স্থির করিষাছেন যে, প্রত্যেক 
বস্তর নিয়স্তা আত্মা এবং আত্মাও কোন নৈঅগ্সিক স্বভাব 
বারা নিয়োজিত। সেই নিয়োগ-স্বভাঁবকে ঈশ্বর-স্বভাঁব বলে। 
সেই স্বভাব দ্বারা আত্ম বা আত্মারূপী ব্রন্ষা কাল ও বাসন! 
সহকারে জগৎ ও জীবনূপী হইয়া ঈশ্বরের লীলা সাধন করিয়া- 
থাকেন। চত্তুদ্দশ ভূবনের অধিক তুঁবন বলিবার তাৎ্পধ্য এই 
যে, জগতে চতুর্দশ তুবন বিজ্ঞান কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে! 
*কিস্ব ভাগবতকার পণ্ের আভাস. তদতিরিক্ত যদি থাকে, 
তাহা আজিও বিজ্ঞানের যুক্তিতে আইসে নাই-_এমন যদি হয়, 
তাহাতেই উক্ত হইল, চতুর্দশ কি ততোধিক । 

্রদ্ষা, তাহাকে অর্থাৎ সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করি- 
সমর্থন হইতেছে। 

+£ শ্রীসন্ভাগবত ; ওর স্ব, ১৯ অঃ। 
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বার জন্য তাহার মধ্যে চৈতন্ক বা আত্মারূপে গমন করিয়া, 
প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন ৰিভাগে “ভূঃ 
ভুবঃ স্ব” হইল। ভূলে কে লীলা, ভুবলেকে কারণের অবস্থান 
এবং ন্বর্লোকে চৈতন্থশক্তির অবস্থান। অর্থাৎ ভূমিতে জীবলীলা, 
ভুবতে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্ব শক্তিতে আত্মাবস্থান । 
এই তিনাটি অবস্থা দ্বার! জীব ভোগ মান্জ করিতে পারিবে, 
মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন 
এই পাঁচটি মায়াধর্শকে ভোগ বলে। জীবগণ এঁ ভোগদ্ধার! 
জন্মম্ত্যুর অধীন হইয়া লয় ও হৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 
(ভোগবাসন! বিবঞ্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়। 

ফলকখা, এই বে ক্রদ্ধার টি ভ্রিলোকের কথ] বলা হইল,__ 
এই ভূতুবস্ব-_ইহা কাম্য কর্মের ফল স্বন্ূপ। স্মৃতরাং প্রতি, 
কল্পেই ইহার.উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থ.কে। বিস্ত সত্যলোক 
্রক্ষলোক এবং মহল্লেণক প্রভৃতি লোকসমূহ নিষ্কাম-ধর্শের ফন 
স্ষরূপ; সুতরাং তাহার! নশ্বর নহে। সে সকল দ্বিপরার্ধ বংসর 
স্থায়ী। তাহার পরে, তততংস্থাননিবাসী ব্যক্তিদিগের প্রায়ই 
মুক্তি হইয়া থাকে । 

শিষ্য 1 আঁপনি এখন যে, কালের কর্থা বলিলেন,_সে কি 
সেই কাল বা শিব। 

গুরু । হাঁ। 

শিব্য। কাল বা শিব সংহার করেন, ইহাই জানি । 
তিনি ক্্ি-কাধ্যও করেন? 
 খুরু। আমি যাহা বলিয়া, তাহা বুঝিতে পার নাই, 
তাই পুনরায় এঁক্সপপ বলিতেছ। পূর্করে তোমাঁকে বলিয়াছি, 
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জগতের স্ষ্ম কারণকে মহত্ত্ব বলে। সেই মহত্তত্ব হইতে 
জগৎজাত ভূতসংমিশ্রণ পর্যন্ত যে পরিণাম কার্ধ্যদ্বারা জগৎ ও 
জীব প্রকাশ এবং সক্রিয় হইতেছে, সে সমস্ত অবস্থা যে পর 
শক্তি দ্বারা পালিত হইতেছে, সেই এশীশক্তিকে কাঁল কহে। 

জীবন সংযুক্ত এই যে, কাঁরণাদির সংযোগজাত . বিশ্বলীলা-_ 
এই কার্য্যটি ঈশ্বর সেই কালদ্বারা আত্ম (ব্রন্মাকে ) করা 
করত অধিক করিয়া থাকেন। এই যে, গুণময় কর্মময় ও 
নিন অবস্থাপন্গ শশী তেজ তাহাকেই কাল বলে,_ইহাঁই 
শিব বা স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা । 

্রদ্মা, এইবূপে ভূতূবিঃ আহি 
ছিলেন, ইহাই ত্রন্ধার স্ত্টি। ইহাতে এই ত্রিলৌকের সুক্ষ 
ভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সুদ্্ম শক্তিকেই দেবতা! 
বলা যাইতে পারে । 


সপে পাশ 


ঘ্িভীয় পরিচ্ছেদ । 
দেবতত্ব । 
শিষ্য। বড় কঠিন সমস্তা। যে বিষয় লইয়া আলোচনা 
করা৷ যাইতেছে, তাহা বড়ই কঠিন ।-_ন্ৃতরাং একই বিন 
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। ক্রন্ষ! 
যে, তৃতূবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সুক্ম ভাঁব স্থ্টি করিলেন,-সেই 
অদৃষ্ট সুক্্ম শক্তিই দেব-শক্তি বলিয়া আঁপনি ব্যাখ্যা করিলেন, 


কিন্তু সে স্ুক্্ শক্তি জিনিষটা কি, তাহাই আমি এখনও বি 
পারি নাই। 


; ৬২ দেধতা ও আরাধনা । 


গুরু। তোমাকে আমি প্রথমেই বলিয়াছি, জগৎ ব্রদ্বেরই 
বিকাঁশ। তাহার সৃষ্টি করিবার বাসনা লইয়া তিনি স্বরূপ 
থাকিয়া সগুণ পুরুষ হইলেন। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের 
সংযোগে গুণত্রয়ের সমুস্তব হইল। সেই তিনগুণের শক্তি" 
সংযোগে সুম্্ম জগ্রয়ের সৃষ্টি হইল। সেই স্থস্্ম জগৎ কি? 
না, জগতের উপাদান অর্থাৎ জণৎ যাহাতে অবস্থিত বা 
জগতের যাহা বীজ স্বরূপ। তাহা কি, সে কথাও তোমাকে 
পূর্বের বলিয়াছি,-_সে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চ মহীভূতের পক্ষী- 
করণে স্ুল জগতের প্রকাশ । পঞ্চ মহাভৃতের যে সুক্মাংশ, 
তাহাই স্থুল জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতা । 

“€ সকলে ) ধাঁহাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বলে, তিনিই 
দিব্য গরুত্মান্‌ সুপর্ণ। এক ভাব বস্তকেই বিপ্রগণ বহুপ্রকারে, 
বলেন,_-অগ্রি বলেন, যম বলেন, মাতরিত্াঁও বলেন ।৮-খগ্থেদ । 
৪৬ শ খক্‌। 

এই মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যের অন্থবাদ এই,__ 

(এ অদিত্যকে ) ইন্দ্র (শ্রশ্বর্ধ্য বিশিষ্ট ) বলে এবং মিক্ত্ 
( মরণ হইতে ভ্রাণকারী। দিবাভিমানী এই নামের দেবতা ) বলে, 
বন্ষণ (পাপের নিবাঁরক, রাত্র্যভিমানী দেবতা ) বলে, অগ্নি 
(অন্্নাদি গুণ বিশিষ্ট দেবতা) বলে, আর ইনিই “দিব্য” 
ছ্যলোকে তব “স্থপন্ন” সুপতন “গরজ্মান্” গরণ বা পক্ষ বিশিষ্ট 
এবং এই এই নামে ঘে এক পক্ষী গরুড়, তাহাঁও ইনি। কি 
প্রকারে একের নানাত্ব? তহুত্তরার্থ বলা হইতেছে,_বস্বতঃ 
এ এক আনিত্যকেই বিপ্রগ্ণণ অর্থাঞ্চ মেধাবীরা--দেবতাতত- 
বেস্কারা বহুপ্রকারে বলিয়া থাঁকেন।” একই মহান্‌-আত্ম- 
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দেবতা জুর্ধ্যনামে কথিত হয়েন।” এইবূপে উক্তি থাকা হেতুক 
সেই নেই হেতুতেই ইন্ত্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; 
এবং তীহাঁকে বুগ্যাদির কারণ বৈছ্যতাগ্রি নিয়স্তা, যম, অস্তরীক্ষে 
শ্বনকারী মাতরিশ্বা বাষু বলা যায়। কৃর্য ও ব্রন্মের অভিন্নভাব 
হেতৃতেই একপ সর্ব স্বরূপতা৷ উক্ত হইল। * 
এতাবতা স্থির হইল যে, জগ্রয়ের হট্টিকারণ স্বরূপ যে 
অদৃষ্ট শুক্র শক্তি, তাহাই দেবতা । অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, 
মরুৎ ও ব্যোম,-এই পঞ্চভৃত ইহার! দেবতা । অবস্থ ইহা- 
দিগের স্থুল ভাঁগ দেবতা নহে,_ইহাদিগের যে সুম্থ শক্তি, 
তাহাই দেবতা । পক্ষীকরণ প্রস্তাবে. তোমাকে *বলিয়াছি, 
এই সকল দেবতার স্ক্াংশ মিশ্রণে স্কুলের উৎপত্তি_সেই 
স্ষ্মের বিবর্তনই স্থল জগৎ। আবার বিবর্তনে যে সকল সুক্ষ 
ভূত, যে সকল অৃষ্ট শক্তির উত্তব হইয়াছে, তাহারাঁও দেবতা ! 
জগতে হত প্রকার স্থুল পদার্থ দৃ হইতেছে, সকলেরই অিষ্ঠাতা 
দেবতা আছেন। ূ্‌ 
শিষ্য। এই ভৌতিক স্মুল পদার্থের হ্বপ্টিতত্ব সন্ন্ে 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ" 
বিয়োগ দ্বারাই সংঘটিত হয়, বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের 
মতে জগৎ “কৃষ্টি ও নির্দাণের মূল ভৌতিক পদার্থ ( ঘা1৪09৩78 ) 
' বিদ্যমান।* আপনি কি সেই ভৌতিক স্ষ্ পদার্থকেই দেবত। 
বলিতেছেন? 
গুরু । 775015748 ও ত সুল পদার্থ। যাহার দ্ধূপ আছে, 
তাহাই স্থুল। কিন্তু তোমার জড় বিজ্ঞান এই. [95০8৪ 
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এক্স উপরে আর যাইতে সক্ষম নহেন। ইহাদের মতে চিচ্ছক্তি 
রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি ;__ কেবল জড় পদার্থের সংযোগে 
উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকাশিত । মাধ্যাকণ, যোগাকর্ষণ, 
রাসীয়নিকা ক্ষণ, চুষ্বকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি 
যে সকল ভৌতিক শক্তির আবিষাঁর করিয়া জড়বিজ্ঞান স্পর্ধা 
করিয়া থাকেন, কিন্তু উহারা আসিল কোথা হইতে) উহাদিগের 
হ্বাস-বৃদ্িঃ সংযোগ-বিক্লোগ কি প্রকারে ও কেন সম্পন্ন হয়, কি 
প্রকারে উহাদিগের বশীভূত কর! যাইতে পারে, তদ্বিষয় নির্ণয় 
করিতে জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণদপে অক্ষম এই. জন্য যে, যদিও 
ভোৌতিক-পক্তিগুলি কেবলমাত্র জড়পদার্থ যোগে প্রকটিত, 
কিন্ত সুম্দাতিসুক্ম শক্তিতত্ব, উহাতে নিহিত আছে,-সেই 
তত্ব যে কি, তাহা জড় বৈজ্ঞানিক জানে না । জড় জগতের ক্রিয়া 
দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থ সকলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাঁওয়ী 
বাতৃলতা মাত্র । যে আকাশ বা ইথর দ্বারা উহারা এই স্মুলের 
জগতে ব্যাণ্ত,_-তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ 
কি, তাহারই তত্ব কি-ইহা বুঝিবার ক্ষমতাঁই যখন আমা- 
দিগের নাই, ভখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব 
যে, সেই আকাশ বা ইথরের অন্তজ্জগতে আবার কি বস্ত আছে? 
কিন্তু বস্ত ঘে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় নতুবা 
তাহারা সক্রিয় হয় কেমন করিয়া ? 
যোগবলশালী আধ্যখধষিগণের যোগতত্ব দ্বারা সেই স্ম্্তত্ব 
আবিষ্কৃত হইযাছিল /-তাহারা যোগবলে, সুক্াস্ৃষ্টি-শক্তিতে 
দেখিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহার! 
প্রকৃত আধিটদবিক ) প্রত্যেক “শক্তির মূলদেশে বুন্দ্রজগতে 
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চিৎশ্তি বিশিষ্ট দেরগণ কর্তৃক অধিরূত | তহারাই' সুম্থ জগৎ 
হইতে স্থল জগৎকে এমন সামগ্রস্ত ও ুশৃঙ্খলতাঁর সহিত 
পরিচালন করেন। হয়ত আমাদের স্থুল জগতের অমিশ্র মিশ্র 
রূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে, হয়ত তাহাদের প্রত্যেকের 
মূল ুক্রশক্তি দেধতাকেই তেত্রিশ কোটা দেবতা বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়া থাকিবে। | 
কিন্তু মনে বাখিও এ সমৃদয়ই সেই একের সত্তা-সম্ভাবিত ; 
সকলই ব্রঙ্গের বিকাঁশ বা ঈশ্বরের বিরাট দেহ। শ্রুতি 
বলিতেছেন, ২ 
স্বতাৎ পরং যণ্ডমিবাতি হুগ্ধং 
জ্ঞাতা শিবং সর্ববভূতেষু গৃঢ়ম.। 
বিশ্বদ্যৈকং পরিবেষ্টিতায়ং 
জ্াত্বা দেবং মুচাতে সর্ববপাশৈঃ | 
“যেমন ঘ্বতের অস্তরেও তেজোবাঁন্‌ মণ্ড বিস্তৃত ভাবে ও স্ুপ্- 
রূপে থাকে, তন্ত্রপ সর্ধভূতের অস্তরে অতিস্থক্ম ও গোপন 
ভাবে ঈশ্বর বর্তযান আছেন। তিনিই একমাত্র হইয়া এই 
অনন্ত ক্রদ্ধাগুকে আশ্রয়ে রাখিয়াছেন, তীাহাঁকে মঙ্গলময় ও 
সর্ধতোব্যাপী সাক্ষিত্বরূপে জানিলে, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন/ 
হইয়া যায়।” 
এতএব, এ্রেবতা বলিতে তাহারই স্ুম্ম অপৃষ্ট ক্রিয়া শক্তিকেই 
জানিবে। 
বেদে এই দেবতাকে ছুই ভাগে বিভাঁগ করা হইয়াছে । 
এক কর্দদেব, অপর আজানদেব। ধাহারা স্বকীয় উৎকৃষ্ট 
কৃতকম্মফলে দেবন্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কর্পদ্বঃ 
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৮ 








এবং হাহারা স্ষ্টিকাল হইতে দেবতা, তাহারা আজান দেব। 
কর্দদদেব যথা,_খতু ও সাধ্যগণ এবং আজান দেবতা যথা 
অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, কু্য প্রভৃতি । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


হিন্দু জড়োপাঁসক কি না । 
শিষ্য । চন্দ্র, সুধ্য, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির আরাধনা 
করিলে, জড়ের উপাসনা করা হয় নাকি? ইহাদিগকেই ত 

দেবতা ধলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে । 
গুরু। হিন্দু, স্ধ্য চন্দ্র বাযু বরুণ অগ্নি প্রভৃতির আরাধন। 
করে,_কিন্ত উহার স্থুল বাঁ জড়ভাঁগের আরাধনা করে না। 
আর জড়ই বাকি? সমুদয়ই ত ঈশ্বর। কিন্তু তথাপি যাহা জড়- 
ভাগ,--তাহার আরাধনা হিন্দু করে না। তুমি দেখিয়াছ, ব্রাহ্মণ 
গণ পাথিব অগ্নি প্রজ্ঞালিত করিয়া তাহার পুজা করেন, তাহাতে 
হোম করেন, তাহার কাছে উন্নতির কামনা ও বর. প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন,_-কিন্ত বস্ততই কি তাহারা কেবল সেই জড় 
অগ্নির আরাধনা করেন? তাহা নহে। আগুনের পাধিব সৃষ্ঠি যে" 
জড়, তাহা দেখিবার ক্ষমতা অবশ্যই হিন্দুর ছিন্ন বা আছে,_ 
কিন্ত আগুন জালিয়াই হোতা অগ্নিদেবকে আধাহন করেন,_ 
ও ইহৈবায়মিতরে। জাতবেদা দেবেভ্যে। হব্যং 
বহুতু প্রজানন্। ৩ সর্বতঃ. পাণিপাদান্তঃ সর্বব- 
: তোহক্ষিশিরোমুখঃ | বিশ্বরূপো মহানগ্রিঃ প্রণীতঃ 
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তৎপরে অগ্নির ধ্যান করেন, 

শু পিক্গত্রশশ্রকেশাক্ষঃ  পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ | ছাগস্থঃ . 
সাক্ষস্তত্রোহিগ্রিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥ 

পাখিব অগ্নির যে রূপ, যে. আকুতি, তাহীর পৃজ বা আরা- 
পনা করা হইল কি? অগ্রি যে সত লইয়া! শ্বীয়কাধ্য সংসাঁ- 
ধন করিতেছেন, অগ্নির যে অগ্নিত্ব, হিন্দু সেই স্ুক্্ম চৈতন্তা- 
তত্ব বা সস্সাতিস্থক্ম অগ্নিতত্বেরই পূজা বা আরাধন! করিয়া 
থাকেন। এইরূপ অন্তান্ জড় সম্বন্ধেও জানিবে। 

ভগবানের ঘে সর্ধবাঁপকতা, হিন্দুগণ তাঁহাকেই মহাব্যোম 
বা মহাকাশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আকাশ অর্থে 
শন্য,_যাহা। বুঝিতে পারি না, তাহাই শূন্য । ভগবানের গুণ 
বঝিতে পারি না, তাই দেই ভগবানের সর্ধব্যাপকতা গুণ 
আকাশ বা শূন্য । আকাশ ব। আকাশ-তন্সাত্র পুরুষেরই বূপ। " 
আকাশনুলিঙ্গাৎ |-_ বেদান্ত দর্শন, ১১২২ 

ব্রদ্বে সন বিয়ৎ্থ কুতস্তলিঙ্গাৎ সর্বভূতোৎ্পাঁদনত্বাদি- 
লক্ষপত্রদ্ষলিঙ্গীপিত্যর্থঃ।  এতদুক্তং. ভবতি, সর্ধাণীত্যসম্তু- 
চিতস প্রশবধছ্িয়ংসহিতসর্বভূতোত্পত্তিহেহ্ত্বমবগতম্। ন চ. 
তদ্িয়ৎকে সম্ভবেহ স্বস্ত শ্বহেতুত্বাভাবাৎ। আকাশী-. 
দেবেত্যেবকধরেণ হেত্স্তরঞ্চ নিরস্তম। এতদপি ন তংপক্ষে। 
মৃদাদের্ঘটা দিহেতোদৃষ্টিত্বাৎ। ব্রক্ষপক্ষে তু সঙ্গতি তশ্যৈব 
সর্বশক্তিমতঃ সর্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশবন্তত্র রঢন্তথাপি 
শৌতরূটিতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ত্বা্দিতি ॥ ২২। 

আকাশ সেই ক্রন্মেরই লিঙ্গ স্বরূপ,_-কিস্তু উহ ভূতাকাঁশ 
নহে । কারণ, সর্ধভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম ভিন্ন ভূতাকাঁশ হইতে . 


৬৮ . দেবতা ও আরাধনা । 


হয় না। শ্রতিতে অসঙ্কৃচিত সর্বশন্ম দ্বারা আকাশ সহিত 
সর্ধভূতের উৎপত্তির হেতু ম্বরূপে আকাশকে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। সুতরাং আকাশপদে ভূতাকাঁশকে বুঝাইলে আকাশের 
কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। বিশেষতঃ, “এব শব্দ 
দ্বারাও হেত্বস্তরের নিরাশ করিয়াছেন, উহাঁও উক্ত ভূতাকাশ 
সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। কারণ, মৃদাদির ও ঘটাদির কার্ণতা 
দৃষ্ট হয়; আকাশ পদে ব্রহ্ম বোধ করাইলে- আর কোন 
অসঙ্গতি হয় না, শক্তিমদ্‌ ব্রন্ই সর্বন্বূপ। আকাশ শব 
ভূতাকাশে রূঢ় হইলেও বলবতী শ্রোতি-প্রসিদ্ধ অনুসারে ব্রদ্মাকেই 
বৌধ করিতেছে |” অর্থাৎ আকাঁশেরও যে আকাঁশ,_তাহাঁর 
যে প্রাণ বা চৈতন্য, তাহাই ব্র্ধ। হিন্দু, সেই আকাশতত্বকেই 
আরাধন! করিয়া থাকে,_জড় আকাশকে করে না। অন্ঠান্ 
ধক্মিগণ এই স্থক্্তত্ব আবিষ্কারে আজিও অক্ষম আছেন বলিয়া 
ব্লেন,-_হিন্দুগণ জড়েরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ফুলের 
গন্ধোপাদান বুঝে না, যে ফুলের সৌন্দধ্য-শোভা দর্শনে 
অক্ষম, সে অবশ্যই বুঝিতে পারে না, কেন মানুষ এ জড় 
পদার্থের অত যতু করে। 

শিষ্য। বায়ু সম্বদ্ধেও কি এরূপ যুক্তি আছে? 

গুরু । আছে বৈকি। আকাশ হইতেই বা্ু। 

আকাশাছাধুঃ।--তৈত্তিরীয় ত্রঙ্গনন্দবল্লরী। 

আকাশ হইতে বাষু; কিন্তু বাষু যে, আকাশের স্থজিত তাহা 
নহে। বায়ুও সেই অব্যক্ত সত্তায় লীন ছিল, আকাশের 
সারতে মিশিয়া বাহিরে আসিয়া তাহা হইতে আবার ব্যক্ত 
হুইয়াছে। লবণ যেমন পৃথিবীর পদার্থ--কিস্ত জলের বা অন্ত 





দেবতা ও আরাধনা । ৬৯ 
কোন বস্তর সহিত মিশিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ব্যক্ত 
হয়, তন্্রপ আকাশ হইতে বায়ুর ব্যক্তভাব। যে স্থলে 
কার্য আছে, সেই স্থলেই গতি (1০০1০॥ ) শীছে। কেননা 
কাধ্যের শব্ধ হেতু কম্পন উখিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ 
দুট। সেই কম্পনের প্রতিরপকেই গতি বলা হইয়া থাকে। 
গতির দ্বারাই স্পর্শ জ্ঞান হয়._বামুতে শব ও স্পর্শ ছুইটি সাই 
আছে। বায জগত্রয়ের প্রাণ স্বরূপ | 

বায়ুবৈ গৌতম শুত্রেনায়ধ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ, সর্ববাণি ত ভূতাঁনি 
সন্বন্ধানি ভবস্তি। শ্রুতি। 
"গৌতম | মণিগণ যেমন স্থত্রে গাথা থাকে, ভূতসমুদয় 
সেইরূপ বাু-স্থত্রে গাঁথা আছে ।” 
যঙ্গিদং কিঞ জগৎ পর্ববৎ প্র/ণ এজতি নিঃহতম্‌। 
মহন্ডয়ং বজমুদ্যতং য এতপ্বিছুরসতান্তে ভবস্তি ॥ 
কঠশ্রুতি | 
দএই সমস্ত জগৎ প্রাণ স্বরূপ ক্রন্ম হইতে নিঃস্কত ও 
কম্পিত বা চেষ্টমান হইতেছে । সেই ক্রদ্ধ উদ্যত বজের ম্যায় 
ভয়ানক। সেইরূপে তাহাকে ধাহারা জানেন,_তাহারা 
অম্বত হন।” 
বায়ু কাপিয়! কাঁপিয়া জগতের আধার হইয়াছেন। কম্পনা- 
তক বর্ম ভয়ানক । কম্পনের বেগাঁতিশয্যে সংহারও হইতে 
পারে। জগতের সকলই কম্পনে অবস্থিত। কম্পনের দ্বারাই 
আমাদের আবেদন-নিবেদন, আমাদের মনের ইচ্ছা-কামনা কাতর 
প্রার্থনা সর্বত্র চলিয়া যায় ;_জগৎখ কম্পনেই অবস্থিত। 
কাজেই কম্পনের দেবতা বায়ু বিশ্বের প্রাণ। কিন্তু স্থল বায়ু 


৭০; দেবতা ও আরাধনা 


মহে,বাুর বাযুত্ব তাহাই .কম্পন,-সেই কম্পনই বিশ্ব 

প্রাণ। বেদান্ত বলিতেছেন,-- 
অতএব প্রাণঃ ।-_বেদাস্তদর্শন, ১১২৩ 

'প্রাণোখ্য়ং সর্বেশ্বয় এব ন বাষুবিকারঃ। কুতঃঃ অতএব 
সর্ধবভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতৃতয় পাছ,ক্ধ লিঙগাঁদেব ॥” ২৩। 

বাছু দেবতা প্রাণ--কিস্ত সে বহির্বাঁযু ব! জড় বায়ু নহে। 
প্রাণ হইতেই সর্ধভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই তাহাদের লয়। 
বেদীস্ত বলিতেছেন,-“প্রাণ বহির্বাষু নহে, সর্বেশ্বর। 'কারণ, 
সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ একমাত্র সেই সর্বেশ্বর।” 

বোধ হয়, তুমি এক্ষণে বুঝিয়াছ যে, জড় বায়ু, হিন্দুর 
উপাশ্য নহে। প্রভঙ্গনেরও যে প্রাণ,__-সেই বিশ্বপ্রাণই হিন্দুর 
আবাব্য। তারপরে বোধ হয়, তক বা! অগ্নির কথ! তোমার 
লিজ্ঞাম্ত হইবে? 

শিষ্য। আজ্ঞা হা। তেজ সন্বন্ধেও কিছু জানিতে বাসনা 
করি। 

গুরু। বাফু হইতে অগ্নির বিকাশ-বিসৃি। বাঁযু হইতে 
যে অগ্নির উৎপত্তি, তাহা তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত। 
কিন্ত হিন্দুর মত একটু শ্বতন্,_স্বতত্ব এই জন্ত যে, হিন্দু সশ্মীতি- 
সুগম রাজ্যের সন্ধানে কতকাধ্য। বায়ু হইতে' অগ্নির উৎপত্তি 
বটে, কিন্তু বাঁধুই অগ্নির জনক নহে-_অগ্নি বায়ুর বিকাশ বা 
মৃষ্তি। অগ্নি যে ছিল না, তাহা নহে। অগ্নিতত্ব ত্রচ্মেই 
অব্যক্ত ভাঁবে বিলীন ছিল,__বায়ুর স্বন্ধে চাঁপিয়া আবিভূর্তি হই- 
য়াছে। হ্ছষ্টিরি এইবরপই ক্রমবিবর্তন। অগ্নি তেজ, এই 
তেজেই জগৎ রক্ষিত, পালিত ও সংহত : অগ্নিই হ্ষ্িব্যাপারের 


দেবতা ও আরাধনা । ৭১ 


অমৃস্ঠির মৃপ্তিকারক। তেজোরূপী অগ্নিই ত্রিলোঁক ধারণ করিয়া 
আছেন। আঁগ্নরই যুত্তি আমাদের পৃথিবী--অগ্নিই তুলো কের 
দেবতা । অগ্নির দ্বার! ভূভূবিঃ ম্বঃ এই ত্রিলোক স্থদ্ম পদার্থ 
গ্রহণ করিতে- সক্ষম । জঠরাগ্লিতে আমরা ভুক্ত দ্রব্য হজম 
করি। তেজেই আঁশোষণ করি,-ভুবলেপকবাসিগণও অগ্নির 
দ্বারা ভোজন করেন, স্বর্গলোকবাঁসিগণও তাহাই। অগ্নি ব্যতীত 
কাহারই বর্ধন হইতে পারে না। ৃষ্টিকার্য্েও তেজোরপী 
অগ্নি--সংহাঁর কার্য্যেও অগ্নি। কিন্তু সেই অগ্নি কি যাহা আমাদের 
সম্মুথে জ্গলিয়৷ জলিয়! নির্বাণ পায়, তাহীই ? তাহা নহে। অগ্নির 
ষে প্রাণতত্ব, অগ্নির যে অগ্রিত্ব, তাহাই । বেদান্ত বলেন, 
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। বেদীস্তদর্শন, ১।১।২৪ 

“জ্যোতিরত্র ব্রদ্ধৈব গ্রাহৃম। কুতঃ? চররেতি। তাবানস্ত 
মহিমা ততো জ্যায়শ্চ পূরুষঃ পাদোন্ত সর্ববভূতানি ত্রিপাদস্কাম্বতং 
দিবীতি পূর্ববতদু)সম্বদ্ধিনঃ সর্ভূতপাদত্বোক্েঃ | ইদমত্র তত্ব 
পূর্বং হি পাদদোহস্তেতি চতুষ্পাদথ ্ধ প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি হচ্ছবে- 
নান্বন্ঠিতমিতাস্ত সন্নিধিভঙ্গাদুভয়ত্র  ছ্যুসন্বস্শ্রবণা বিশেষাচ্চ 

,নিখিলতেজন্বী হরিবেব জ্যোতিন” ত্বাদিত্যাদিরিতি 7” ২৪। 

এ জ্যোতিঃ শবে প্রাকৃত তেজঃ পদার্থ, কি ত্রহ্ধ? নূর্য্যের 
অন্তর্বর্তী তেজঃ অথবা অগ্নি ইহারাই কি জীবের ধোয়? তাহা 
নহে। বেদাস্ত বলিতেছেন,-“জ্যোতিঃ শবে ব্রক্ষই বোধ 
করাইতেছে। কারণ, সমন্ত জগৎ পুরুষের একটি অংশবিশেষ । 
স্বপ্রকাশ স্বন্নপ এ পুরুষে ত্রিপাদ অনন্ত অন্ত) শ্রুতিতে গাক- 
[তিক সমস্ত জ্যোতি; পদার্থই ব্রদ্ষাংশভূত ববিয়া উত্ত হইয়াছে! 
প্ুষই নিখিল তেজের আধার স্বরূপ হুইতেছেন।” | 


৭২. , . দেবতা ও আরাধনা । 


অগ্নিতত্ব ঈশ্বরের সত্বা, অতএব অস্নিপৃজক হিন্দু, ব্রহ্ষোপাঁসক, 
জড়োপাসক নহেন। 

শিষ্য। হিন্দু, জল এবং স্থূল পৃথিবীকেও পুজা করিয়া থাকে । 

গুরু+ উহীরাও মহাপঞ্চভৃতের ছুই মহাভূত। কিন্ত 
আকাশ, বায়ু ও অগ্নি সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলে, অর্থাৎ উহাদিগের 
তত্ব বা স্বরূপ যে এশ-পদার্থ তাহাই হিন্দু পুজা করিয়া 
থাকে । এই ছুই মহাভূত সন্বন্ধেও তাহাই । অগ্নি হইতে 
জলের স্থ্টি হয়, একথা ,সর্ববাদিসন্মত। কিন্তু ইহাতে জলের 
সষ্টি হয় না_আগ্রতে জল অধ্যানিত ছিল,_অগ্রি তাহার 
অবজ্ঞানক মাত্র। 

অগ্নেরাপঃ | তৈত্বিরীয়। 

অগ্নি হইতে জল। হিন্দু স্থল বা জলের আরাধনা করে না, 
_-জলের যাহা৷ সন্তা, জলের যাহা প্রাণ সেই রস-তত্বই কারণ 
জল। কারণ জলই নারায়ণ। তাই হিন্দু জানে, “আপো 
নারায়ণ।” জল-তত্বে ক্য্টির সতা; কেননা রস-তত্বের উদয় 
নুহইলে সংযোগ সাধিত হয় না। অন্ধাদি আকর্ষণে পর- 
মাণুপুঞ্ধের সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগে এক মৃষ্তির 
স্থ্টি হয়। রূস-তত্বেই ভৌতিক স্থিতি,_রস-তত্বেই সংহার। 
কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি,_-ইহ! জলের জড় মৃষ্তি নহে। 

জ্বল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। 
... জন্ত্যঃ পৃথিবী । তৈত্তিরীয়। 
জলের আপবিক আকুঞ্চনে জাত্যন্তরবিবর্তন ঘটিয়া 
পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। এই বিবর্তনে বহুর কৃষ্টি হয়।. ভগ- 
বানের “বহু হইব” এই বাসনার পেষ উৎকধ বা সীমা এই 


দেবতা ও আরাধনা |  , ৭৩ 


ক জে 
করেন না। পৃর্থীতত্ব,_যাহা লইয়া জগৎভাব, সেই এশ-সত্তাকেই 
হিন্দু আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই হিন্দু, আধারম্থলরূপী 
পৃথবীতত্বময় বাস্তদেবতাকে প্রণীম করেন, 

অরুণিতমণিবর্ণং কুণগুলশ্রেষ্ঠকর্ণং, স্থসিতস্থভগ- 
মাস্যং দগুপাণিং ন্থুবেশম্‌। নিখিলজননিবাঁসং 
বিশ্ববীজস্বরূপং, নতজনভয়নাঁশং বাস্তদেবং নামি ॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
হিন্দু বু উপাসক নহে। 
শিষ্য। তাহা হইলে হিন্দুগণ, জড়ের উপাঁসন! করেন না 
বটে,কিস্ত জড়ের যাহা প্রাণ বা স্ক্্-শক্তি-তত্ব অথবা অব্যক্তবীজ, 
হিন্দুগণ তাহারই উপাসনা করিয়া থাঁকেন।: কিন্তু আরাধনার 
জন্ক যে সকল ধ্যান যন্ত্রাদির ব্যবহার হ্ইয্বা' থাকে, তাহ।তেও 
“তাহাদের বপ আছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। আর বহুজড়ে, বহু- 
দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন,_কিস্তু একটি প্রাণ, বহুজনেষ 
আরাধনা করিলে, আরাধনার পূর্ণতা হইতে পারে কিনা, এরূপ 
সন্দেহ অনেকে করেন। 
গুরু ৷ এতক্ষণ বৃুধাইলাম কি? ভূমি, অপ অনল, জল, বায়ু, 
আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু বল,__বা মিশ্রভৃতোৎপন্ন অন্য শক্রিই 
বল,_-ফল, এই পরিদৃপ্তমান জগন্রয়ে চেতন অচেতন প্রত্থৃতি হে 
সকল ভৌতিক পদার্থ আছে-_সে সমুদয়ই ঈশ্বর । শাখ্ে আছে__ 


ণ৪ দেবতা ও আরাধনা । 


রিনি এ নিরেট চির তারাতা তিনি ররর লব রলিলোতরিিন 


যদাদিতাগতং তেজে! জগন্তাসয়তেইধিলম. ॥ 
বচ্ন্দ্রমসি বচ্চাগ্নো তত্তেজে বিদ্ধি মামকম.॥ 
গামাবিশ্ঠ চ ভূতানি ধারয়াম্হযোজসা ! 
পুফামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ মোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ 
অহং বৈশবানরো ভূত্বা প্রাখিনাং দেহমশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমা যুক্তঃ পচান্যন্নং চতুর্বিধম | 

সর্বন্ত চাহং হৃদি সন্গিিষ্টে মততঃ স্বৃতিজ্ঞানমপোহনং ত। 

বেদৈশ্চ সর্ব্বেরহমেব বেদ্যো বেদাস্তকৃত্বেদবিদেব।চাহম. ॥ 
দ্বাবিষৌ পুরুষে৷ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি তৃতানি কুটস্থোহক্ষর উচাতে ॥ 
উত্বমঃ পুরুষন্ন্যঃ পয়মাত্েত্যুদাহ'তঃ | 
যো লে।কক্রয়মাবিষ্ঠ বিভত্ত্যবায় ঈশ্বরঃ 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহ্যক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্বমঃ । 
হো মামেবমসংযুড়ো জানাতি পুরুষোত্তমম, | 

ন সর্ধববিস্তজতি মাং সর্ববতাবেন ভারত ॥ 
জীমদ্ভগবদগীতা ; ১৭ শ অঃ | 
ভগবান্‌ বলিতেছেন, 

“চন্দ্র, অনল ও নিখিল ভুবনবিকাশী স্ধ্য আমারই তেজে, 
তেঙ্গস্বী। আমি ওজ:প্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূত 
সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চক্র হইয়া. ওষধিসমৃদুয়ের পুষ্টিসাধন 
করিতেছি । আমি জঠরাগি হইয়] প্রাণ ও অপান বাস্ু সমভি- 
ব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্বিধ ভক্ষ্য পাঁক করিতেছি । 
জ্ঞান ও উভয্বের অভাব জন্মিয়া থাকে, আমি চারিবেদ ছারা 
'বিদিত হই, এবং আমি বেদাস্তকর্তা ও বেদবেত্বা। ক্ষর ও অক্ষর 
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এই ছুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই 
ক্ষর ও কৃটস্থ পুরুষ অক্ষর । ইহা ভিন্ন অন্ত একটি উত্তম পুরুষ 
আছেন, তাহার নাম পরমাস্মা”_সেই অব্যয় প্রমাত্মা এই 
ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন । 
আমি ক্ষর ও অক্ষর, এই ছুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, 
এই নিমিত্ত বেদ ও লোকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্তিত হইয়া! 
থাকি। হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশৃন্য হইয়া আমাকে 
পুকষোত্তম বলিয়া বিদিত হয়, সেই সর্ধবেত্ী সর্ববপ্রকারে আমার 
আরাধনা করে ।” 

শিব্য। তবে, সর্ধভূতের আশ্রয়, সর্ধলোকের নিয়স্তা, 
পাতা, সংহ্র্ত ভগবানকে উপাসনা করিলেই হইতে পারে, 
তাহার বিক্ষিপ্তশক্তি-সমৃহকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে আরাধনা করা 
কেন? 

গুরু। ভগবান্‌ অনস্ত-_মান্ৃষ সাস্ত। সাস্ত হইয়া অনস্তের 
ধারণা করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি 
সমূনয়ের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, সেই চরমোৎকর্ষ পুরুষের সত 
বুঝিতে পারিব কেন? মানবের বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে যত 
প্রকার শক্তি ও ভাব আছে,_-তাহা দেবতারই স্ুম্রশক্তি, এই 
দেবশক্তি সকলের, পুণচৈতন্য সাধন করিতে না পারিলে, পুর্ণ- 
চৈতন্ঠের দিটৈ অগ্রসর হওয়া যায় না। দেবশক্তি জাগ্রত 
করণের যে সাধনা, তাহাই দেবতার আরাধনা । মনে কর, কর্ণ 
শবেজিয,শব্ধ হয় ব্যোম হইতে, কিন্তু ব্যোমের যে প্রাণ 
বা সুম্শক্তি বা ব্যোমতত্ব,_সেই ব্যোমতত্বের আরাধনা করিয়া 
ব্যোমতস্তব্বের উৎকর্ষ সাধন করিডে হয়। এইরূপ সমত্ত তত্ব 
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সম্বন্ধেই জাঁনিবে। আবাধনাঁকে শক্তির উৎকর্ষ সাঁধন বল! ঘাইতে 
পারে। 

ফলত, হিন্দু জড়ের উপাসনা! করে নাঁ। হিন্দু জানে, এই 
পরিদৃশ্তমান পদার্থ জড়, কিন্তু জড়েও টতন্যসতা! বিদ্যমান । 
জড়ও ভগবানের বিস্তৃতি । ভগবান্ই সমুদয় জড়ের- অত্তরে 
অবস্থিত আছেন । তবে একটা একটা করিয়া চৌধবদ্রীটা পয়সা 
একত্র করিয়া যেমন একটি টাকা বীধা যাঁয়, তক্রপ সমস্ত শক্তি, 
সমস্ত গুণ এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহাদের'উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া, তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়। ডি 
জানেন, 

ঈশ্বরঃ সর্কভৃতানাং হচ্েশেহর্,ন তিষতি| 
জ।ময়ন্‌ সর্ধবভূতানি যস্ত্রাবঢানি মায়য় ॥ 
জমস্তগবদর্গীতা, ১৮ শ অঃ) 

হে অঞ্জুন! যেমন স্ত্ধর দারুষন্ত্রে আব কৃত্ধিম ভৃত 
( পুতুল ) সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্দ্রপ ঈশ্বর ভূত সকলের 
হদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।” 

হিন্দু জড়োপাসনা করেন না,-জড়ের প্রাণাত্মক পরমচৈত- 
স্চেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে যে যে জড়ে তাঁহার যে' 
শক্তির আধিকয,-হিন্দ ০০০০৪ 
পূজা করিয়া থাকে। 

হা 

বলেন,-_-রাহারাও অভ্রাস্ত নহেন। | 

নবীনবাবু ওকালতী করেন, মহাজনী করেন, এবং পাটের 
ব্যবসায় করিয়া থাকেন। একজন তাহার নিকটে আইন জানি- 
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বার জন্য গমন করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে, 
_-“উকিলবাড়ী যাইতেছি।” যে তাহার নিকটে টাকা ধার 
করিতে বা ধার শোঁধ করিতে যাইতেছে,সে বলিবে “মহাজনবাড়ী 
ঘাইতেছি” আর যে পাট খরিদ-বিক্রয়ার্থ যাইবে, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে,_-“ব্যবসাদারের বাড়ী ধাইতেছি।” কিন্তু 
ফলে, তিন জনেই নবীনবাবুর বাড়ী যাইতেছে । বিভিন্ন গুণ বা 
কর্ধজন্ক যেমন এক নবীনবাবু তিন প্রকার নামে আখ্যত হইতে- 
ছেন* তেমনি ঈশ্বর গুণ বা কর্মভেদ জন্য ক্ষুদ্র, বৃহ, অতি বৃহৎ 
প্রভৃতি বহুশক্তি সমন্বিত হইয়। বহুদেবতাঁয় অবস্থিত রহিয়াছেন, 
প্রয়োজন বোধে তাহার সেই সকল অদৃষ্টশক্তির আরাধনা করিতে 
হয়; কিন্তু আরাধনা তাহারই । তগবান্‌ বলিম্বাছেন,__ 
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপান্যে ঘজস্তো মামুপাসতে । * 
একত্বেন পৃথজেন বহুধা বিশ্বতোমুখম. 
অহ্‌ং ক্রতুরহং যঞ্জঃ ন্বধাহমহমৌযধম, | 
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতম, ॥ 
পিতাহনস্য জগতো মাভা ধাতা শিতামহঃ | 
বেদ্যং পবিভ্রমোক্কার ধক্‌ সান যজুরেব চ ॥ 
গতি্ভতা প্রভুঃ সাক্ষী নিধাসঃ শরণং হুহৎ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং জীবমব্যয়ম | / 
তপায্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎস্থজামি চ। 
অম্তৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমঞ্জ,ন | 
ত্রৈবিদ্যা। মাং মোমপাঃ পৃতপাঁপা, যজ্ৈরি।সব্গতিং ্রার্থমন্তে | 
তে পুণ্যযাসাদ্য হরেন্্রলোক,-মগ্স্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ 
তে তং ভুক্ত বর্গলোকং বিশালৎ, ক্ষীণে পুণ্যে মত্তালেবং বিশস্তি। 
এবং জআয়ীধশ্বমনু প্রপনা, গতাখন্তং কাথকামা লভন্তে ॥ 
অনস্যাশষিস্তযন্ডে। “ং যে জনাঃ পমুপাসভে। 
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তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং বোগক্ষেমং বহাম্যহম, ॥ 
যেইপ্যন্দেব তাস্ত1 হজস্তে শন্ধয়াস্থিতাঃ | 
তেছপি মামেৰ কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপুরব্বক ম. ॥ 
অহং হি সর্ধববজ্জানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 

ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ 
যাস্তি দবব্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃতব্রতাঃ | 


ভূতানি যাস্তি ভৃতেজ্য। যান্তি যদ্যাজিনোহপি মাম,| 
শ্রীমদ্ভগবদশীত1, »ম অঃ। 


পকেহ তত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ' পৃথক্‌ 
ভাবনা দ্বারা, কেহ বা সর্বাজ্ষক বলিয়া ত্রহ্মরুদ্রাদিরপে আমাকে 
আরাধনা করিয়া থাকেন । আমি ক্রুতু, যজ্ঞ, ব্বধাঃ ওষধ, মন্ত্র 
আজ্য (ঘ্বত), অগ্নি ও হোম। আমি এই জগতের পিতা, 
পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয় বস্, পবিত্র গুকান্স, 
খক্‌, সাম, যঙ্জুঃ । আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রতু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, 
স্ুন্বৎ প্রভব ( উৎপাদক ), প্রলয় (সংহারক), আধার, লয়ের স্থান 
ও অব্যয় বীর্জ। আমি উত্তাপপ্রদান, বারিবর্ণ ও আকর্ষণ করি- 
তেছি; আমিই অমৃত, মৃত্যু, সৎ অসৎ; একারণ লোকে 
আমাকে নানারপে উপাসনা করিয়া থাকে। হে অঙ্জন!, 
ব্রিবেদবিহিত কষ্ধাঙ্থ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মা 
গণ, যজ্ঞদ্বারা আমীর সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের 
অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতিপবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া 
উৎ্কুষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর 
পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ ঘরেন, এইরূপে 
তাহীরা বেদত্রয়বিহিত কন্মাষ্ঠানপর ও ভোগাঁভিলাবী হইয়া! 
গমনাগমন করিয়া থাকেন । যাহারা অনন্ম্বনে আমাকে চিগ্কা 
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ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে 
যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি সহকারে অন্যদেবতার আরাধনা করে, তাহীরা৷ অবিধি- 
পূর্বক আমাকেই পুজা করিয়া থাকে। আমি সর্বব যজ্ঞের 
ভোক্তা ও প্রতু ॥ কিন্ত তাহাঁরা আমাকে ঘথার্থতঃ বিদিত হইতে 
পারে না, এই নিমিত্ত স্বভ্রষ্ট হইয়া থাকে । দেবব্রতপরা- 
য়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃতব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূৃত- 
সেবকের! ভূতনকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত 
হয়।” 

গীতোক্ত বচনাবলীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহার সারমর্ম, তুমি 
বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ,_-ভগবান্‌ সর্বসভূতপতি । সকল ভূতেই 
তাহার অধিষ্ঠান,যে, ঘে প্রকারে যাহারই আরাধনা করুক, 
অবিধিপূর্ববক তাহা তাহারই আরাধনা হয় । যাগ, যজ্ঞ, হোম, 
পুজা যাহা কিছু বল, সমস্তই তিনি। তবে কথা এই যে, যে যাহার 
আরাধনা! করে,-সে তগ্ভাব-ভাঁবিত হয়। - অতএব, হিন্দু বহু- 
উপাসক নহেন, অধিকারী ভেদে আরাধনার প্রকার ভেদ 
মাত । 








সাত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
পট ৯৩ 
দেবতাপুজার প্রয়োজন । 
শিষ্য । যে, দেবগণের আরাধনা! করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত 
হয়, যে পিতৃগণের আরাধনা করে (শ্রাদ্ধাদিঘ্বার! ) সে পিতৃলোৌক 
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প্রাপ্ত হয়, ও ভূতোপীঁসকগণ ভূলোক প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরো- 
পাঁসকগণ ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়,__ইহাই বলিলেন । তবে দেবাদির 
আরাধনা করা ত কখনই কর্তব্য নহে। কারণ, স্বর্গাদিরও ভোগ- 
কালের ক্ষয় আছে এবং যাহা ভোগ, তাহাতেই সুখ ও ছুঃখ 
আছে। স্বর্গে ভোগ, ভোগের ক্ষয়েই ছুঃখ। আর পুনঃপুনঃ 
জন্ম-জরারূপ ছুঃংখ তআছেই। এবং মা্চষের যদি ধর্ম করিতেই 
হয়, তবে এ সকল দেবতাদির আরাধনা পরিভ্যাগপূর্ববক এক- 
মাত্র পরমেশ্বরকে উপাঁসনা করাই কর্তব্য । খালে, জোলে, বিলে 
জলের জন্য না দৌড়াইয়া, সাগর যখন নিকটে আছে, তখন 
সাগরে যাঁওয়াই ভাল । একজন পাঁশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত বলিয়া- 
ছেন,_-“অনস্তশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানই বিশ্তদ্ধ ধর্মের 
বীজ।% 

গুরু । কথা সত্য, সন্দেহ নাঁই। কিন্ত পরমেশ্বর-সম্বন্ধে 
জ্ঞান কি? “হে পরমেশ্বর ! তুমি দয়াময়_তুমি আমাকে 
আ্াণ কর, আঁকে উদ্ধার কর”__ইহাই পরমেশ্বর-সন্স্ীয় প্রকষ্ট 
জান নহে। জ্ঞান অর্থে জানা । কালীপদ মাষ্টারকে তুমি জান 
কি? 

শিষ্য । ই] জানি। 

গুরু । কি প্রকারে জান? 

শিষ্য। তিনি আমাদের মাষ্টার ছিলেন,-সাঁত আট বৎসর 
তাহার নিকটে অধ্যয়নাদি করিয়াছি । 

গুরু। তিৰি কেমন পণ্ডিত জান? 


পপ পপ টপ 
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শিষ্য । জাঁনি,_তিনি খুব পণ্ডিত। 

গুরু । তাহার বাড়ী কোথায় জান? 

শিষ্য। না, তাহা জানি না। 

গুরু। তীহার কয়টি সম্ভান হইয়াছে জান? 

শিষ্য । একটি ছেলে কলেজে আপিত, তাহার নাঁম মহেন্দ্র; 
তাহাকেই জানি ;-_আর কয়টি আছে না আছে, তাহ! জানি 
না। 

শুরু । তাহার আধিক অবস্থা কেমন? 

শিষ্য । তাহা ঠিক জানি না১-তবে খুব ভাঁল বলিয়। বোধ 
হয় না । কলেজে যাহা বেতন পান, তদ্দারাই যেন কোন প্রকারে 
সংসার-যাত্রা! নির্বাহ করিয়া থাকেন। 

গুরু। তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। 

শিষ্য। আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিয়াছি ? কি মিথ্যা 
বলিয়াছি, মহাশয়? 

" গুরু। কালিপদবাবুকে তুমি জান না,--অথচ বলিলে 
জানি। তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার সমস্ত দিক্‌ জানিতে 
হইবে। তাহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আর্থিক অবস্থা, 
বিদ্যাবত্তা, সংসারিক অবস্থা, দৈহিক সুস্থানুস্কতা--এমন কি 
তাহার €দহিক গঠন ও গঠনের উপদানাবলী পর্য্স্ত জানিলে, 
তবে তাহাফে জানিয়াছ বলা যাইতে পারিবে। "সেইরূপ, 
ঈশ্বর কোন্‌ পদার্থ জানিতে হইলে, ঈশ্বর-তত্মুদয়ের আলোচদ! 
করা কর্তব্য। ঈশ্বর পদার্থ জানিবার চেষ্টা ও কাধ্যমাত্রের 
পরমকারণাচুসদ্ধান করা_-ইহা একই কথা । বৈচিত্র্যময়ী বান্থ্‌- 
প্রকৃতির শোভা-সম্পৎ ও স্বভাব দর্শন করিয়া কারণের অন্ধ্মান 





1 ৮হ দেবতা ও আরাধনা । 


৮২ টীললীলীটীশীশিলিটাঁি 
করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এ প্রকারের অহ্মানে,_পূর্ণতম 
ঈশ্বরের বা কারণের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। মনে কর, হাইড়েজেন 
ও অক্সিজেন এই ছুই পনার্থের একত্র মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়, 
_ তোমার এই জ্ঞান আছে । কিন্তু এই জ্ঞানই কি চরম জ্ঞান? 
তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত টেট. বলিয়াছেন, “প্রাক্কৃতিক পরিণাম 
সকলের কার্য-কারণসন্বন্ধ নির্ণয় এবং নির্ণীত কার্ধ্য-কারণ 
সঙ্ধদ্ধে গনিতিক প্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ কোন একটি 
কাধ্য কোন্‌ কোন্‌ উপাদান-কারণ-সমবায়ে সমুৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহাদের মাত্রিক সন্বন্ধ কিরূপ তত্নির্জারণ, প্রারুতিক বিজ্ঞানের 
কার্ধ্য ৮* 

4 ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, ভীহাঁর স্বরূপতত্ব জানিতে হইবে। 
ঈশ্বরের শ্বরূপতত্বই জগত্তত্ব । অতএব, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে 
জগৎকে জানিতে হইবে । আত্রন্স্তম্ পর্য্যস্ত প্রকৃতির বাহিবু, 
অস্তর্‌ বদ্ধ ও অধ্যাত্ম সমস্ত স্থল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হইবে, 
সমস্ত পদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে | বিশ্বময় বিশ্বব্ষপ যে 
জগন্ধপ, জগৎ না বুঝিলে, তীহাকে বুঝিবে কি প্রকারে? 
তাহাকে বুঝাই যদি ধর্ম বল, _তবে সেই-ই কথা । তাহাকে 
বুঝিবারই চেষ্টা কর। ব্রদ্ধের ধ্যান জান ? 

শিষ্য। ধ্যান ত রূপ-বর্ণনা? 
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দেবতা ও আরাধনা । ৮৩ 


গুরু । স্ুলতঃ তাহাই। স্ম্ত্রভাঁব পরে বলিব। 
শিষ্য । না, ব্রদ্গের ধ্যান জানি না। 
গুরু | ব্রদ্গের ধ্যান এই-- 
হৃদয়-কমল-মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, 
হরি-হর-বিধিবৈদ্যং যোগ্িভিরধযান-গম্যম্‌। 
জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎস্বরূপং, 
সকলভূবন-বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে ॥ 
ব্রহ্ম, পরতত্ব স্বরূপ । তিনি নকল তুবনের বীজ, সমন্ত ভূবনের 
হৃদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্বিবিশেষ অবস্থায় অবস্থিত । হরি- 
হর-বিধি তাহাকে জানেন, এবং যোগিগণ ধ্যানদ্বারা তাহাকে 
জানিতে পারেন। তিনি সৎ চিৎ এবং জনন-মরণ-ভীতি- 
বিধবংসি | | 
সকল তুবনের বীজ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ প্রহ্মবস্তর তত্ব 
অবগত হইতে হইলে, তাঁহার বুক্ম অনৃষ্ট-শক্তি দেবতাগণকে 
জানিতে হইবে। দেবতাগণই স্থুল বিশ্বের মূল। কাজেই দেবতার 
আরাধন৷ ব্যতীত ঈশ্বরতত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে না। 








ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
০০৬০০ 
আরাধনা । 
শিষ্য। সর্ববভূতের পরমাত্মা পর্রদ্ম,__তীহারই অনুষ্-ু্ষ 
শক্তি ত্রিজগতের কাঁধ্য করিবার জন্য দেবতারূপে আবিস্কৃত; 
কিন্ত তাহাদিগের আরাধনা করিবার মানুষের প্রয়োজন কি? 


৮৪ দেবত। ও আরাধনা । 


গুর। ছইটি প্রযজনে মাসকে দেবতার আরাধনা করিতে 
হয়। কিন্ত আরাধনা কি তাহ! জান ত? 
শিষ্য। বোধ হয়, আরাধ্য জনকে স্ববশে আনিয়া, আপন 
অভীষ্টকাধ্য সম্পাদনের নাম আরাধনা হইতে পাঁরে। . 
গুরু । হা,_তাহাই । উপাসনা শব্দের অর্থ অবগত আছ? 
শিষ্য। উপান্ত পদার্থে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ 
তাহাতে আত্মসমর্পণ করা বা করিবার চেষ্টাকে উপাসনা বলা 
হ্‌ইয়া থাঁকে। 
গুরু । তাহাই । এক্ষণে দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন 
কি_এই বিষয় আলোচনা! করিবার আগে, প্রয়োজন শব্দটিরও 
অর্থ করিতে হইবে! কেন না, 
সর্ববস্যৈব হি শান্তরস্য কর্ণে৷ বাপি কস্যচিৎ। 
ধাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবন্তৎ কেন গৃহদত | 
সিদ্ধা্থং সিদ্ধস্বন্ধং শোতুং শ্রেত! প্রবন্ততে। 


গ্রস্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সাভিধেয়কঃ ॥ 
দুগণাদাস-বিদ্যাবাগীশকৃত মুক্ধোবোধ-চীক11 
“সমন্ত শাস্ত্রে কর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হউক, যে পধ্যস্ত তাহার 


প্রয়োজন বল! না হয়, সে পধ্যস্ত কেহই উহা গ্রহণ করে না; 
অর্থাৎ শীস্মবিধিই হউক, বা কেন কর্খই হৃউক, তাহার 
প্রয়োজন বিদিত হইতে না পারিলে, কেহই তাহ! গ্রহণ করে 
না; প্রয়োজন জানিতে পারিলে, তবেই লোকে উহাতে 
প্রবৃত্ত হয়। অতএব, গ্রয়োজন-বোধই সমস্ত কার্ধ্ের প্রবর্তক 
কারণ। সিদ্ধার্থ ও সিদ্ধসম্বন্ধকে * শ্রবণ করিতেই শ্রোতার 


ও যাহার প্রয়োজন জান] হইয়াছে, তাহাই দিদ্ধার্থ। 
 শ্রতিগাদিত হইয়াছে যাহার সম্বন্ধ, তাহাই সিদ্ধমন্বদ্ব | 





দেবতা ও আরাধনা। ৮৫ 


প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে 
হইলে, পূর্ববকালে গ্রন্থের প্রারস্তেই তাহার প্রয়োজন ও সাভিধের 
সন্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতেন"? | 
যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্তৃতে তত প্রয়োজনম_। 
ন্যায়দর্শন ১১1২৪ 
“যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কণ্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই. 

প্রয়োজন ।” 

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে বলিয়া জীবে জলপাঁন করে, অতএব 
জলসংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন । ঝড়, বাতাস এবং উত্তাপ 
ও শীতলতা হইতে দেহ রক্ষা না করিলে, আমাদিগের দুঃখ 
উপস্থিত হয়, সেই ছুঃখ নিবৃত্তির জন্য গৃহ বীধিবার প্রয়োজন, 
গৃহের জন্ত আবার ইট, কাঠি, চুণ ও বালি সংগ্রহের প্রয়োজন । 

যেন প্রযুক্তঃ প্রবস্তীতে, তত্প্রয়ো্জনষ, | তেনানেন সর্বেব প্রাণিনঃ সর্ববাণি 
কর্মাথি সববাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাত । 

বাত্মাায়ন ভাষ্য ১১১ 

“্যৎকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা! প্রষ্বো- 
জন। সমুদয় জীবই প্রয়োজনবিশিষ্ট। কর্ধমাত্রই সপ্রয়োজন। 
নকল বিদ্যাই প্রয়োজনব্যাপ্ত। প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ 
কম্মে প্রবৃত্ত হয়*না। চেতন অচেতন সমন্ত পদার্থ ই কর্ম্মশীল 
জগতের কোন পদাখই কর্ধশূন্ধ নহে। অতএব, জগতের সমুদয় 
পদার্থই কন্মে ব্যাপ্ত” 

শিষ্য । যাহা করুক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয্ব, 
তাহাই পরয়োজন। কিন্তু কাহার কর্তৃক লোক প্রযুক্ত হইয়া 
কন্মে প্রবৃত্ত হয়? ক 


৮৬ রী দেবত। ও আরাধনা । 





গুরু। বোধ হয় স্ুখ। সুখের আশাতেই লোকে কশ্মে 
প্রবৃত্ত হয় ;__বোধ হয়, সুখই প্রয়োজন । 

শিষ্য। সুখের আশাঁতেই কি লোঁকে সমুদয় কর্ম করিয়া 
থাকে? 

গুরু । হাঁ। কেবল লোক কেন, চেতন অচেতন প্রস্তুতি 
জগতীস্থ সমস্ত পদার্থ ই সুখের জন্যই কণ্মে প্রবৃত্ত হয়। 

* শিষ্য। এ ক্ষুদ্র শিশু টাপি টীপি হাটিয়া যাইতে দশবার 
পড়িয়া যাইতেছে, হাটিয়া ও কি সুখ পাঁইতেছে,__বা কি 
স্রথের জন্য ও হাটিতে চেষ্টা করিতেছে--উহাঁতে উহার কি 
প্রয়োজন.বা সখের আশা আছে? 

গুরু। একস্থান হইতে অন্স্থানে যাইতে পারিলে, নূতন 
নৃতন পদার্থ দেখিতে পাইবে,_স্বাবলম্বনে .ভ্রমণ করিতে পাইবে, 
এই আশাতেই তাহার হাটিবার প্রবৃত্তি। পূর্বজন্মের স্থৃতি 
তাহাকে এ সুখের আশায় আশান্িত করাইয়া থাকে। ফলতঃ 
জগতের সমস্ত কাধ্যেই সুখের আশা করিয়া সমস্ত জীব কশ্খে 
প্রবৃন্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই প্রয়োজনকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত কবিয়াছেন। এক মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়ো” 
জন*। সুখ এবং ছুঃখের অভাব ইহাই মৃখ্য প্রয়োজন ; এবং 
সখের সাধন ও দুঃখের অভাব সাধন--ইহাই গৌণংপ্রয়োজন। 

ভন নিরুপাধীচ্ছান্ষয়ত্বাৎ হখছুঃখাভ বয়ে।মুখ/গয়োজনত্বং, তছুপায়ন্ত 
ভূ তদিচ্ছ।ধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্‌ গৌণপ্রয়োজনত্বম্‌॥ 

[ও নায়-শুত্রবৃত্তি ১১২৪ 

গৃই ঝাধিবার প্রায়ীজন,__গৃহ বীধিবার ইচ্ছার বিষয় তাহাতে 
বাস,করা,বাস করিবার জন্ত এ কাধ্য অন্গষ্ঠিত হইব থাকে। 


দেবতী ও অ'রাধন!। ৮৭ 
গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন, শীত জাতপাদি হইতে দেহ 
রক্ষা__ছুখের হাত হইতে দেহ রক্ষা করিয়া সুখপ্রীপ্তি । সুখ 
ৰিশেষ প্রাপ্তির প্রয়োজনের অন্ত প্রয়োন্গন নাই, ইহা অন্যোচ্ছা- 
বীনতা নহে, ইহা নিকপাধি ইচ্ছার বিষয়। ছুংখাভাবরূপ প্রয়ো- 
জনও এই প্রকার অন্যের ইচ্ছার অধীন বিষয় নহে, কাজেই ইহা 
নিরুপাধি-ইচ্ছার বিষয়। যাহা অন্যের ইচ্ছীর অধীন ইচ্ছার 
বিষয় নহে (০৮ 1309798৮৮00 969৩৮ 77066 ০: গণ) 
তাহাকেই মুখ্য প্রয়োজন, আর যাহা অন্মের ইচ্ছার অধীনেচ্ছা- 
বিষয় (1) 7601976 07. 087067 10088 07 1008%68 ), মুখ্য 
প্রয়োজন সিদ্ধির যাহা করণ অথবা সাধন ভাহাকেই গৌণ 
প্রয়োজন বলা যায়। 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম যে, প্রয়োজন (8০৮৯৪) 
ব্যতীত কোন কার্য হয় না, এবং যাহার উদ্দেশ্টে, বা 
যাহাকে ইস্ছা করিয়া অথবা যাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কাধ্য 
করা যায়, তাহাই প্রয়ৌজন। আপনার  প্রসাদে বুঝিতে 
গ্ারিলীম, একমাত্র স্ুখই জগতের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থেরই 
অভিলবিত পদার্থ। সুখের . কামনাতেই জগতের সকলের 
কার্ধ্য করা, সুখ দ্বার! প্রবুক্ত হইয়াই কার্য কর! যায়, 
অতএব সুখই; প্রয়োজন । কিন্ত সুখ এমন কি পদার্থ) 
যাহার জন্য চেতনাচেতন জগতের "সমস্ত পদার্থ আকাজিকিত ? 
সখের স্বরূপ ব্যখ্যাটি বলুন । 

গুরু। অভিলধিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনের বিরতি ভাব 
হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ "ম্ুখ* বল! যাইতে পারে। নিকক্ত 
এবং নিক্ুক্তের টীকাতে সুখের এইরূপ অর্থ কর! হইয়াছে,__.. 


৮৮ দেবতা ও আরাধনা । 





স্ৃখৎ কল্ম'ৎ হুহিতং খেভ্যঃ | খং পুনঃ খনতেঃ। 
নিরুক্ত ৩1৯ 

অতিশয়েন হিতং পুরুষসা, খেভ্যঃ  খহেতুকমিত্যর্থ2 |. হিতং ক পুরুষে 
আত্মধর্মত্বাৎ হখাদীনাৎ ধর্মাধিকরণত্বাচ্চ ধর্দিণাম্‌। ** থ*পুনঃ খনতেঃ 
উৎপূর্ববপ্য উৎ্ধনতি বিনাশয়তি,---কিমূ? পরক্রন্ষপ্রাপ্তি কুখম্‌। কথম্‌? কার- 
হরেরীপমনাৎ ইতি হুথম্‌। 

ৃ ৮7 প্রীদেষরাজযজ কৃত নির্ন্ট-টীকা। 

“ হৃহিতৎ ষ্ঠ, হিতমেতঃ 'গেভাঃ ইন্্িয়েভাঃ | খং পুনঃ ইতর, খনতেঃ 


ধুভোত। 7. 
গার কৃত টীকা । 


পখ. শব্দের রথ ইনদিয়। খ-হেতুক-_ইন্দিয়জন্ত__বিষয্বে- 
্িয়-সন্ষিকর্ জনিত মানস-বিকার বিশেষের নাম আখ; 
অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধশ্ম, তাহা সুখ) কিন্বা পর- 
প্রাপ্তি স্ুখকে ঘাহা খনন করে__নাশ করে-__পরিচ্ছিন্ 
করে-_আাবৃত করিয়া রাখে, তাহা সুখ |” * 
শিষ্য! এই স্থলেই গোল বাধিল। 
গুক্। কোন্‌ স্থলে? 
শিব্য। স্মথের যে ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ করিলেন,_-তাহা পরস্পর 
পরম্পরার্থের বিরোধী হইয়া দীড়াইল। 
 খুরু। কোন্‌ কোন্‌ স্থলে? 
শিষ্য ।. প্রথমে বলিলেন ত- ইন্দ্রিয়ের না জান 
দ্বার! মনের বে ভাবাস্তর উপস্থিত হয়, তাহাকে সুখ বলে? 
গুরু । হ্থা, স্থুলার্থ এরূপই । 
শিষ্য । আবার'বলিলেন,_ আম্মার যাহা ধর, তাহাই সুথ। 





* আধ্যশান্্র প্রদীপ) .. 


দেবত। ও আধাধন।। ৮৯ 


কিন্ত আত্মার ধর্ম কি? বোধ হর, মুক্তি হওয়া বা ঈশ্বর-াজুঘ্য- 
লাভ করা। 

খরু। ঠিক কূপ নহে, তবে ভাবটা উহা টি 
পূর্ণ, পূর্ণতী লাঁভ করাই আত্মার ধর্ম । 

শিষ্য। তার পরে, আবার বলিলেন,_-পরব্রন্মপ্রাপ্তি স্বুখকে 
যাহা নষ্ট করে,_আবৃত করিয়া রাখে, তাহাই ন্খ। ৩ 
অর্থের সহিত, এ কখাঁর কি অনৈক্য হয় নাই? : 

গুরু। না) যাহা আমাদের ইন্জিয়-গ্রীহ্হ বিষয়ে আনন্দ-- 
তাহাতে আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়,-_দেবতার 
সন্গিকটস্থ করে, অথবা নরত্ব ঘুচাইয়! দেবহে পরিণত করত স্বর্গে 
লইয়া যাঁয়,_কিন্ত তাহাই আমাদিগকে ব্রদ্ধানন্দ বিষয়ে আবৃত 
রাখে। কথাটা একটু পরে পরিস্ফুট কর! যাইবে । তবে-_ 

এবোহস্য গরম আনন্দ এতট্বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি | 

বৃহদারগ্যক উপনিষং। 

“বিষয়েন্ড্িয়ের সম্বন্ধ জনিত আনন্দের পরমাবস্থাই পরঘানন্দ । 
বৈষয্বিক আনন্দ * বাস্তবিক পরমানন্দ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে 
পরমানন্দের মাত্রা বাঁ অংশই বিষয়ানন্দ। ভগবান আনন্দ 
স্বর, তিনিই পূর্ণান্দ বা পরমানন্দ ; জীব সেই পরমীনন্দেরই 
কণামাত্র বিষে উপভোগ করে,_-পরমানন্দের কণাশাত্র আশ্রয় 
করিয়া অবস্থান করে।” 





*বিষন্প অর্থাৎ পদার্থ হইতে যে আনন হয়। স্্ী-পুত্রাদির মিলনে যে 
আনন্দ, তাহাদিগকে সুখী দেখিলে ঘে আনন্দ, টাকা কড়ি বিষয়াদি পাইলে 
'ষে আনন্দ, যে কোন বস্তুর, উপভোগে থে আনদ---স্ুলকথা, " পার্থিব 
পদার্থের যে কোন বিষন্ব হইতেই আনন্দ হয়, তাহীকেই বৈষম্িক আনন রলে। 


৯০ ॥ দেবতা ও আরাধন1। 


তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের যে আনন্দ? 
তাহা আনন্দের কণামাত্রর-আর আনন্দের পূর্ণতা পরমানন্দ। 
যখন স্ুখই জগতের সমুদয় পদার্থের বাঞ্ছিত, তখন সেই 
পূর্ণানন্দ ভগবান্ই জগতের বস্ত মাত্রেরই লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়। 
সেই পূর্ণানন্দ-সেই অখণ্ড সুখ পাইবার জন্যই জগৎ নিয়ত 
ক্মশীল এবং সতত চঞ্চল। 
“ এ্রক্ষণে কি উপায়ে সেই সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহাই জানিবার প্রয়োজন । সুখ পাইবার জন্য-_সুখী 'হইবার 
জন্ত সকলেই ব্যস্ত। স্থখের আশাতেই জীব-জগৎ্ লালাস্বিত। সু 
লাভ করিবার জন্তই দেবত! ও আরাধনার প্রয়োজন | দেব- 
তার আরাধনা সেই স্ুুখপ্রাপ্তির জন্যই হইয়া! থাকে, অথব। 
দেবারাধন! সুখগ্রাপ্থির উপায় বল! যাইতে পারে। 

সুক্ষ অদৃষ্র-শক্তিকে আপন বশে আনিয়া তদ্দারা ন্ুখলাভ 
করাই দেবতার আরাধনা । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


সখের রূপ । 
'শিষ্য। দেবতার আরাধনা করিলে সুখ লাভ হয়? 
গুরু । হাঁ। 
শিষ্য । কি প্রকারে? 
খুরু। বলিয়াছি ত, সুস্্র অনৃষ্ট-শক্তিকে বশে আনি 
তদ্দারা অভীষ্ট পূরণ করাই দেবতার আরাধনা । 


দেবত। ও আরাধন1। ৯১ 


শিষ্য। কথাটি আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। পূর্ণ- 
অর্থ অথণ্ড আননাময়__পরমানন্দ। তিনি ভিন্ন আর সকলই 
আনন্দের কলা বা কণা। পূর্ণতম স্ুখাধারই তিনি, সুখ বা 
আনন্দ লাভ করিতে হইলে, তীহাকেই জান! বা তাহারই উপা- 
সনা করা কর্তব্য। দেবদেবীর আরাধনা করিলে কি হইবে? 

গুরু । সুখলাভ এবং ছুঃখের নিবৃত্তি_-এই ছুইটি জীব- 
মাত্রেরই প্রয়োজন। কিন্ত জানিতে হইবে,_জীব যে সুখের 
আকাঙ্গা ও দুঃখ নিবৃত্তির কামনা করে, সেই সুখ ও দুঃখ 
কি প্রকার? ন্ুখ কি,_তাহ! পৃর্ব্বে বলিয়াছি, ছুঃখ কি, তাহা! 
বলিতেছি। আলোর অভাব যেমন ছায়া, সুখের অভাবই 
তদ্রপ ছুঃখ। এই ছুঃখ ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে । 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক । শরীর ও মনোমাত্র 
দুঃখকে আধ্যাত্মিক ছুঃখ বলে । বাত, পিত্ত ও প্লেম্া, এই দৌষ- 
ত্রয়ের বৈষম্য জন্ত যে ছুঃখ হয়, তাহাকে শরীর হইতে উৎপন্ন ছুঃখ 
এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রতৃতি মীনস পদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, 
তাহীকে মানস ছুঃখ বলে। এই উভয় প্রকারে সমুণ্পন্ন 
ছুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। 

দেবতাঁগণ কর্তৃক যে ছুঃখ হয়, তাহাঁকে আধিটৈবিক ছুঃখ 
বলে। অর্থাৎ, অগ্নি, বাস্কুঃ ইন্দ্র, চন্দ্রঃ ্ষ্য, যম, বরুণ, নব গ্রহ 
প্রভৃতি দেবতা বা প্রারুতিক শক্কিসমূহদ্বারা যে সকল ছুঃখ 
উপস্থিত হইয়া! থাকে, তাহাই দৈব কর্তৃক ছুঃখ, বা আধিদৈবিক 
ছুখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রস্ভৃতি 
জীব ও স্থাবর পদার্থজাত হইতে রি হাতি 
তাহাই আধিভৌতিক ছুঃখ। 


/ ৫ 
১২ ৭ দেবতা ৩ আরাধনা । 

এখন, এই ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তিই সুখ । 

শিষ্য। কি উপায়ে এই ত্রিবিধ প্রকারের ছুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে 
নিবারিত হইতে পারে? 

গুরু। এক কথাষ বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে-- 
দেবতার আরাধনায় । 

শিষ্য । দেবতার আরাধনা করিলে, এই ত্রিবিধ প্রকার ছুঃখে- 
রই সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেন হইয়া থাকে? 

গুরু । হা। 

শিষ্য। দেবতাগণ কি আরাধনার তুষ্ট হইয়া বরদানপূর্ব্বক 
এই সকল ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিয়া থাকেন? 

শুরু। দেবতা আমাদের দেহেই আছেন,_-আমাদের আশে- 
পাশেই আছেন! তাহারা বর দান করেন বৈ কি,_-বর দানেই 
আমাদিগের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। 
. শিষ্য। কলিকাঁলেও কি দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দাঁন 
করিয়া থাকেন ? 

গুরু। নিশ্চয়ই । তবে আমরা কলির জীব--আমরা কলি- 
কল্মষময় হইয়া পড়িয়াছি-_দেবতার আরাধনা করিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি, তাই -দেবতাগণ আমাদিগকে বর দান করেন না। 
তুমি যদি আমার নিকটে এই সকল কথা শুনিতে না আদিতে, 
শুনিবার জন্ঠ যদি তোমার আকুল-মাকাজ্ষা না হইত, আমি কি 
তোমাকে শুনাইতাঁম? তেমনি, দেবতাগণকে আমরা আরাধনা 
না করিলে,আমাদের অভাব মোচনের জন্য চেষ্টা না করিলে, 
তাহারা কিকরিয়া আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি করিবেন ? 

শিষ্য। দেবতার আরাধনাতেই যদ্দি ফোগ-শোক-কাম-ক্রোধ- 
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শোভ-মোহাদির জ্ঞালা-বস্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
দেবতার আরাধনাতেই যদি ঝড় জল অগ্নি ইত্যাদির হন্ত 
হইতে রক্ষা পীওয়। যায়,-দেবতার আরাধনাতেই যদি অন্ধের 
অভাব ঘুটিয়া যায়, তবে মানুষের এত ছুটাছুটি কেন? মান্গ- 
ষের এত বিজ্ঞান-দর্শনের ঘ'টার্ঘুটিই বা কেন? 

গুরু। আমি যদি তোমাকে বলি, হিষশৈলের সৈকত- 
প্রশ্নবণে স্বর্ণ বিন্দু পাওয়া যায়_-আর তুমি যদ্দি আমার নিকট 
ঈাড়াইয়াই বল যে, হী মহাশয় । তাহা হইলে কি আর ভাবনা 
থাঁকিত-_ভাহা হইলে মানুষ কি আর এত হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনী 
খাটিয়া দাসত্ব করিয়া কষ্টে-হুষ্টে উদর পূরণ করিত ? তাহা 
হইলে সকলে মিলিয়। হিমশৈলের সৈকত-শ্রোতে গিয়া আচল 
পাতিয়া বসিয়া থাকিত, এবং স্বর্ণ কুড়াইয়া "আনিয়া রাজত্ব 
করিত ;-_ ইহ! বলাও যেমন অসঙ্গত, আর তোমার প্রাগুক্ত 
কথা বলাও তদ্রুপ অগঙ্গত। কারণ, আমার নিকটে কথাটি 
শুনিয়া, তোমার আগে বিশেষদপে সন্ধান লওয়! কর্তব্য যে, 
হিমশৈলে দোঁণা পাওয়া যায কি না,_সন্ধান লইয়া তোমার 
একবার সেখানে যাওয়া কর্তব্য, স্বর্ণো্ধারের জন্য চেষ্টা 
করা কর্তব্য। তখন যদি না পাও--তবে বলিতে পার, সোণা 
পাওয়ার অয়ন ন্ববিধা থাকিলে কি আর মাচ্ছষ চাকুরী 
করিয়া মরিত? দেবতা ও আরাধনা কি বুকিয়া, কথিত 
নিয়মে তাহাদের আরাধনা কর,--অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত 
হও, তখন বলিও দেবতার দ্বারা কাধ্যসিদ্ধি হইলে, লোকের 
আর ভাবনা কি ছিল? 

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন, কেবল 
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মাত্র দেবতার আরাধনা করিলেই আমাদের রোগ-শৌোক 
নিবৃত্তি হয়, আমাদের ছুঃখ-দারিদ্র্য বিদূরিত হয়। আমাদের 
কাম-কামনাপূর্ণ হয়,আমাদের রিপুগণ বশীভূত হয়, আমা- 
দের অগ্নি জল ঝড় প্রস্তির ভয় থাঁকে না,এক কথায় 
আমরা সর্বন্থখে সুখী হই? 

গুরু । হা। 
০ শিষ্য। ধরুন, আমার পুভ্রটির বড় জর হইয়াছে, আমি 
তখন দেবতা ও আরাধনা লইয়া বসিব, কি ভাক্তার ভাকিতে 
যাইব? 

সুরু। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্্ব আমুর্ববদও 
দৈবীচিকিৎসা। তাহাতেও স্ুস্ম অনৃষ্টশক্তির শক্তি-প্রাবল্য। 
তোহাতেও মন্ত্ীদির প্রয়োগ আছে। সে কথা যাঁউক-_ফল 
কথা, চিকিৎসকে কি রোগ আরোগ্য করিতে পারে? উঁষধ 
দিয়া প্ররৃতির সহায়তা করে মাত্র। যদি জড় পদার্থে 
রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি নিশ্চয় থাকিত, তবে যে ঁ্ষধ 
খাইয়া রাম ন্যাবরোগ হইতে মুক্ত হইল, তাহ! খাইয়া 
শ্যাদের কোন উপকার হইল না কেন? যে ওঁষধ খাইয়া 
গরাধর মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল, সে উষধ খাইয়া 
হলধর শ্মশানে গেল কেন? ফলত; কোন ওষধেরই' এমন ক্ষমতা 
নাই,__রোগ সারিবার পক্ষে যাহার নিশ্চয়াত্মিকতা আছে। 
ওষধ, প্ররুতির সহায়ত! করে মাত্র। প্ররুতি যাহাঁকে আরো- 
গ্যের পথে লইয়া যান, ও্ষধ তাহার সহায়তা করে,-আর 
প্রকৃতি যাহাঁকে ধ্বংস-পথে লইয়া যান, উ্ষধের সাধ্য 
নাই যে, তাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া সসাইসে। ওষধের 
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সে ক্ষমতা থাকিলে, ধনকুবেরগণের কেহ মরিত না-_শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসকগণের কেহ মরিত না। তোমার বোধ হয়, ম্মরণ 
আছে ;সেবার কলিকাতায় কোন এক ধনিসস্তানের 
ব্যাধি হইলে, তাঁহার মাতা কলিকাতাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত 
ইংরাজ বাঙ্গালী এলোপ্যাগ্রিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, 
বড় বড় কবিরাজ ও হাকিমগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন ;--“আমাঁর পুত্রকে যিনি বাঁচাইতে পারিবেন, তাহাঁকে 
প্রত্যহ ভিজিট ও উঁষধের মৃল্যত দিবই-তদ্বাদে পুত্র 
আরোগ্য হইলে, পুত্রের ওজনে ব্বর্ণমুদ্রা দিব।” কিন্ত 
প্রকৃতি সংহারকত্রী-_কাহীর বা কোন্‌ ঁষধের সাধ্য আছে 
যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে! আমীর পরিচিত একটি 
ভদ্রলোক কাথ্যোপলক্ষে,একটা স্থানে গমন করেন। যেখানে 
তিনি গমন করিয়াছিলেন; সেখানে তখন সংক্রামকব্ূপে কলেরা, 
রোগ হইতেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ও তীহাঁর সহিস উভয়েই. 
এই রোগে আক্রান্ত হইরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। দেখা 
গেল, তাহা হইতে তীহার সহিসের অবস্থা যেন আরও মন্দ ৷ 
কিন্তু সহিসের দিকে কে তখন দৃষ্টি করে? সে আন্তাবলে 
পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাঁগিল। আর ভদ্রলোকটির জন্য 
তখনই বিশেষ, বন্দোবস্ত হইল,_-তখনই তিন চারি জন- 
স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনান হইল, ঘথোচিত প্রকারে সেবা 
শু্ষা করা হইতে লাগিল এবং ওঁষধাঁদি সেবন করান হইতে, 
লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,তিন দিন: পরে, 
ভদ্রলোকটি ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। আর সেই সহিদ্টি 
আাস্তাবলের ন্যায় জঞ্জালের রাজ্যে পড়িয়া গল়্াইয়৷ গড়াইয়া 
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ছুই তিনদিন পরে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এ 
ভদ্রলোকটিকে যে সকল ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন, তীহাদেরই মধ্যের একজনের নিকট হইতে তাহার 
জন্য কয়েক মাত্রা ওষধ চাহিয়া! লইয়া সেবন করান হইয়াছিল 
মাত্র। ইহাতে কি বুঝিবে যে, রোগ আরোগ্য করে চিকিৎসকে, 
না প্রকৃতিতে? যখন কোন স্থলে মহামারী উপস্থিত হয়, তখন 
শত শত চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন ও যুক্তিমতে সেই স্থানের 
বাষুর বিশুদ্ধি করণ, জঙ্জাল-আপদ দূরীকরণ, ও কঠোর আইনের 
প্রচলন প্রভৃ্তি করিয়াও কি সেই মহামারীর নিবারণ করা 
যাইতে পাঁরে? পুনা-বোম্বের ব্যাপার বোধ হয়, তোমার 
উত্তমরূপই মনে আছে,_এত হাঙ্গাম-হুজ্জত, এত কাটাকাটি 
মারামারি, এত মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, কিন্ত মহাঁমারীর 
কি কিছু হইয়াছিল? কে কি করিবে? প্রকৃতির সংহাঁর- 
মৃতিইত মহামারী $--তাহার বিরুতি করিবার ক্ষমতা কাহার 
আছে? প্ররৃতিই জগত রক্ষা করিতেছেন, প্ররুৃতিই জগৎ 
পালন করিতেছেন, এবং তিনিই মহাঁমারীরূপে জগতের 
ধ্বংস করিয়া থাকেন। * কাহার সাধ্য যে, তাহার কাধ্যের 
গতিরোধ করে? তবে তিনিই তাহার লীলা সংহরণ করিতে 
পাঁরেন। সর্ব প্রকারে তাহারই শরণাগত হইলে, তিনি সক- 
লই রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থা। মানবের শক্তি 
ষের শক্তি দেবশক্তিতে পরিণত হয়,দেবতার আরাধনায় 


* মহাকাল মহাকালে মহামারীহবরূপয়া ॥ 
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মান্য দৈব-নরস্বলাভ করিয়া থাকে,-তখন প্ররুতি তাহার 
বশীভূতা। তিনি ইচ্ছা করিয়া ছুঃখ বিনাশ করত রি 
দ্বিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন। 
ন ঢৃষ্টাৎ তত সিদ্ধিনিব “২ প নুখৃতিদর্শনাৎ। 
. সাংখ্য দর্শন, ১1২ 

মানবীয় উপায় দ্বারা দুঃখের আত্তাস্তিকী নিবৃত্তির সম্ভাবনা 
নাই। অর্থাৎ ওঁধাদির প্রা: রোগছির বিনাশ, ধনাদি লাতে 
চিত্রের শাস্তি প্রসৃতি সম্পূর্ণভাবে হয় না। যেহেতু উবার! 
রোগ আরোগ্য সকল স্থলে হয় না, হইলেও পুনরায় রোগ হইয়া 
থাকে। ধনাদিদ্বারা অভাবের যন্ত্রনা বিদূরিত পরহয় না, অথবা! 
সময়ে অভাব বিদূরিত হইয়া পুনরায় সমধিক ছুঃখও উপস্থিত 
হয়,_পুত্র না হইলে ছুঃখ, হইলেও তাহার শরীর ভাল থাকা, 
চাই, তাহার প্রার্থনার পূরণ করা চাই, তাহার স্বভাবচরিত ভাল, 
থাকা চাই__এই সকলের অন্তরায় হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, 
এবং ইহা না হইলেও তাহার মরণ-ভীতি তাহার ভবিষ্যৎ বিপদা- 
শঙ্কা প্রভৃতি এই সকলের দ্বারা লৌকিক কোন উপায়েই ছু;খের 
নিবৃত্তি হয় না, এবং যে ছুংখ নিবৃত্ত হইল বলিয়া আমরা সময় 
সময় মনে করি, সেই নিবৃত্ত ছুঃখেরও অঙবৃত্তি হই খাকে_ 
অর্ধাৎ লৌকিক উপায়ে কথকিৎ প্রকারে উপশমিত হনে 
সেই শান্ত দুঃখের পুনরাধির্ভাব হইয়া থাকে। 

কিন্তু মানুষ চার কি,-_মান্ষের কি ছুঃখ আবার ফিরি 
আল্গক? ভাহা নহে। মান্থষের ইচ্ছা,_ছুঃখের একেবারে 
ভিক্বোভাৰ ও নিরবঙ্ছিন সুখের আবির্ভাব তাহা হয় কৈ? হয় 
না, আমরা সুখের উপায় করিতে জানি না, বলিয়াই হয় না। 
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গরিখামতাপ-সংস্কারছুঃখৈগুপবৃত্িবিরোধ|চ্চ ছুঃখমেব সর্ধং বিবেকিনঃ। 
পাতঙল। 

“বিষয়েন্দ্িয় সংযোগজনিত এক প্রকার মনের বিকারই 
স্থ। কিন্ত সংসারের সকলই ক্ষণভঙ্গুর-_ঘে রাঁজ্যে নিবৃত্তিকে 
পশ্চাতে রাখিয়া উৎপত্তি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে 
করিয়া জন্ম আগমন করে, যে পরিবর্তনশীল জগতে মরিবার 
জন্ঠই জস্ম হইয়া থাকে, যে সংসারে বিয়োগ-যাতনা ভোগ 
করিবার জন্যই সংযোগ হইয়া থাকে, সে দেশের-_সে সংসারের 
স্থখও ছুঃখের “আকারে পরিণত হইবে, তাহাতে আঁর বিচিত্ল 

এ পরিবর্তনের জগতে ছুঃখ নয় কিসে? সে দিন যে ফুল্প- 
কুহ্গম-কাস্তি শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মৃছ মধুর হাস্তা- 
ধর দর্শন করিয়া, শিশুর পিতাকে আনন্দে বিভোর হইতে 
দেখিয়া আসিয়াছিলাম,_সহসা এক দিন পথে যাইতে দেখি, 
সেই শিশুর মৃতদেহ বক্ষে উপর ফেলিয়া, জগৎ ঘোক 
ছুঃখের আকর জান করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া সেই 
বালকের পিতা শ্বশানাভিমুখে চলিয়াছে,__সুখ কোথাদ্ন? 
আজি ঘেবর সাজিয়া বিবাহের বাজনার মধ্যে জগৎ সুখময় 
দেখিয়া বিবাহ করিতে থাইতেছে,_ছুই বৎসর .পরে হয়ত, 
দেই যুবক, তাহার স্ত্রীকে অগ্ঘাভিলাধিণী দেখিয়া সংসার 
থে স্থখের জন্য অপরিমিত আহার করিতেছে, কালি সে অক্জা- 
জীখে জীর্ণ হইয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাসে অঙ্গতপ্ত ০ 
বলিতেছিলাম--স্থখ কোথায় ?. | 
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তোমাদের পাঁড়ার প্রভাত আগে চরিক্রবান্‌ যু্রক ছিল,__. 
মাঝে সে বড় খারাপ হইত ধায়--তাহার পবিত্র চরিত্রে 
কলঙ্কের কালিমা! আবৃত হয়, তুমি বোধ হয় তাহা! জান। 
সে, বাজারের একটি বেশ্তার কুহকে পতিত হয়। সে সুখের 
জন্যই । সে অবশ্ঠই সেই বেশ্টার সন্দর্ণনে লুধলীভ করিত, 
তাহার সহিত কথ কহিলে, তাহার কাঁছে ৰসিলে, তাহাবু সন্তোষ 
বিধান করিতে পারিলে”_প্রভাত তখন নিশ্চয়ই সুখী হইত, 
সচ্দেহ নাই। যদি সেসুখী না হইবে, ভবে তীহা? করিত 
কেন? প্রভাঁভক্ে এর পাপকার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ট 
প্রভাতের আস্তীক-্বন বিধিমতেই চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্ত 
তখন কিছুতেই কিছু করিব! উঠিতে পারেন নাই। তার 
পরে, পরিবর্তনের জগতে পরিবর্তন আপনিই হইয়া গেল 
প্রভাতের ঘোর কাটিল, সে দেখিল--যাঁহীকে সুখ বলিখ! 
সে আত্মসমর্পিত হইয়াছিল তাহা আখ নহে, ছুঃখ! এ সুখের 
পরিণতিই দুঃখ! ছুঃথ জানিতে পারিয় প্রভাত ফিরিয়া পড়িল। 
তার পরে, এখন সেই বেশ্তার নাম করিতেও প্রভাত ব্বণী বোধ 
করিয়া থাকে। কিন্তু যখন তাহার সুখের মোহ ছিল, তখন 
যেন তাহার মর্দপটে সেই বেস্তার নামটি খোঁদিত করিয়া লইতে 
পারিলে, অহার় আনন্দ হইত। 

ফলকরথা,--সাংসারিক-ন্থখ পরিণাম-ছুণখের প্রন্থতি। ইহাতে 
স্থায়ী সুখ হইতেই পাবে না। 

শিষ্য। এতক্ষণে "আপনার কথার ভাব অনেকটা, বুঝিতে 
পারিতেছি । ্‌ 

গুরু । কি বুঝিতেছ ? 
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রিনি ভি 
শিষ্য। আপনি বোঁধ হয় বলিবেন, ঈশ্বর-উপাপনাই সুখ 
দেবতাগণ তাহার স্ুষ্মাদৃষ্টশক্তি ; অতএব, তাহাদের পৃজাদি 
লইয়া জীবনটা অতিবাহিত করিষা দিলে, আর কোন ভাঁব- 
নাই নাই। সংসারের সুখ-ছুঃখে লিগ্চ হইতে হইবে না। 
গুরু । তোমার মত পাগল কি সকলেই ? 
শিষ্য। কেন, আমি পাগলের মত কি বলিলাম, ঠাকুর ? 
গুক্ু। এমন একটি সৌজা! কথা বলিবার জন্য কি, হিন্দুর 
অগাধ শান্ত? এমন একটি সোজা ত্র লইয়া কি হিন্দুর পৃক্তা ও 
আরাধনার এত বিপুল আয়োজন? এমন একটি সহজ তন্বের 
উপরে কি হিন্দুর তন্ত্রমন্ত্র ব্দে-বেদাস্ত পুরাণাদি? তাহা নছে। 
তুমি যে কথাটা ধারণ! করিয়াছ--উহা!৷ পাগলেরই ধারণা । 
শিষ্য। আপনি বলিলেন, এই পরিবর্তনের জগতে যে কিছু 
সুখ, তাহা সমুদয়ই পরিবর্তনশ্ীল। এই দৃশ্ঠমান সংসারে ঘে কিছু 
সুখ, তাহা পরিণাম-ছুঃখের প্রস্থতি। আপনার কথা, এক 
কথায় বলিতে হইলে, বোধ হয় এইরূপ হয় ঘে, 7১৮90986079 
69709০17199) হও 7070 10100012019177051 01 800 জা, 
গুরু। সা, কথাটা তাহাই বটে। কিন্তুকি প্রকারে সেই 
অস্থায়ী সুখকে স্থায়ী সুখে পরিনত করিতে হয়, কি প্রকারে 
জীবের সেই চির সহচর ছুঃখকে একেবারে নাশ করিতে 
হয়, তাহা তুমি যে প্রকার বগিলে, সে প্রকারে নহে -_-অধি- 
কন্ত এরূপ বলা পাগলেরই প্রলাপ । অবশ্ত হিন্দুধর্ম ডি 
অস্ঠান্ত ধর্টে সুখের উপায় এ প্রকারে বর্ণনা করিয়্াই নিশ্চিন্ত 
হইয়াছেন, কিন্ত হিন্দধর্ম বিজ্ঞানতত্ত্বের লুম্াতিনুষ্ছ গঠনে 
গঠিত। ইহা--”ঈগরকে না কর, তিনি পাপ হইতে তাপ 
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হইতে তোমাদিগকে ত্রাণ করিয়া ব্বর্গে লইয়া যাইবেন 1__ 
এমন অসার বাক্যময় ধর্ম নহে। ঈশ্বর পাপ তাঁপ হইতে' 
মানুষকে মুক্ত করিয়া ন্বর্গে লইয়া যাইবেন কেন, জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা বলিবেন,_প্কপা করিয়া ঈশ্বর তোমাদদিগকে 
শ্র্গে লইয়া যাইবেন।” কেন কৃপা করেন? তাহাকে ছুটি 
মুখের কথায় স্তব বা খোসামোদ করিলেই তিনি কেন আমা 
দিগকে দয়া করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদের 
চক্ষু স্থির হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুধর্্শ বিজ্ঞানের ধন্ম--এমন 
বাজে কথায় মত. বজায় রাখিতে চাহে নাঁ। ঈশ্বরোপাসন- 
করিলে সখ হয়,__দেবতাঁগণ তাহাঁরই বিভূতি ; অতএব সংসার 
ছাড়িয়া, গৃহস্থালী ছাড়িয্বা, কাজকর্খদ ছাড়িয়া দেবতার পৃজ। 
আরাধনা কর-_যাহা কিছু টাকা পয়সা আছে, গুরু পুরোহিত ও 
্রাঙ্মণকে দান করিয়া তুমি গাছতলায় আশ্রয় লও__ইহাই কি 
হিন্দুধর্ম ? তাহ! ষদি হইত, এত অত্যাচারেও হিন্দৃধশ্ম এখনও 
অক্ষুপ্ন থাঁকিত না। ঘাহা৷ অসার, ০১১০০০০৪) 
দিন লাগিয়া! থাকে? 

হিন্দু ধন্রে চারিটি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে। যে, যেন 
গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিঘ্বাছে, ভাহাকে সেই আশ্রমে থাকিত্া 
আশ্রমোচিত খশ্ব প্রতিপালন করিতে হইবে। যাহারা কাম- 
কামনাদি জড়িত বন্ধ-জীব, তাহারা সর্যাস ধশ্দ অবলঙ্বন করিয়া 
গাছতলায় ঘাইতে পারিবে কেন? তাহারা আশ্রমে থাঁকিদা 
পুক্র-কলত্রাদি লইয়া, বিষয়-বিভব লইয়া বাম করিবে, এবং ঘাহাতে 
দুখী হইতে পারে, তাহাই কারিবে। 
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স্থখের সংস্কার। 

শিষ্য। সংসারের সুখ, সুখই নহে-_সে সুখের পরিণতি 
ছুংখ, ইহা আপনিই বলিলেন। আবার বলিতেছেন, সংসারে 
খ্বকিয়া যাহাতে সুখী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। পুত্র 
কলত্রাদি অস্থায়ী, টাকাকড়ি অস্থায়ী, স্বাস্থ্য চঞ্চল”+_তবে কি 
লইয়া স্থৃ্ী হইব? সংসারের আনন্দ বা সুখ স্ুখই নহে। 
তবে সংসারে থাকিয়া! কি প্রকারে স্থৃথী হইবে? 

গুরু। সাংসারিক স্থখ স্থায়ী না হইলেও উহীতে ষ্ধে 
সুখের অংশ বা কণা আছে, তাহা পূর্বে্বে বলিয়াছি। আমি 
যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব বোধ হয় এইবপ 
হইবে ঘে, আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্ধির নামই পূর্ণ সুখ । আর 
সম্পূর্ণক্ূশে ছুংখ নিবৃত্তি না করিয় যে সুখ হয়, তাহা পূর্ণ 
সুখ নহে,_স্ুখের কণা! মাত্র। যাহা পূর্ণ নহে, এবং যাহা অচিরে 
অস্তহিত হইয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই প্রাধিত নহে। কিন্তু 
প্রাথ্িত না হইলে ও জীব নেই একটুকুরই কাঙ্াল। তবে, তৃষা! 
ভাজে না,_প্রাণভরা পিপাঁসায় একবিন্দু জলে কি"হইতে পাঁবে ? 
জীব কিন্তু সেই একটুকুর জন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। 
সাংসারিক সুখেও.একটু ন্ুখ ভোগ হয়”_নতুবা জীব কিসের 
জন্ত এত লালাদ্িত? -কিন্তু যেই সে স্খটুকু অন্তর হয়, আর 
সেই মৃূর্তেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া! নুখটুকুকে চাঁকিয়। ফেলে। 
শংসারিক ছুঃখে এ অভিসম্পাতি কেন ?. এমন হয়. কেন? 
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তোমাদের সহিত য্থ নামক থে যুবকটি. কলেজে অধ্যয়ন 
করিত, তাহার কথ! মনে আছে কি? 

শিব্য। খুব আছে। 

গুরু । সে ধখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বি হয়, তখন 
তাহার সংসারের আর্থিক অবস্থা অভিশয় মন্দ ;_-সে বলিত, 
মাসিক ত্বিশ টাকা আয় হইলে, আমি পরম সুখী হইতে 
পারি । ত্রিশটাকার স্থলে চল্লিশ টাকার চাকুরী হইল, একমাঁন 
পরেই তাহার নিকট শুনিলাম, আমার দিন চলেনা,_-একশত 
টাকা না হইলে সংসার চালাইতে পারি না। এক শত 
টাকার চাকুরী হুইল,_যছু হাসিমুখে বলিল, হা! এখন একটু 
নুথী হইতে পারিব,--একমাস পরে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, তখন বলিল “মহীশয়! কতকগুলি টাকা কঙ্ 
হইয়া পড়িয়াছে, কৈ একশত টাকাতেও ত চলে না । তার পরে, 
এখন যছনাথের বেতন মাসিক তিনশত টাকা-_কিস্তু সে তথাপিও 
সখী নহে। আরও চাহে_টাকার পূর্ণতা কোথায়? যতদিন 
পূর্ণতার দিকে না যাইতে পারিতেছে, ততদিন তাহার অন্থুখ 
যাইবে না। 

একশ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! প্রেমের কাঙ্গাল-_রূপ 
দেখিলেই ভালবীসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভালবাসিতে পাইলেও 
অস্ুবী; না বাসিতে পাইলেও অনুখী-ছ দিন না হয়, বাঞ্ছিতের 
বাহুপাশে সথখলাভ করিল,_-তারপরে ছাড়িয়া পলাইতে পারিজে 
স্থখ। পলাইয়াও ভালবাসার প্রবৃত্তি যায় না”-আবার ট রস 
যাহা, খুঁজিয়াছিলাম তাহা! কৈ? | | 

আমার পুক্রটীর কুষ্ণনগরের সরভাজার উপরে ভায়ি লোড, 





১০৪ দেবতা ও আরাধনা । 


সে বড় আবার ধরিয়াছে-_কষ্ণনগর হইতে সরভাজ! আসিয়াছে 
বলিলেই চুপ করিয়া বাহিরে ছটিয়া যাঁয়। প্রায়ই তাহার জন্য 
উহা আনিয়া গৃহে রাখা হইত, কিন্ত উদরের পীড়া হইবে 
হলিয়া সামান্য পরিমাণে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইত। আমার একটি 
বন্ধু, বালকের এরূপ অত্যাসক্তি শুনিয়া এক দিন অনেকখানি 
সরভাজ৷ আনিয়া একবারে তাহাকে খাইতে দিলেন”_সে 
ধতখানি খাইতে পারিয়াছিল, ততখানিই খাইতে দিলেন, 
কিন্ত সেইদিন হইতেই সে আর সরভাজাতে তত তুষ্ট ছিল 
না। সে বুঝি, সরভাঙ্জার শেষ পধ্যস্ত দেখিয়া ভাবিল,_ 
এই-ই 

কোন দ্রব্য অধিক ব্যবহার করিলে, তাহাতে ষে অনাসক্তি 
জন্মে, তাহার কারণই জীব দেখিতে পায়-__তাহার চরমেও কোন 
সুখ নাই_-যে আশা করিয়াছিল, তাহা মিলিতেছে না । এমন হয় 
কেন, তাহা জান? 

শিষ্য । এরূপ হয়, তাহা জানি ; কিন্ত কেন হয়, তাহার 
কারণ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিন। 

গুরু। যে কোন প্রকারের হউক, সাংসারিক মুখ ভোগ 
করিবার সময় তাহার একটা সংস্কার জীবের চিত্তে আবদ্ধ হইয়া 
যাক্ন। সেই সংস্কার আমাদিগের পূর্ববান্ভৃত সুখৈর সমান সুখ- 
ভোগ করিবার নিমিত নিয়ত উত্তেজিত ও চঞ্চলিত করিয়া থাকে । 
যতক্ষণ পূর্ববান্তভৃত সুখের সমান সুখ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, 
ততক্ষণ বা ততকাল ছুঃখই যার না কিছুড়েই শাস্তি 
আইসে না। 
বালক, পণ্ড প্রস্ৃতির 3 1 
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স্বাভাবিক বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে। রামের শিশু 
পুত্রটী গত আশ্বিন মাসে তাহাদের পাড়ার রায়বাড়ী দশতুজ। 
মুদ্তি দেখিয়া আসিয়াছিল,_-তারপরে মাঘমাসে ওপাড়ায় 
বারোয়ারি সরহ্বতী পূজা হইতেছিল, সে গিয়া নেই প্রতিম! 
দর্শন করিল,_কিস্থ পূর্বে ষে দশভুজ! মূর্তি দেখিয়াছিল, সে 
সংস্কার তাহার চিত্তে ছিল,_সেই কোটাভর! মৃষ্তির কাছে এ 
ৃদ্ধি ক্ষুদ্র, তাহার আশা মিটিল না, মনে সুখও হইল না ।, 
যখন বাঁড়ী হইতে ঠাকুর দেথিতে বাহির হইয়াছিল-_তখন 
বড় ওঁৎসুক্যের সহিতই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু দেখিয়৷ দেখার 
সাধ মিটিল না,__পূর্ববদর্শনের অনুভূতি যাহা সংস্কাররূপে তাহার 
চিত্তক্ষেত্রে মুদ্রিত ছিল, তেমনটিত দেখা হইল না। কাজেই সে 
বড় ক্ষুর মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিল_“এ ঠাকুর 
ভাল না 1” [ও 

কোন একটি বীধা গরুকে একদিন একমুটা কোমল অথচ ষি 
কাচা ঘাস, দেওয়া হইয়াছিল, তৎপর দিবস .সে শুষ্ধ বিচাঁলীর 
পরিবর্তে বোধ হইল, সেই ঘাস একমুঠার জন্যে আকুল হইয়াছে । 
তখন তাহাকে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া! হইল। 
মনের ইস্ছা”বাড়ীর চারি দিকে কীচা ঘাস আছে, 
থাইয়। উহার জলসার পরিতৃপ্ত করিয়া আম্থক। যখন 
তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে বোধ হয়, সম্মুখে কাচা 
ঘাস দেখিয়া বড় আনন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহার উপরে পড়িল-_ 
কিন্তু সমস্ত স্থান শু'কিয়া শশুঁকিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল ;_ 


. অবশেষে ঘৃরিয়া ফিরিয়া আবার হিং বহরে সা দাঁড়াইয়া 
ছিল। 
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যে ঘাসগুলি দেখিয়া সে দৌড়িয়াছিল, সে গুলি পূর্ববভূক্ত 
ঘাসের মত বোধ হয় গন্ধাম্বাদ বিশিষ্ট নহে। তাই তাহার সংস্কার 
তাহাকে সেগুলি তক্ষণে সুখ পাইতে দিল না, সে ফিরিয়া 
'আসিয়াছিল । 

এইরূপ সর্বত্রই । জীবমাত্রই পূর্বসংস্কার লইয়া স্মুখের 
অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, কিস্ত সংস্কার স্ুুখ বা বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে 
, সুখের পরিবর্থে ছুঃখই প্রাঞ্ধ হইতেছে । 

আমরা পূর্ণ পদার্থ__জীবেশ্বর। আনন্দ যে কি, তাহা আমরা 
জানি। আমাদের পূর্বান্ুভৃতিতে তাহা! সংস্কাররূপে বিরাজিত 
আছে ;-_-আমর! সেই স্্খের আশাতেই প্রধাবিত ও ছুটাছুটি 
করির়। বেড়াইতেছি ! ঠবধয়িক আনন্দ পরমানন্দ হইতে বাস্তবিক 
স্বরূপতঃ বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দ পূর্ণ-_জার 
বিষয়ানন্দ তাহার অংশ বা কণা। অল্পত্ব মহত্ব ব্যতীত তাহার আর 
কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তুমি বোধ হয়, অবগত আছ--জীবও 
সেই পূর্ণানন্দ গুণেশ্বর । পরমানন্দ যাহা, তাহা! জীব জানে, 
কাজেই তাহার কণা! লইয়া! সে মৃদ্ধ হইবে কেন? তাই 
এই সকল ক্ষুত্র সুখ তাহার উপস্থিত হইলেই তাহারাও 
শেষ তাহার কাঙ্ক্ষিত হয়। আকাক্ষা থাকিভে সুখ হয় 
না। ৃ 
মাহুষের মধ্যে ধাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ধাহার ইন্দ্বিয়গণের 
সম্যক স্ফৃত্ঠি ও এই সামঞ্জস্ত সাধিত হইয়াছে ; ধিনি অবিকল 
সমগ্রাবন্ববসমন্ধ। উপভোগোপকরণবুক্ত-_মন্থব্যলোকে তিনিই 
সুখী ্‌ ্‌ 

এইরূপ সুখে সুখী হইতে হইলে--এইকপ সুখের জন্য 
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ইচ্ছা! করিলে, ইহার সাধনা চাই,_ইহার সাধ্যের নাম দেবতা ও 
আরাধন! ইহার সাধনার নাম । 


সপ পাশপাশি 


নবম পরিচ্ছেদ। 


দেবতার আরাধনায় সুখ লাভ। ৃ 

শিব্য। যেক্ধপ সর্বগুণবিশিষ্ট লোক সুখী বলিয়া আপনি 
অভিহিত করিলেন, সেরূপ লোক কি সংসারে কেহ 
আছেন? 

গুরু । শত শত আছেন। 

শিষ্য । সেরূপ লোক দেখিতে পাই না। 

গুরু। লোকের আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্ত প্রায় এক- 
রূপই, কিন্তু অপরের মনের অবস্থা তুমি আমি বুঝিব কি 
প্রকারে? 

শিষ্য। বুঝিতে পাঁরিলে, তাহাকে আদর্শ করিয়া অনেক 
জীবন গঠিত হইতে পারে | 

গুরু। যান্ষের কার্ধ্য দেখিয়াই হৃদয়ের বিচার করিতে হয়, 
কিন্তু আমরা কয় জন মানবের কার্য্যের প্রকৃত তথ্য. লইয়া থাকি? 
মার কাধ্যের ভীব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিই বাঁ আমাদের 
কোথায়? কিন্ত আমাদের উপকারের জন্ত-_যান্গষের আদর্শের 
জন্ত এক আদর্শ পুরুষের অবতার হইয়াছিল,__পুর্লাণে তাহাকে 
কু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । সময়ে তোমাকে নে কথা 
আমি 'বলিব। 


শিক্য। যখন যে কথা বলিলে, সারি 


১০৮. দেবতা ও আরাধনা । 


আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া তখনই তাহা বলিবেন । এক্ষণে 
একটি কথা জানিতে চাহি। 
গুরু। কিবল? 
শিষ্য । আপনি বলিলেন, দেবতার আরাধনা করিলে সুখ 
লাভ হয়। সুখ প্রাপ্তির প্রথম লোপান দেবতা ও আরাধনা । 
.তাহা কি প্রকার, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। 
গুরু। দেবতা অর্থে ঘে সুস্ম অদৃষ্-শক্তি তাহা তোমাকে 
বলিয়াছি ;_-সেই শক্তি লইয়া ত্রিজগৎ গঠিত। জীবও জগৎ ছাড়া 
নহে,_স্ুতরাং জীবেও দেবতার অধিষ্ঠান আছে। কেবল দেবতা 
নহে-ভূ ভুবঃ স্ব: এই ভ্রিলোকে যাহা! কিছু পদার্থ বা বস্ত আছে, 
সে সমুদয়ই জীবদেহে আছে । 
| ত্রেলোক্যে যানি ভূভানি তানি সর্বাণি দেহতঃ। 
মেরুং সংখেষ্্য সর্ববন্ধ ব্যবহারঃ প্রব্তে ॥ 
শিবসং হিত!। 
“ভূভূবিঃ ম্ব” এই তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, 
তৎ সমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । নেই সকল পদার্থ 
মেরুকে বেষ্টন করিক্পা আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন: 
করিতেছে ।” 
| দেহেহন্ষিন্‌ বর্ততে মেরুঃ সগতন্বীপসমন্থিতঃ। 
.. সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেআশি ক্ষেঅপ|লকাঃ ॥ 
. খবয়ো যুনয়ঃ সর্ষে নক্ষত্রাণি গ্রহান্তখা। 
পুণাতীর্বানি পীঠানি বন্ত-্থে পীঠদেবভাঃ ॥ 
সষটিসংহারকত্তারো মন্ত্রে! শশিভাঙ্করৌ | 
মতো! বারুশ্চ বিশ্চ জলং পৃথণী তখৈৰ ঢ॥ 
405 শিবসংহিত1। 
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“জীবদেহে সপ্তঘবীপের সহিত ন্ুমেক পর্বত অবস্থিতি 
করে, এবং সমুদায় নদ, নবী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও কোক 
পাল প্রভৃতিও দ্অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি-খধিসকল, 
গ্রহ-নক্ষজ, পুণ্যতীর্ঘ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতাগণ এই দেহে 
নিত্য অবস্থান করিতেছেন। কৃষ্টি-সংহারক ডন্তর-কুধ্য এই 
দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ বাঃ দেহে অধিষ্টিত 
হইয়া 'সাছে। 

শিষ্য । দেহের মধ্যে যে এই সমৃদয় আছে,কোঁন 
প্রকার তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? সেই জন্ত অনেকে 
একথ। বিশ্বাস করেন না,_-আর কথাটিও আরব্য উপন্যাসের 
গল্পের মত অসম্ভব বলিয়াই জ্ঞান হয়। 

গুরু । অসস্ভ নহে। শান্দধে বলিতেছেন, 

জানাতি যঃ সর্বমিদৎ স যোগী লাত্র সংশক্কঃ | 
শিবসংছিতা ॥ 

“যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, 
অর্থাৎ আপনার শরীরের কোথায় কি আছে, জানিতে পারে, 
সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ।” 

শান্ের এই বচনে জানা যাইতেছে, ত্রদ্ধাণ্ডে যাহা ক্রি 
আছে, তৎসমুদয়ই দেহের মধ্যে আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের 
জ্ঞেয় বা দর্শনীয় নহে। খ্বাহারা যোগী, তাহাঁরাই মাত্র উহা! 
জাত হইতে পারেন। যোগের ৮০৬৮ 
দর্শন হয় না। 

দেবতা, নাগ, নর »পাহাড়,পর্বদত,পিসৃগণ সিচ্ধগণ, অপ্মরোগণ, 
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গদ্ধধর্ষগণ, নঙ্ন, নদী, বন, উপবন, পঙ্ত-পক্ষী, কীট-পতজাদি 
ত্রলোক্যে যাহা কিছু আছে, তৎ সমন্তই দেহে আছে। কিন্তু এত- 
টূকু চৌদ্দপোয়া দেহে সমস্ত বিশ্বের পদীর্ঘ থাকিল কি প্রকারে !-- 
শান্্কাঁরগণ অবশ্ত দৌক্তাহীন গঞ্জিকাঁয় দম দিয়া ইহা লেখেন 
নাই। এ সকল পদার্থের যে সুক্্শক্তি-_সেই সুম্ধ-শক্তি আমাদের 
শরীরে আছে। যে ক্স শক্কিতে দেবতা, সে শক্তি আমাদের 
দ্বেহে আঁছে,-যে সুম্দ্রশক্তি-বলে বলীয়ান হইয়! এ&ঁ প্রকাণ্ড 
ভূধর গগনশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাঁও আমাদের দেহে আছে । 
ষে সুস্মশক্তি হ্বদয়ে ধরিয়া ভীম-ভৈরব কল্লোল তুলিয়া মহা! 
সমুদ্র অনন্তের দিকে প্রধাঁবিত হইতেছে, তাহাও আমাদের 
শরীরে আছে। ফলকথা, বাহাদৃশ্ত বাঁ অন্তর্ধস্তে যাহা কিছু 
দেখিতে পাইতেছ, বা অন্ভব করিতে পারিতেছ, সে সমূ- 
দয়ই বীজবূপে অব্যক্তভাবে আমাদের দেহে আছে। অশ্ব 
বীজে যেমন অশ্বখ গাঁছ অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে, আমাদের 
দেহের মধ্যেও তদ্রপ সমন্ভ পদার্থ বীজভাবে অবস্থান করি- 
তেছে। মনে কর, একমুষ্টি কপিরবীজ, এতটুকু কাগজে মোড়ক 
করিয়া! রাখিয়াছ, কিন্তু উহা! বপন করিলে, ছুই বিঘা জমিতেও 
তাহাদের স্থান হয় না। দেহেও সেইরূপ বীজভাবে ক্রক্মাণ্ডের 
লমন্ত পদার্থ নিহিত আছে”_তাহাদের ক্ষুষ্ঠি হইলে, সমস্ত 
বিশ্বেও স্থান সংকুলান হয় না। ৃ 
এখন যে ষে কথা বলিতেছিলাম,_দেবতাগণ সুস্থাদৃষ্ট শক্তি । 
মনে কর, বরুণ- জলাধিপতি, জলাধিপতি-__বলিতে কি বুঝায়, 
তাহা জান কি? 
... শিব্য। বোধহয়, জলের দুম বীজ 
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 গুকুূ। হা। জগতে যেখানেই জল দেখিতে পাইবে, 
তাহারই বীজ বরুণদেবতা। আমাদের দেহ-মধ্যেও জলতত্ব 
বা বরুণবীজ আছে। 

এখন) তুমি দুইটি গোঁলাঁপগাছ রোপণ করিয্াছ, জলাভাবে 
চারা কয়টি মাঁরা যাইতেছে,_তাহাতে তোমার মনে একটা 
ছুঃখের উদয় হয় না কি ?_যদদি তুমি এঁ বরুণবীজ বা জলতত্বের 
বিকর্ষণে প্রকৃতির বরুণবীজকে আকর্ষণ করিতে পার, তৰে 
বরুণবীজ ব্যক্তরূপে অর্থাৎ স্থুলাকারে পরিণত হইবে, এবং 
তখনই জল হইয়া তোমার গোলাপের চারার উপকার করত 
তোমার মনে আনন্দ প্রদান করিবে। 

এইব্প সর্বন্র। তোমার মনে সুগন্ধ লাভের আকাঙ্। 
হইয়াছে, গন্ধতন্ত্বের বিকর্ষণে জগতের সর্ববগন্ধের, সার গন্ধ আক- 
ধিত হইয়া! উপস্থিত হইবে। ধনৈশ্বর্যযের প্রয়োজন, পরশ্বর্য্য- 
তত্তবের বিকর্ষণে প্রশ্ব্যতত্ব আকধিত হইয়া তোমার অভীষ্ট পূরণ 
করিবে। ্‌ 

গোড়ায় তোমাকে বলিয়াছি, দেবতার আরাধনায় সুখলাভ 
হয়। সুখ ফি, তাহাও বুঝাইয়াছি। 

ইন্ছিয়ের সামঞ্জস্য, পরিণতি ও স্ৃপ্তিই সুখ । কিন্ত সেই 
তৃধির অভাব হইতেছে, অপূর্ণতার জন্ত। প্রত্যেক ইঙ্জিয়ে-. 
রই ইন্জরিয়াধিষ্ঠাত দেবতা আছেন, অর্থাৎ রীজতত্ব আছে, 
সেই বীজতত্বের আরাধনায় তাহার সম্পূর্ণতা হয়। 
সম্পূর্ণ হইলেই সুখী হওয়া যায়। মনে কর, দর্শনেজ্িয়ের 
অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা তেজ বা অগ্নি। অগ্গিতত্বের "সাধনা করিলে, 
তেজংপদার্ধের সীমা পর্যস্ত তোমার আয়ত্ত .হইল। দর্শনেরও 
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শেষ পর্ধন্ত তোমার অধীন হইল,_তখন তুমি মহদানি অপু 
পরধস্ত সমস্তই দেখিতে পাইলে, দেখিতে পাইলেই ক্রিলোকদর্শনে 
অধিকারী হইতে পারিবে, তখন দুঃখ দূর হইবে । ৰ 

এঁ যে ধূবক, একখানি রমণী-মুখের দিকে চাহিয়া-_চাহিয়া 
চাহিয়া কেবলই চাহিয়া জীবন কাটাইতেছে। কেন কাটা- 
ইতেছে, জান? আর উহার অপ্রাপ্তিতে আজন্ম আকাঙ্ষার 
আগুন বুকে লইয়া দগ্ধ হইতেছে। উহাকে পায় নাই, বলিয়া । 
কিন্তু যুবকের যদি দর্শনশক্তির স্ফুপ্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য 
হইত, তবে যুবক দেখিতে পাইত, এ যুবতীর . দেহ,__-সে যাহা 
অপূর্ব ভাব-সমষ্টিতে গঠিত দেখিতেছে, তাহা বস্ততঃ বিরাট 
চৈতন্যের বিকাঁশ। কাঁজেই সে বিকধিত দশনেন্দ্িয়কে আকর্ষিত 
করিয়া সুখী হইতে পারিত। সর্বসৌন্দর্ষ্যের আধার ভগবানে 
তথন তাহার চিত্ত সংসাধিত হইত। 

ফল কথা, দেবতা-আরাধনায় দৈবশক্তি স্কুলত! প্রাপ্ধ হয় 
আমার্দিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। সুখের পূর্ণতা 
দেখাইয়া দেয়,-কাজেই দেবতা-আরাধনায় আমরা ক্ুখী হই। 

যনে কর, তোমার একটি পুত্র সম্জান হইল,_যেই হইল, 
সেই তুমি দৈধকার্ধ্য আরম্ভ করিলে । তাহাতে কি হইল ?-_-সেই 
বাকের সেই সকল দৈব-সুন্তরশক্তি বৃদ্ধি পাইয়! পুরুষ- 
কারের পথে তাহাকে সমুন্নত করিয়া দিল। ইঙ্জিয়াদির 
্ষর্িইত ছুখ,-গোড়া হইতে চেষ্টা করিলে, তোমার পুত্র 
অবস্তই শী হইবে। 

ই হত ধার 





তৃতীয় অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সপ 
সংকল্প-তত্ব। 

শিষ্য 1 একজনের দেহস্থ ুক্মশভ্তির উন্নতি অন্যে কি 
করিয়া করিতে পারে? 

* গুরু । আমাদের দেশে পুজা, আরাধনা, যাগ যজ্ঞ প্রস্ৃতি 
প্রায়ই পুরোহিতের ছারা করান হইব্লা থাকে । পুরোহিত 
কাধ্য করিয়৷ যজমানের অভীষ্ট পূরণ করেন,_তাহী তুমি বোধ 
হয়জান? | 

শিব্য। আজ্ঞা হ,_তাহী জানি। কিন্তু কোন্‌ শক্তির 
রলে একজনে কাজ করিলে, অন্যে তাহার ফলভাগী হয়, 
তাহা বুঝিতে পারি না। 

গুরু। প্রত্যেক কাজের আরম্ভ সময়ে সংকল্প করিতে 
হয়, সেই সংকল্লের দ্বারাই একের কাঁজে অন্যে ফললাঁভ করে 

শিষ্য। সংকল্প কাহাকে বলে? ও 

গুরু । ক্বার্যযারস্তের পূর্ব্বে সেই কার্ষ্ের ফল কামনা করিয়া! 
কতকগুলি-বাক্য পাঠ করিতে হয়। 5 রি 


১১৪ দেবতা ও আরাধনা । 


শিষ্য । বাক্যগুলি কি প্রকার? 

গুরু। পৃথক্‌ কার্ধ্ের পৃথক্রপ ফল”_স্থতরাং তাহার 
বাক্যও পৃথক পৃথক্‌ রূপ আছে । তবে অনেকটা একইরূপ। 
শান্সে আছে 

সন্কল্লেন বিন রাজন্‌ ধৎ কিতিধঃ কুরুতে নরঃ। 
ফলঞচালাললকং তস্য ধর্স্যার্থক্ষয়ো ভবেৎ॥ 

. “সংকল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কাধ্য করে, তাহার পূর্ণ 
ফলভোগী হইতে পারে না) এবং ধর্শের অর্ধেক ক্ষয়হয়।” 
সঙ্কল্পের ছুইটি বাক্য শুন,_ 

বিষুররোম্‌ তৎসদদ্য অমুকে মানি অযুকে 
পক্ষে অমুকতিথো অমুকাগোল্রঃ শ্রীঅমুকপ্দেবশর্শা!। 
(এই স্থানে পুরেহিতের নাম-গোত্র হইবে ।) 
অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্দণঃ (যজমানের 
গোত্র ও নাম হইবে ) গোচর-বিলগ্লাদি-যথাস্থানা- 
বস্থিত-রব্যাদিনব গ্রহ-সংসুচিত-সংসুচ্যমান-সংসুচয়িষ্য- 
মাণ-সর্বারিষ্টপ্রশমনপুর্ববকং জীবদেতৎন্থ,লশরীরা- 
বিরোধেনোৎপন্ন অমুকাদিরোগাণাং (রোগের নাম 
করিতে হয় ) খুটিতি প্রশমনকামঃ শ্রীরুদ-দৈপায়- 
নাভিধান-মহ্দি-বেদব্যাস-প্রোক-জয়াখ্য-মার্কতেয়- 
পুরাণান্তর্গত মার্কগেয় উবাচ। ও দাবার্ণঃ সৃর্ধয- 
তনয়ে। যো মন্থুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ ইত্যাদি এবং দেব্যা 
বরং লব্ধ স্থরথঃ কষতরিযর্তঃ। সূর্য্যাজ্জদ্ম যমাসাদ্য 


দেবতা ও আরাধনা । ১১৫ 





সাব্ির্ভবিতা মনুরোম্‌ ইতি মার্কগেয় পুরাণে সাব- 
পিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাক্ত্যে দেবীমাহাত্যং সমাণ্ড- 
মিত্যন্তস্ত দেবীমাহাত্মস্য একাবৃতি-পাঠকর্মাহং 
করিষ্যামি। 

অন্ত প্রকারের আর একটি. 

বিবুতরোম্‌ তৎসদ্দ্যাশ্থিনে মাঁসি শুর পক্ষে 

পৌণমাস্যাস্তিখে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা 
পরমবিভূতিলাভকামো! গণপত্যা দিদেবতা-পুজা- 
পূর্বক-লক্ষীমহং পুজয়িষ্যে। 

অন্তের ফলার্থে পুজাদি করিতে হইলে, 'তাহার নামা 
করিতে হয় এবং গোত্র; স্থলে গোত্রস্য বলিতে হয়। শর্ম! স্থলে 
শর্মণঃ বলিতে হয় ও পৃজধিষ্যে স্থলে পৃজয়িষ্যামি বলিতে হয়। 
সে সকল বিশেষরূপে বনা এ স্থলে নিশ্রয়োজন | * | 

শিষ্য । এই কথা করিতে এমন কি শক্তির উপ্তব হইল যে, 
যাহাতে একের কৃতকর্তের ফল,অপরে গিয়া সংন্স্ত হইতে পারে । 

গুরু। সংকল্প দ্বার! সমস্ত কাঁ্ধ্যই সম্পন্ন করা যাইতে পারে ? 
তোমাকে যে সঃকল্পের বাক্যের কথা৷ বলিলাম,--বাঁক্য ইচ্ছায় 
পরিণত হইলে উহার কার্ধ্য হইবে । কি প্রকারে হইবে, রি 
বলিতেছি,_ শ্রবণ কর। 

সক্কলমূলঃ কামে বৈ যক্ঞাঃ সন্ধক্সসম্তবাঃ | 
-..ব্রতনিয়মধন্থবাশ্চ দর্বেদ সন্বক্পজাঃ স্মৃভাঃ ॥ মহুসংহিতা, ২৩। 


রঙ যত “পুরোছিতদপপণ” নামক গ্্থে এই সমুদয় বিষয় অতি বিশ্বৃত- 
ভাবে বর্ধিত হইয়াছে । : | 


১১৬ দেবতা ও আরাধনা । 


“সক্ষল্প-_সর্বব ক্রিয়ার যূল। কাম সন্বল্প-মূল, হজ সন্কা্স-সভ্ভবঃ 
ব্রত-নিয়মূপ ধধ্সমূহ সংকল্পজ 1 


মনস! সাধু পশ্যতি মানসাঃ প্রজা অস্থজন্ত। 
তৈততিপীয়। 


*শুদ্ধচিত্ব_শিব-সম্কল্পযোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়! অতীত 
অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্ররুষ্ট সর্বপ্রকার বস্ত সম্যগ রূপে সাক্ষাৎ 
করেন; অধিক কি বিশ্বামিত্রাদি খবি স্ব-সঞ্ষল্প মাত্রে বহু * প্রজা 
স্বপ্টি করিয়াছিলেন 1 

পসঙ্কল্প--মন প্রস্তুতির আশ্রয় । জগত্রয়ের স্থষ্টি স্থিতি ও সংহার 
সঙ্কল্লের দ্বারাই হইয়া থাকে? কারণ এ সকল কার্ধ্য সঙ্কল্পমূলক । 
শৈত্য ও তেজের অথবা অগ্নি ও সোমের সন্কল্লে জল বাপ্পাকার 
ধারণপূর্বক উর্ধে গমন এবং পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করে, 
বৃষ্টির সংকল্পে অন্নের উৎপত্তি হয়, অঙ্নের সংকল্পে প্রথণের সংকল্প 
হয়, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্রের সংকল্প হয়, মন্ত্রের সংকল্পে অগ্নি- 
হোত্রাদি কর্মের সংকল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সংকল্লে লোকের 
সংকল্প এবং লোকের সংকষ্পে জগতের সংকল্প হইয়া খাকে। এই 
সংকল্পতত্ব অবগত হইতে পারিলে, কামচার হওয়া যায। যে, 

ংকল্প-তত্ব অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহান্ন কোন কামনা 
অন্তপ্ত থাকে না,_জগতে তাহার অনিষ্ট কিছুই নাই । 

শিষ্য | সেই সংকল্প বস্ত কি? যে সংকল্পপ্রভাবে বিশ্বামিত্রদি 
খধিগণ নূতন জগতের স্থাষ্টি করিয়াছিলেন, যে সংকল্পপ্রভাবে সমস্ত 
কার্য সম্পর করা যায়, ষে সংকল্পপ্রভাবে একের কার্ষ্য “ক্মপরে 
সংক্রমণ হয়,__তাহা কি পদার্থ, আমাকে বুঝীইয়া বলুন । 





দেবতা ও আরাধনা। ১১৭ 





গুরু। পূর্বের সংকনপগ্নধে মন্গুসংহিতার যে বচনটি তোমাকে 
শুনাইয়াছি,তাহারই ভাষ্যে মেধাতিথি সংকল্পের অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি। 


অথ কোহয়ং সম্কক্লো নাম যঃ সর্ববক্রিয়ামুলম,| উচ্যতে | বচ্চেতঃ সন্দ- 
শনং নাম যদনস্তরং প্রার্থনাধ্যবসায়ে। ক্রমেণ ভবতঃ | এতে হি মানসা ব্যাপারাঃ 
সর্কারিয়া ্রবৃত্তিবু মুলতাং প্রতিপদ্যস্তে । নহি ভৌতিকব্যাপারানস্তরেণ সন্তবাস্ধি | 


মেধ্যাতিথি-ভাষ্য । 


“যাহা সর্ব কর্মের মূল, সেই সঙ্কল্প কোন পদার্থ? মেধাতিথি 
এতছুত্বরে বলিয়াছেন,__সন্দর্শন-- পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, প্রার্থনা 
ও অধ্যবসায এই জ্িবিধ মাঁনস-ব্যাপার অর্ধপ্রকার বাহক্রিয়া- 
প্রবৃত্তির মূল বা আদ্যপর্ব-_আদ্যাবস্থা । ভৌতিকক্রিয়াও সন্দর্শ- 
নাদি মানস-ব্যাপার ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, ভৌতিক ক্রিয়ারও 
সন্দ্শনাদি মানস-ব্যাঁপার আদ্যাবস্থা । সন্দ্শন বা পদার্থ-স্বরূপ- 
নিরূপণ দ্বারা, এই পদার্থ অর্থ ক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এব- 
প্রকার কার্য নিম্পাদনের সামর্থ্য আছে, ইহা৷ ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, 
এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । সন্দর্শন দ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলে, 
তদনস্তর প্রার্থনা, তৎপরে অধ্যবসায় হয় । এই পদার্থ ্বারা এই- 
রূপ কার্য সিদ্ধি হইবে, এতাদৃশী ইচ্ছাকেই স্বল্প বলে।” 

তবেই কথা হইল এই ষে, প্রথমে পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় অর্থাৎ 
এই পদার্থের এইবপ শক্তি ও সামর্থ্য আছে,_-এই কাধ্য সম্পন্ন 
করিবার ক্ষমতা এই পদার্থে আছে,_-এইরূপ দেখাকে সন্দর্শন 
বলে ষি তৎপরে, প্রমাণ হারা বুদ্ধির বিষরীদ্ৃত অর্থ, অর্থাৎ 
প্রার্ধিত বস্ব কি তাহা স্থির করায় নাম সংঘৃষ্--তবনত্তর, 
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প্রার্থিত ব! ঈক্গিত পদার্থ কোন্‌ উপায়ে সমাধিত হইবে, তাহা 
স্থির করা--তৎপরে কর্মের আরঘ্ত হইয়া থাকে । এঁকাস্তিকী 
বুদ্ধির সহিত, এইক্প এ্রকাস্তিকী ইচ্ছাকে সন্কল্প বলা যাইতে 
পারে। 

মনে কর, তৌমার এক বন্ধুর অর হইয়া কিছুতেই আরোগ্য 
হইতেছে না। তুমি তীহার রোগারোগ্যের জন্ত টৈবকার্ধ্য 
করিবে। এস্থলে প্রথমে তোঁমাঁকে সন্দর্শন করিতে হইবে। 
দেখিতে হইবে কোন্‌ পদার্থের রোগ-আরোগ্যকারিণী শক্তি 
আছে,_.এবং সেই পমার্থের অধিষ্ঠাতু দেবতা কে। তেজঃ 
পদার্থই স্বাস্থা_তেজোধিপতি অগ্নি এবং সুর্ধ্য। অতএব, কুর্য্যারা- 
ধনার প্রয়োজ্ন,_-তবেই ক্ষ্যতত্ব স্থির করিয়া লইয়া, এখন 
তোমার প্রার্থিত বিষয় অর্থাৎ তোমার বন্ধুর রোগ-আরোগ্য-বুদ্ধি- 
পূর্বক নিশ্চয় করিয়া কার্ধ্যারস্ত করিতে হয়,_ইহাই হইল, সেই 
কার্যের স্বল্প । 

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্যযারস্ত করিলে, এরভারিজ 
অন্যে সংক্রামিত হয়। নিজের কার্য্যে হইলে নিজের কার্য্য- 
সিদ্ধ হয়। তাই হিন্দুর সমস্ত কার্ধ্যে স্কল্প করিবার বিধি আছে। 
আজিও শত শত ব্যক্তি এই সঙ্কল্লের অমোঘবীর্ষ্যের কার্ষ্যে ফল- 
লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। কত শত চিকিৎসক-পরি-. 
ত্যক্ত রোগী সন্কক্পের গুণে পুরোহিত কর্তৃক দৈবকাধ্যে রোগ- 
মুক্ত হইয়! নবীনপ্রীতে ভূষিত হইতেছেন। সক্কল্পের প্রভাবে মুড় 
ব্যক্তি মহতে পরিণত হইতেছে । 
শিষ্য । আপনি বোধ হয়, টিযরিটা হউিজা 
হলিতেছেন। | | 
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গুরু। কেবল মাত্র ইচ্ছাশক্জি, সঙ্বল্প নহে। গুর্ক্বে তোমাকে 
ৰলিয়াছি--সন্দর্শন; সংদৃষ্ট ও কার্ধ্যাযস্তের ইচ্ছ' এই তিনের 
সংমিশ্রণ শক্তিকে সঙ্লপ বলে । কেবল ইচ্ছাশক্তি সঙ্কল্প নহে। 
শিষ্য ॥ /আপনি সঙ্কপ্লকে যে শক্তি বলিলেন, পাশ্চাত্য 
বৈক্ষানিকগণ তাহাকে খুব অধিক শক্তি বলেন না। আপনি 
সঙ্কল্শক্কিকে মানব-হৃদয়ের অমৃত-জ্যোতিঃম্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা 
করিলেন, কিন্তু উহাকে মড.সিলি (45499) প্রভৃতি পত্তিতগণ 
মানবন্ৃ:য়ের একটি ক্ষুদ্রশক্তি বলিয়াই বিবেচনা করেন। . 
গুরু । পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান,_-উহা! বাহিরের পদার্থ- 
তত্ব নির্ণয়ে সমর্থ, অন্তর্রাজ্যে প্রবেশের পথে জন়্বিজ্ঞানজ্ঞ 
মভড.সিলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে, এই শক্তির একটু 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্তর। যোগী না 
হইলে, অন্তর্রাজ্যের সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য- 
দেশে এক্ষণে হিন্দু, ঘোগ-সাঁধনা-রহস্ত প্রবেশ করিয়াছে ; বহুল 
ইংরেজ নর-নারী এই যোগধশ্শ অবলম্বন করিয়া! কৃতকৃতার্থ হইতে-- 
ছেন, সেই যোগসল্প্রদায় থিয়োসফিই্ট নামে খ্যাত । যোগশাস্ত্বের 
আবোচন! করিয়া! যোগ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাঁত হইতেই একজন 
সুশিক্ষিত ইংরেজ এই সংকল্পের অমৃতজ্যোতিঃভাব, সঙ্কয়োর 
.ৰিশ্বস্্ি-স্কিতি-লয়ের ক্ষমতা, সঙ্কল্পের রোগ-আরোগ্যকারিণী- 
শক্তিতত্ব, সন্কল্পের বাঞ্ছিত ফলদানে কল্পতরুর ন্যায় সামর্থ্য অবগত 
হইয়া মুক্তকঞে বলিয়াছেন-_“বাহ্জগতে বা মনুষ্য-দেহ-বঙ্ে বুদ্ধি- 
পূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি আর না-ই পারি, তৎসমত্তই সন্বল্পমূলক | 
ভৌতিক জগতে ইচ্ছাশক্কি প্রক্কত প্রস্তাবে অবুদ্ধিপূর্ব ক্রিয়া 
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কিয়া থাকে, অন্ধবৎ প্রক্কতির নিয়ম পালন করে, মানবীয় সঙ্ল্পের 
মুখাপেক্ষা না করিয়া এইসকল কর্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্বি বিধান 
করে। মানব স্বয়ং ইচ্ছাঁশক্তির প্রব্যক্ত অবস্থা (1501098/85105 ৩ 
11] ),% 
তবেই দেখ, ধাহারা অস্তরুরাজ্যর দিকে একটু অগ্রসর 
হইয়াছেন, তাহারাই এই সংকয্পশক্তির অনস্তবীধ্ধ্য, অসীম 
'পরাক্রম অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সংকল্প-শক্তিতেই কর্দ 
কলবান্‌ হইয়া থাকে । 
প্রত্যেককে ম্মরণ রাখিতে হইবে, কোন কার্ধ্যাদি করিতে 
হইলে সেই কার্য্যের জন্য যে দেবতাঁফে আরাধনা করা হইতেছে, 
ভাহার তত্ব, যাহার জন্ কাঁধ্য করা হইতেছে, তাহার কিসের জন্ত 
(কর্ম করা হইতেছে, অর্থাৎ তাহার ঈপ্মিত পদার্থ কি, আর নিজের 
বুদ্ধির সহিত একাস্তিক ইচ্ছাকে সংযোজন! করিয়া কার্ধ্যারস্ত বা 
সম্কল্প করিতে হইবে। সঙ্ধল্ল করিবার সময় এই তিন বিষয় 
বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়! একাস্তিকী ইচ্ছাশক্তি বিকাশ করিবে। 
* 51] দ০1070621 800 105০10106817 8968008 10 2086019 80৫ 
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কোম্‌ কার্ধ্যে কোন্‌ তত্বের আরাধনা! করিতে হইৰে, তাহা 
নির্বীচন করা একটু কঠিন, সময়ে তোমাকে ভাহা বলিয়া দিঘ, 
কিন্তু হিন্দুগণের তাহা জাঁনিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় 
না। যে কাধ্যের জন্য যে দেবতার আরাধনা! করিতে হইবে, 
তাহা পদ্ধতি-গ্রস্থাদিতে স্থির করাই আছে। স্ইে সকল গ্রস্থ 
দেখিয়া কার্ধ্য করিলেই চলিবে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০০২০ 


ইচ্ছাশক্তি 


শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মন্ত্রের গ্রভাৰ 
প্রস্তাবিত হইয়া থাকে । সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহার 
স্বরূপ ফি,_আমি শুনিতে চাই। 

গুরু। ইচ্ছা মানবাস্মার গুঁড়তমা ও প্রবলা শক্তি। মানুষ, 
এই ইচ্ছাশক্তির বলে, সমস্ত অসাধ্য অসাধ্য করিতে 
পারে। মানুষ ইচ্ছা করিলে, নরদেহে দেবস্বলাভ করিতে পারে, 
আবার পশুতবও প্রাপ্ত হইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে 
মান্য শিলাকে সোপ! করিতে পারে, এবং সোণাকে বাং করিয়া 
দিতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুরুষ স্ত্রীজাভি হইতে 
পারে, স্ত্রীজাতি পুরুষ হইতে পারে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে 
জ্যেষ্টের দাবদপ্ধ আকাঁশে নবীন মেঘের হ্ষ্টি করিতে পারে-_ 
আল্লার বর্ধার জলদজাল কাটাঁইয়া ক্ুখতপনের আবির্ভীব করা” 
ইতে পায়ে। ইচ্ছাশক্তির বলে কলিকাতায় বসিয়া ঢাকায় কাজ 
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করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে অকালে অগ্রাপ্ত কলের 
সি হইয়া থাকে । 
€ 114892) 1015৮5981ঠ ) ইচ্ছাশক্তির সাধন করিয়াছিলেন 
ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি অতিশয় অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ড সকল 
সম্পাদন করত মরজগতের মাঁনবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 
তাহার ইচ্ছাশক্তির অনেক অস্তুত অস্ভুত কাণ্ড অনেক পুস্তকে 
লিখিত হইয়াছে । অনেকে তাহার অলৌকিক কাধ্য প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়া চমতকৃত হইয়া গিয্নাছেন। সেনেটসাঁহেবকে তৃমি 
জান কি? 

শিষ্য । কোন্‌ সেনেটসাঁহেবের কথা আপনি বলিতেছেন ? 
যিনি পাঁয়োনিয়ারের সম্পাদক ছিলেন । 

গুরু । ছা। 

শিষ্য । তাহাকে অনেকেই' জানে,-আমি নাম শুনিয়াছি, 
তিনি মহাপত্ডিত ব্যক্তি। 

গুরু । সেনেটসাহেব লিখিয়াছেন,“আমি ষখন সিমলায় 
ছিলাম, সেই সময় ম্যাডামও সিমলাঁয় ছিলেন, তাহার অদ্ভূত 
শক্তিব্ীর অনেক প্রমাণ দেখিয়া মুগ্ধ হইভীম। এক দিন 
এক বনভোজ (1০-21০) হয়) তাহাতে . ম্যার্ভীম, আমি 
ও আরও চারিজনে যাইবার প্রস্তাব হইল, এবং ছয়জনের 
উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য ও ছয়প্রস্থ কাঁচের বাসনা'দি লইয়া আমর! 
যাত্রা করিলাম । পথে যাইতে একটি বিশিষ্ট বন্ধুয় সহিত সাক্ষাৎ 
হইল)” আমাদের বনভোকে যাইতে দেখিয়া শ্বইচ্ছায় তিনিও 
খাইতে স্বীরুত হইলেন। তিনি যেক়প লোক, তাহাতে তাঁহাকে 





দেবত। ও আরাধনা । ১২৩ 


সঙ্গী করিতে সকলেই ইচ্ছুক। তিনি যখন স্ষেচ্ছাঁ 
প্রণোদিত হইয়া যাইতে চাঁহিলেন, তখন তাহাকে বাঁধা দিবার 
অভিপ্রায় কাহারই হইল না; সমাদরের সহিতই তাহাকে সঙ্গে 
লওয়া হইল । 
আমরা যেখানে গেলাম, নাতো নাতে 
মষ প্রদেশ। সেখানে জন-মানবের প্রসঙ্গও নাই। কেবল 
পাহাড়ের গায়ে ঝরণী,ঝরণার কোলে নীলিম বনভূমি 
বনতৃমির কোলে শ্বেত পীত লোহিত কুন্তুমগ্চ্ছ, কুন্থুমের 
কোলে কেবল সুগন্ধ আর শোভা । ঠা 
অনেকক্ষণ ভ্রমণীদি করিয়া আহারের উদ্যোগ করিবার ইচ্ছা 
হইল, কিন্তু এইবারই মহা গোঁলযৌগ । আহারীয় যাহ? আছে, 
তাহাঁতেই ছয়জনের স্থলে সাতজনের চলিতে পারিবে, কিন্ত 
আর একপ্রস্থ বাঁসন পাওয়া যায় কোথায়? বাঁসা হইতে ছয়জন 
বাহির হওয়া গিয়াছে, ছয়জনের উপযুক্ত বাননই আঁন হইয়া- 
ছিল। কিন্ত পথে আসিয়া সাঁতজন হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে, 
উপায় একজনকে রাখিয়া! কিছু অপর ছয়জনে আহার কর! 
যায়না । কেহই কাহাকে রাখিয়া আহার করিবে না,_তাহা 
করাও ভদ্রতাবিকুদ্ধ 1 
তখন সকলেই চিস্তিত হইলাম। একজন ম্যাডামকে 
জিজ্ঞাসা করিল,_“ইহার ফোন উপায় আছে?” ম্যাডাম 
বঙল্গিলেন “উপায় থাকিলেও তাহা! অতিশষ কঠিন ব্যাপার ।” 
সকলের কৌতুহল আরও বন্ধিত হইল। তাহাকে পীন়্া-: 
পীড়ি করিয়া! ধরিলে, তিনি কিয়ক্ষণ তৃষ্বীস্তাব ১5 
থাকিয়া বলিলেন,_“এই স্থানটা খোড়।” 
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আমাদের সঙ্গে অবশ্য খননোপযোগী কোন অক্নাদি ছিল 
না, কেবল ছুরি ছিল ;_সেই ছুরি দিয়াই ছুই জনে খু'ঁড়িতে 
আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে ঘাসের শিকড় আর পাহাড়ের 
জমাট; ছুরি কি তাহার মধ্যে চলে । অনেক কষ্টে অনেকক্ষণের 
পরিশ্রমে খোড়ী হইলে, দেখা গেল, তাহার মধ্যে একজনের 
আহারের প্রয়োজনমত সমস্ত বাসনই আছে। আরও 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ঘে ফ্যাসানের এবং যে মেকারের 
সেই সকল বাসনাদি ছিল, ঠিক সেই মেকারের সেই ফ্যাসান্রেই 
এ বাঁসনগুলি! আর আশ্যধ্য এই যে, জর ছয়প্রস্থ 
বাসনের প্রতি প্রস্থে গ্ল্যাস ডিস্‌ প্রভৃতি যে কয়খানি করিয়া 
ছিল, ইহাঁতেও তাহাই আছে! যে জমি খুঁড়িয়া এই বাঁসন- 
প্রস্থ উখিত হইল, তাহা যে কত কাল অখনিত অবস্থায় 
আছে, অথবা সেই স্থানের জন্ম হইয়া পধ্যস্ত কখনও খনিত 
হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ফল কথা, বন 
কাল যে সেস্থান খনিত হয় নাই, তাহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে 
পারে। কেন না, সেই মাঁটার উপরে তৃণগুল্স জন্মিয়াছিলঃ 
এবং তাহাদের শিকড়ে সেখানকার মাঁটী এমনভাবে সমা- 
চ্ছন্পন ছিল যে, ধাহারা সে মাটী খুঁড়িয়াছিলেন, তাহারাই 
তাহাঁর কঠোরতা বুঝিয়াছিলেন। টু 

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল, সকলই স্তম্ভিত ও আশ্চরধ্যাস্থিত 
হৃদয়ে ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ম্যাডাম বলিলেন “ইচ্ছা 
শক্তির বলে হইয়াছে” ইচ্ছাশক্তির সাধনবলে জগতে সমস্তই 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে,জগতে 
তাহার অপ্রাপ্ত ও ছুক্িপ্ন কিছুই নাই। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে 
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মৃহ্র্ত মধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। 
ইচ্ছাশক্তির বলে, মাচ্ুষকে বশীভূত করা যাইতে পারে। 
ইচ্ছাশক্তির বলে জড়কে চেতন ও চেতনকে জড় করা যাইন্ডে 
পারে। ইচ্ছশিক্ষির বলে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন 
যাইতে পারে। ভারতবর্ষের পুরাতন ধাবিরা যে মানবীকে পাষা- 
নীতে পরিণত করিতেন, এবং কাঠের নৌকা সোণার নৌকায় 
পরিবর্তন করিতেন, মৃষিককে ব্যাপ্রে পরিণত এবং বাঘকে 
পুনরায় মুষিক করিতেন, তাহা৷ এই ইচ্ছাশক্তিরই সাধনাবলে। 
ইচ্ছাশক্তির সাধন-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে এমন হয়! 

সেনেটসাহেব ম্যাডামের এ আশ্র্ধ্য ক্রিয়ার অদ্ভুত 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাঁজে প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
যে পুস্তকে তিনি এঁ ঘটনা লিখিয়াছেন, সেই পুস্তক ইয়ো- 
রোপে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ।” * 

শিষ্য । সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহা জানিতে চাহি। 

গুরু | স্ায়শান্্স বলিয়াছেন, 


ইচ্ছাদেষপ্রযতবহথছুঃখজ্ানাস্তাত্সনে লিঙ্গমিতি। 
গ্যায়দর্শন ১1১১, 


জাদ্শনের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ। ইচ্ছা, দ্ধেষ, প্রযত্ব, 
সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এই সকল আত্মর্শ, আত্মগুণ বা আত্মার 
লিঙ্গ । অর্থাৎ মাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্, সুখ, ছুঃখ ও জালবিশিষ্ট 
তাহাই জীবাত্মা । 

“সা চাল্মমনসোঃ সংযে।গাৎ সখাদ্যপেক্ষ।ৎ ইঠর্যিজারা হত এবস্ব- 


স্মৃতি-ধর্ধ্াধর্শহেতুঃ । 
: পদার্ঘ রস । 
%* 09৫০1৮--দ 019) এ 
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' “আত্মা এবং মনের সংযোগ হইতে প্রযত্ব * স্মৃতি ও 
ধর্মাধর্ন হেতু সুখাদি বা স্বতির অপেক্ষা বশতঃ ইচ্ছা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে ।” 

| জা়জন্ত। তবেদিচ্ছ' ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ। 

কৃতিজন্যা ভবেচ্েষ্ট। চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥ . 

“আত্মা হইতে ইচ্ছার জন্ম। ইচ্ছা! হইতে রুতি (প্রবত্ব) 
ও কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে কর্ষের উৎপত্তি হইয়া 
থাঁকে।” | 
অতএব, ইচ্ছাই কর্মের জননী । এই ইচ্ছার একাগ্রতা 
হইতেই কন্মের উদ্ভব হয়। কন্ম কি না, ঘাহা কর! হয়। 
রোগ-আরোগ্য কর্খ, ধনোপার্জন কন, স্বাস্থ্যলাভ কণ্ম, দেবতা- 
সাক্ষাৎ কর্ম/_-সকলই কর্ম্ম। ইচ্ছাঁশক্তির বলে কর্ম সাধন 
যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ । 

শিষ্য । এখনও একটু গোল আছে। 

গুরু । সেগোলকি? 

শিষ্য। ইচ্ছাশক্তিতে না হয় কর্্দ সম্পন্ন হয়; কিন্তু বিনা 
কারণে কাধ্যোৎপত্তি হয় না, কার্য মাত্রেরই কারণ থাকে। 
ইচ্ছাশক্তির বলে যে কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, তাহার কারণ কি? . 
শুর) কারণ শবের অর্থ এইরূপ-_ 

কারখং তি তন্তবতি, যগ্িন সতি সন্তবতি, যস্মিন্‌ এসতি য় তবতি। 

নায় বন্তিক। 

- শ্যাঙ্থা থাকিলে যাহা হয়, যাহা না থাকিলে যাহা! হয় না, 

যাহা যাহার নিয়ত পূর্কবর্তী/-_তাহা তাহার কারণ।” 


_. *প্রবদ্ধ সংআরত্ত,উৎসাহ, (00076 2669008) 
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শিষ্য । তাহা হইলে ইচ্ছাশক্কিই কি দেবশক্তি আকর্ষণের 
কারণ? | 

গুরু । ইচ্ছাশক্তি নিমিত্ত কাঁরণ,--এবং দেবশক্তি উপাদান 
কারণ। মনে কর, স্বর্ণকার তোমার হাতের এ আংটিটি গড়াইয়া 
দিয়াছে । সে হাঁতুড়ী আকাই প্রতৃতি যন্ত্র লইয়া উহ! গড়াই- 
য়াছে, অতএব এ গঠনকার্যের নিমিত্তকারণ ব্বর্ণকার ও আকাঁই 
হাতুড়ী প্রভৃতি যন্ত্র; উহার উপাদাঁন কারণ স্বর্ণ। এস্থলেও 
ইচ্ছাশক্তি পূর্ব কথিত কয়েকটি বিষয় লইয়া নিমিত্ত কারণ হইয়া 
উপাদান কারণকে লইয়! কাঁধ্য সম্পাদন করিয়াছে। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত জেবন্দও বলিয়াছেন,_-“পূর্বববন্তী ভাব বা ভাঁবসমূহ হইতে 
যে কাধ্য উৎপন্ন হয়, যাহার বা যাহাদের নিয়ত পূর্বববর্তিতা 
ব্যতিরেকে যে কাঁধ্য সংঘটিত হয় না,তৎকার্য্যের তাহা ব! তাহারা 
কারণ” । * 

শিষ্য । বোধ হয়, হিন্দু পুরোহিত মাত্রেরই এই ইচ্ছাশক্তি 
পরিচালনা করিবার ক্ষমতা বিদ্যযান আছে? 

গুরু। থাকা একান্তই প্রয়োজন । না থাকিলে যজমানের 
কার্ধ্য করিয়া কোন ফলই প্রদান করা ষাঁয় না । আমাদের দেশের 
যাঁজকগণ, তান্ত্রিকগণ ও কম্সমিগণের এই শক্তি বিশেষদূপেই 
ছিল। পুরোহিঃতগণেরও ছিল,--এখনও যে কাহারও নাই, এমত 
নহে; তবে অধিকাংশ পুরোহিত, পুরোহিতপদবাচ্যই নহে,_- 
তাহারা প্রতারণ| করিয়া ধজমাঁনের অর্থ উদরসাঁৎ করে, এইমাত্র । 
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১২৮ ' দেবতা ও আরাধনা । 


শিষ্য! কি করিয়া ইচ্ছাশক্তি নিজ আয়ততীভূত করিতে পার! 
যায়, তাহা আমাকে বলুন। 

গুরু । পুর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, দেবশক্তি-দ্বারা কণ্ম 
করিন্ডে ইচ্ছাশক্তি নিষিত্ত কারণ, এবং সেই দেবশক্তি উপাঁদান 
কারণ। দেবশক্তিকে লইয়া ইচ্ছাশক্তি (আঁর তাহার সঙ্গে যে 
যে শক্তির প্রয়োজন- সম্কল্পতত্বে বর্ণিত ) পরিচালনা করিতে 
হইবে । ব্যাপারটি আরও একটু প্রাঞ্জল করিয়া বল! যাঁউক। মনে 
কর, তুমি একটি স্্রীলোককে দেখিতে ইচ্ছা! করিতেছ-_-এখানে, 
সেই স্ত্বীলোকটির সত্তা অর্থাৎ রূপ গুণ ও হারভাব এবং কি 
প্রয়োজনে তাহাকে দেখার আবশ্যক সেই ন্ম্মভাঁব গুলিকে 
উপাদান কারণন্বরূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া» তাহার সহিত তোমার 
দেখিবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে এ্র্রাস্তিকী ও একমুখী করিয়া 
অন্ঠান্য চিস্তাদি বিরহিত হইয়া, তাহার নিকটে পাঠাও অর্থাৎ 
ইচ্ছাকর,__দেখিবে নিশ্চয়ই সে আসিয়া হাঁজির হইবে। শাস্র 
বলেন» 

নিশিতমপ্রয়োঙজগকৎ প্রকৃতীন/ং বরণজেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। টু 

পাতগ্ললদর্শন, কৈ, পা, ৩। 

_ ক্কষকেরা খন এক জমি হইতে অন্ত জমিতে জল দিতে বা 
জলে গ্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্্রাদি 
দ্বারা স্বভাবতঃ নিক্নদেশ প্রবাহি জলের ভূমির যে আঁইল বা ক্ষুদ্র 
বাধ থাকে, তাহাই ভেদ করিয়! দেয়, এতত্্যতীত রুষককে অন্ত 
কিছুই করিতে- হয় না। স্বভাবতঃ নিম্নদেশগামী জল আবরণ 
ভেদ পাইলে আপনিই চলিয়া যায়। মানুষের স্বদয়ে যে ইচ্ছাশক্তি 
সুক্ষভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাকে নিষিত্ত কারণের সহিত 


দেবতা ও আরাধনা । ১২০ 


সংযুক্ত করিলে, এ নিমিত্ত কারণই তাহার গমন বিষয়ক প্রতি- 
বন্ধকতা বা আইল কাটিয়া দেয়, তখন স্বাভীবিক কম্ম করণেচ্ছ,ক 
ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মনিষ্পাদনে সমর্থ হয়, অন্য কোন ব্যাপান্নেরই 
প্রয়োজন হয় না। | 

উপাদান কাঁরণটির ধ্যান বা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করি- 
লেই ইচ্ছাশক্তি আপনিই তাহার দিকে প্রধাবিত হইবে । 

যাহারা এই সকল কার্ধ্য করিবেন,াহাদিগকে কাঁজেই চিত্র- 
জয়ী'হইতে হয় । আহারে বিহারে ভোজনে গমনে কোনপ্রকারেই 
চিত্তের বিমলিনতা থাকিলে চলিবে না । কারণ মনের গতি চতু- 
দ্বিকে ভ্রাম্যমীণ থাকিলে, ইচ্ছাশক্তি চালনা হয় না। তাই হিন্দুর 
পুরোহিত হওয়া বড়ই কঠিন। তাই হিন্দুর পুরোহিতের আহারে, 
বিহারে, গমনে ভোজনে সর্বত্রই সংঘমতা |" এই ধর্ম-ছুর্দিনে 
হিন্দু পুরোহিতের বেশভূবা সেই প্রকারেই আছে বটে, কিন্ত 
মনের পদ্ধিবর্তন ঘটিয়! গিয়াছে । বিষয়াসক্ত হইয়া পুরোহিতগণ 
স্ব স্ব মানসিক গতি চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত রুরিয়! ফেলিয়াছেন ৷ 
কাঁজেই তাহাদিগের ছার! দৈবকাঁ্যে ফল পাওয়া কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 





পট পপ সাপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
০০০ 
শব্দ-শক্তি। 
শিষ্য । তাহা হইলে, মন্ত্রাদি ঘাঁহী কিছু বলুন”_সে সকল 
মিথ্যা ; ইচ্ছাশক্তি চালনাদ্বারাই সমস্তকার্য্য সুসিদ্ধ হইয়। থাকে ? 


১৩০ দেধতা ও আরাধনা |: 


গুরু। মন্ত্র মিথ্যা? এ উপদেশ তুমি কোথায় পাইলে? 

শিষ্য। আপনারই কাছে। 

গুরু । আমি কি তোমায় বলিয়াছি যে, মন্ত্র মিথ্যা? 

শিষ্য । স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই বটে,_কিস্ত ইন্ছাঁ- 
শক্তির দ্বারা যে, সমস্ত কাধ্য হয়, তাহা! বলিয়াছেন। তবেই 
মন্থগুলি স্মারক শব্ধ মাত্র । 

গুরু । মন্ত্রগুলি যদি স্মারক শর্খাও হয়, তাহা হইলেও তাহা 
নিরর্থক কেন হইবে? কিন্তু মন্ত্রগুলি কেবল শবাসমষ্টি হইলেও 
উহার বীধ্ধ্য প্রবল | কেন না) শব ত্রন্ধ,__তাহা৷ তোমাকে পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি ৷ 

অথেদমাস্তরং জ্ঞানং হুম্ষ্রং বাগাত্বন1 স্থিতম. 1 
ব্ক্তয়ে ম্বদ্য রূপন্য শবত্েন নিবন্ততে ॥ 
বাকাপদীয়। 

“নুস্মবাগাত্মাতে অবস্থিত আস্তর জ্ঞান, স্বীয়ক্ূপের অভিব্য-. 
ক্যর্থ শব্দরূপে-_বৈথরী অবস্থায় নিবন্তিত হইয়া থাকে 1” 

শব্দের অর্থ এই যে, আমাদের সুক্ম বাগাত্মীতে যে আস্তর 
জ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনেধ মধ্যে কোন ভাবের উদয় 
হইলে, সেই ব্যক্ত আস্তর্‌ জ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়া শ্ অবস্থায় 
প্রকাশ হয়। [ও 

কা এই ভাব-। 
বিকার দ্রব্যত্বে পরিণত হয়__কা্‌রণ-ভাঁববিকার বা কার্য্যাত্- 
ভাবই ভ্্ব্য (89৪6৪০০৪ ), গুণ ( £৮৮1৮856৪ ) ও কন্ম (8০6০9) 
ভাবে অবস্থান করে ;_ দ্রব্য, গুণ ও ক্র ইহারা ভাব-বিকাঁয় বা 
ক্কার্্যাত্মভাবেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 1 





দেরত। ও আরাধনা । ১৩১ 


তবেই বেখ, শঙ্ধ কি প্রকার ক্ষমতাশালী | যে কার্ধোর অন 
ষে সকল একত্রে গ্রথিত হইয়া যোগবলশাপ্টী খষিদিগের হৃদয় 
হইতে উখিত হইয়া পদার্থসংগ্রহে শক্তিমান্‌ হইয়াছিল, তাহাই 
মন্তরূপে গ্রথিত হইয়! রহিয়াছে; অতএব ক্-শ যে, এক অলৌ- 
কিক শক্তি ও বীর্য্যশালী তাহাতে সন্দেহ কি? 

শব্দ দ্বারা না হয় কি? তুমি বসিয়া আমার সহিত কথা 
কহিতেছ”-_:এখনই যদি দূরে করণ ক্রন্দন-ধ্বনি হয়, তুমি কখনই 
স্থির চিত্তে আমার সহিত কথা কহিতে সক্ষম হইবে নাঁ। এক- 
জনকে ত্তূমি ভাল বাসনা,-_সে যদি কাতরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে 
তোমার স্তব করিতে পারে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার বশীভূত হইবে । 
শব্দেই পরম্পর আবদ্ধ । কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের 
গুণ গুণ শব্ধ শুনিলে মনে কোন্‌ অজানা আকাজ্ষা "জাগিয়া উঠে, 
কোন্‌ জন্স-জন্মাস্তরের পুরাণ কাহিনী মনে আইসে। আবার 
মেঘের গুরু গুরু গর্জন, ময়ূরের কেকারব--ইহা শ্রবণে অন্য 
প্রকীর ভাবের আবির্ভাব হয়। মনে কোন্‌ অশূর্ত প্রতিমার মূর্তি 
স্থাপন করিয়া ফেলে। শব্বে জীব মোহিত হয়,_শবে বিশ্ব 
বরদ্ধাণ্ড সংগঠিত । 

এ যে কবি, কয়েকাট শবচিত্র আঁকিয়া পুত্রহারা জননীর 
চোখের জল টারিয়া আনিতেছেন, উহার কি শক্তি নাই? ছৰিও 
শব্শক্তি”__ছবি দেখিলে প্রাণের মধ্যে শব্দের অমূর্তভাব মি 
মান হয়। 


্মমে! দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। 
নমঃ প্রককত্যৈ ভ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রপতাঃ ল্ম তাম্‌ ঈ. 


১৩২ ব্েকতা ও আরাধনা । 


রেখদ্রায়ৈ নমে! নিত্যাধৈ গে্্যৈ ধাত্র্যে নমো নমঃ | 
জ্যোত্স্বায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যে সধায়ৈ সততং নমং ॥ 
কল্যাণ প্রণতা বৃদ্ধ্যে সিদ্ধ্য কুন্মো'নমো নমঃ। 
নৈর্ধত্যে ভূভৃতাং লন্মৈম্য শর্ববাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ 
ছুর্গায়ৈ ছুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ধকারিণ্যৈ। 
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধুআায়ৈ সততং নমঃ ॥ 
অতিস্ম্যাতিরৌদ্রাঁয়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ। 
নমে জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ 
এইটুকু পাঠ করিলে, তোমার মনে কি হয়? 
শিষ্য | পরমাবিদ্যা দশতূজার মৃদ্তি হৃদয়ে উদ্দিত হয়, আর মনে 
একটি অলৌকিক শক্তিভাবের উদয় হয় । 
গুরু । আর যদি পাঠ করা যায়,_-_- 
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়, 
জ্ঞানপ্রদায় করুণাঁময়-সাগরায়। 
কপুরি-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, : 
দাকিদ্রুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায় ॥ 
ইহাঁতে তোমার মনে কি ভাঁবের উদয় হয়? 
শিষ্য! নরক হইতে ভ্রাণকারী-জ্ঞানদায়ী ককুণাঁকারী, 
দারিব্রদুঃখহারী, কপূর ও কুন্দ কুন্দুম নিভ শ্বেত ইন্দু জটাধারী 
এক মূর্তি মনে আইসে। মনে আইসেঃ তিনি শিব৮_তিনি 
আমাদের একান্ত মঙ্গলকারী, এবং বরপ্রদান করেন । ইহান্তে 
এই ভাবেরই উদয় হয়। | 
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গুরু। নিম্নলিখিত কথাগুলি যদ্দি পাঠ কর; হায়, ভবে 
তোমার মনে কি ভাবের উদ্বয়? যথা,-_ 


বিষ্ুরুদ্র সমুস্ভূত মহাশন হুতাশন । 
মেষমন্দিরদাহেহতর সমুস্ত, তশিখো! ভব ॥ 
 প্রাক্ষিণেন ধাবস্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ঠন(। 
. প্রদক্ষিণং দক্ষিণাগ্নে কুরু কৃষ বিশেষতঃ ॥ 
শিষ্য। একটি মেষমন্দির দহন করিবার জন্য একটা 
মহতী শিখা! সম্পক্গ অগ্নিকে মনে আইসে। আর মনে আইসে, 
কে সেই অগ্নিকে লইয়া একটা! মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছে র 
গুরু। কেন, তিনটাই ত ছন্দোবদ্ধময় কবিতা; _-কতক- 
খুলি সীমাবিশিষ্ট শব । তিনই এক,-তবে তোমার মনে 
পৃথক পৃথক্‌ ভাবের উদয় হয় কেন,_বলিতে পার? উহাই 
শক-শক্তি। শব ভাবময়,_বাগাত্মস্থিত অব্যক্তশব ব্যক্ত 
হইয়া কতকগুলি আক্ষরিক মাত্রায় গ্রথিত হইলে একটি ভাবের 
ছবি চিত্রমূকুরে প্রতিবিশ্বিত করে। | 
যৌগবলশাল্টা ভ্রিলোকদর্শী খ্কবিগণ যেরূপ আক্ষরিক শব- 
মাত্রায় যে শন্তি ও যে ভাবের আকর্ষণ-বিকর্ষণ হয়, তাহা 
স্থির করিয়! মত্ত্ের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তির বলে এবং 
স্ব-কম্পনের সাহায্যে এ শব্দ যথাস্থানে প্রেরিত, হই! মান- 
বের কারধ্যনিদ্ধি করিয়া থাকে । 








৯২ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


মন্ত্রের গতি। 


শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাঁশক্তির বলে ম্বর-কম্পনের 
সাহায্যে মন্ত্র অভিলধিত স্থানে গমন করিয়া সাধকের অভীষ্ট 
পূর্ণকরে। কিন্তু কোন্‌ শক্তির বলেঃ মন্ত্র অভিলধিত স্থানে 
গমন করিয়া থাকে ? 

গুরু । তুমিইত বলিলে স্বর-কম্পনের সাহায্যে 

শিষ্য । ্বর-কম্পনের সাহায্যে কেমন করিয়া যায়? 

গুরু। আমরা ঘাহাঁকে ব্যোম্‌_ বুলি, ইংরেজের! তাহাকে 
বোধ হ্য, ইথ]র (/ত্.) বলেন, তাহা তোমাকে বলাই 
বাহুল্য । এই ব্যোম সমস্ত জগৎ সমস্ত অণুপরমাণু, সমস্ত স্থান 
ব্যাপিয়া আছে । এ যে টেবিলখানা পড়িয়া আঙ্ছে, উহাঁও 
ব্যোমে পরিপূর্ণ। ছইটি অণু. খুব সংশ্লিষ্ট ভাবে পাশাপাশি 
বসাইয়া দিলেও, তাহাঁর মাঝখানে একটু ব্যোম অবস্থিতি 
থাকে,_একমুষ্টি ধূলিকণা সংঙ্লিষ্টভাবে চাপিয়া ধরিলেও 
সেই ধুলিকণাঁসমূহের মধ্যে ব্যোম থাকে ;--আবার প্রত্যেক 
ধূলিকণার মধ্যেও ব্যোম আছে। ব্যোম সর্ধবত্রইমহদাদি 
অণু পর্য্যস্ত সর্বত্রই ব্যোমের অবস্থান । ব্যোমই সর্বজ। 
ব্যোষই সকলের জনক | . 

শব, আলোক, তাঁপ, তাড়িৎ সৃতি পদা্থনমূহও 
এ ব্যোষ, বা ইথরের কম্পনরিশেষ হইতে উদ্ভুত হইল 
থাকে, আবার এই ব্যোষের কম্পন দ্বারাই উহাদের আন্দো- 
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লিত গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত না হইলে ত্র আন্দোলিত-গতিশব্ সরল রেখায় 
প্রবাহিত হইয়া যথাস্থানে আসিয়া পঁছছে। মনে কর, আমি 
আমার শয়নগৃহ চিন্তা করিলাম,আমার চিত্ত হইতে আর 
আমার শয়ন-গৃহ পর্্যস্ত চিস্তার একট সরল-রেখা পড়িয়া গেল, 
যদ্দি অন্ত শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ এই চিন্তার 
মধ্যে আর কোন চিন্তার উদয় না হয়, তবে আমি এই 
স্থানে 'বনিয়া কথা কহিলে, সে কথা আমার শয়ন গৃহের 
আমার অভিলধিত লোকে শুনিতে পাইবে। কিন্তু যেই 
আর কোন চিস্তা উদিত হইবে, অমনি এ ব্যোম-কম্প- 
নের স্বরতরঙ্গটি স্থগিতগতি প্রীপ্ধ হইবে। মন্ত্র সকলও এরূপ 
গাঁড় ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি দ্বারা ব্যোম-কম্পনেধ সঙ্গে মিলিত 
হইয়া আন্দোলিতগতি প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিলধিত 
দেবতার 'নিকট গিয়া ০8 মধ্যে আর কোন 
স্থলেই নে দড়ায় না। 

শিষ্য। ব্যোম বা ইথারের কম্পনে শব্দের আন্দোলিত 
গতি, কোন্‌ বিজ্ঞানের উপর ধাড় করান যাইতে পারে ? 

গুরু । কাঁধ্য মাত্রই প্রতিকাধ্য আছে, ইহা অবশ্যই 
তুমি স্বীকার কাঁরিবে? | 

শি্য। : নিশ্চই । 

গুরু। প্রত্যেক কাধ্যই আপন আপন প্রতিকার্য্ের 
সমান ও প্রতিমূখে কার্য্যকারিণী,_ এ ০8 
অশ্বীকার করিতে পারিবে না? 

শিষ্য। আজ্ঞা না,_উহা! বিজঞান-সন্মত, রন 
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গুরু। এখন মনে কর,_“লমকোনী ত্রিভুজের সমকোণের 
সম্মুখীন বাছুর উপরে অঙ্কিত সমচতুতূর্জ যে অপর বাহুছয়ের 
উপরে অঙ্কিত সমচতুতূ্জের সমান; সমকোণী জরিতুজের তুজ, 
কোটি, কর্ণ এই তিনের মধ্যে ছুইটির পরিমাণ অবগত 
হইলে, আমরা যে অজ্ঞাত তৃতীয় ভুজের পরিমাণ- নির্ণয় 
করিতে সমর্থ হই, একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারা যায়, তাহাই নিউটনের গতি স্বম্ব্ধীয় তৃতীয় নিরমটির 
ব্যাখ্যাস্তর /* * অবপ্যই তুমি জড়বিজ্ঞান অয়্যয়ন করিয়া, তাহাতে 
জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তোমাকে আলোক, তাপ, শব্দ ইত্যাদির 
আন্দোলিত গতি € য*৮০-১০৪০০ ) সম্বন্ধে অধিক বুঝাহিবার 
প্রয়োজন নাই,_ইহাঁদের বক্র সরল প্রভৃতি সর্ধগ্রকার গতির 
কথাই তুমি অবগত আছ, এক্ষণে তুমি জানিও শব্দাখ্য 
আন্দোলাক্রিত গতি, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত গতি, তাপাখ্য 
আন্দোলায়িত গতি, এবং তাড়িৎ প্রবাহ প্রন্ততির ষে প্রকার 
গতি_-চিত্ত-প্রবাহ বা মানস-গতি ( ্য৪৮০৪ ০? ০7৪16) 
ঠিক'সেই নিয়মেরই অধীন। শব্ধ, তাঁপ” আলোক প্রভৃতি 
যেমন ভাবে, যে প্রকারে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও 
বক্রীভূত হয়, চিত্ত-প্রবাহ বা মানস-গতিও সেইরূপ নিয়মে 
উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বক্রীভৃত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে, আমাদের চিন্ত-প্রবাহ বা মানস-গতি মন্্রর শব্ধ 
শক্তি ব্যোমের পথে অভিলধিত দেবতার নিকটে যে লইয়া 
যাষ, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিয়াছ? 
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শিষ্য। হা, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু দেবতার নিকটে 
গিয়া সেই শক্তি কি প্রকারে কায্যোৎ্পাদন করিতে পারে? 

গুরু। তুমি নিদ্রিত আছ, কিস্তু তোমার অভাবে একট। 
কাজ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তোমার বাড়ীর কেহই তোমাকে 
জাগাঁইতে সাহসী হইতেছেন নাঁ,_-কাঁজটিও চাঁই। এত 
বস্থায় তোমার ক্রান্ষণী তোমার মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিলেন।, 
বলিয়া দিলেন,_“তোর বাপের পায়ের তলায় হ্ুড়নুড়ি দিগে,_ 
তা হণ্লৈ ঘুম ভাঙ্গিবে।” 

তোমার কন্তা' আসিয়া, তোমার পায়ের কাঁছে বসিয়া, পায়ের 
তলায় ধীরে ধীরে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করিলে, তোমার 
নিদ্রা ভগ হইয়া গেল,-চাহিয়া দেখিলে, ন্েহের কন্তা পাঁয়ে 
সুড়সুড়ি দিতেছে,_সমস্ত প্রাণখানা ভরিয়া স্বেহ-করুণার 
উদয় হইল, পার্থে চাহিয়া দেখিলে, তোমার গৃহিণী দাঁড়াইয়া, 
মুছ মৃদু হাঁসিতেছেন। বুঝিলে, গৃহিতীর কি কার্য্য নাধনার্থ 
কন্ণা এই সুড়সুড়ি দিতে নিযুক্ত হইয়াছে,_-তখনই জিজ্ঞাসা 
করিলে, “কি কার্ধা বল ?” 

এই জিজ্ঞাসায় তোমার কয়টি ভাচুরর, উদয় হইল ? 

শিব্য। প্রথমেই ন্সেহ-করণা ও বাঁৎসল্য। তারপর সখ্যতা, 
অবশেষে কা্যীআভাব । 

গুরু। এস্থলে আরও কিছু বুঝিবার আছে। যে কারোর 
জন্ত তোমার ত্রাক্মণী তোমার ঘুম ভঙ্গাইলেন, সে কার্য্যশক্তি 
তোমাতে ছিল, কিন্তু তুমি নিদ্রিত ছিলে বলিয়া, তোমার কাঁধ্য- 
শক্তিও তোমাতে সুপ্ত ছিল। তুমি নিদ্রিত ছিলে বলিয়া! সে 
কার্য্ের থবর তুমি লইতে পার নাই। কাধ্যটি বস্ততঃ 


১৩৮ দেবতা ও আরাধন1। 


তোমারই-_কিন্তু সেই কাধ্যটি করিলে তোমার ক্রাহ্মণীও 
সেই কাধ্যের ফলভাগিনী হইবেন, না করিলে অভাব বোধ 
করিবেন; তাই তোমাকে জাগাইয়া লইলেন। তন্্রপ দেবশক্তির 
কাধ্যই আমাদিগকে সুখে রাখা। কিস্তু তাহারা জানিতে 
পারেন না, আমাদিগের কিসের অভাব, তাই আমর! কশ্মীআ্বক- 
মনদ্বারা তাহাদিগকে জানাইয়া দেই--আমাদিগের ইহীর অভাব। 
তোমার ব্রাক্ষণী যেমন কন্ঠ! দ্বারা তোমার পায়ে শুড়সুড়ি 
প্রদান করিয়া, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন, আমরাও" তন্রপ 
মন্ত্রশক্তির পরিচালনা দ্বারা অভিলধিত দেবতার অঙ্গে সুড়সুড়ি 
প্রদান করিয়া থাকি,_তখন তিনি জাগিয়া দেখেন, পার্খে 
শন্দ-শক্তি পীড়াইয়া। স্বর-ঝঙ্কার শব্ব-শক্তিকে সেখানে দ্রাড 
করাইয়া রাখে, তাহার নিকটে কার্য্যের অভাব শুনিতে চাহিয়া 
অভিলধিত বরদাণে বা! ক্রিয়। সাধনে আমাদিগের অভিলাষ 
পূর্ণ করিয়া থাকেন। 

কাজেই ইচ্ছাশক্তি, এঁকাস্তিকী বুদ্ধি, ভার, শব্দ, স্বর-কম্পন 
প্রভৃতি দেবত! ও আরাধনায় প্রয়োজন হয়! কাজেই মন্ত্রের 
আক্ষরিক শব্দগুলি মিথ্যা নহে। এ শব্দগুলি পরিত্যাগ করিয়া 
: কেবল ইচ্ছাশক্তির পরিচালনে কাধ্য সম্পন্ন হয় না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
মন্্রতত্ব | 
শিধ্য। আমি আপনার নিকটে আর একদিন শ্রুত হইয়াছি, 
বীজ মন্ত্র সমুদয় শক্তির ব্যক্ত সৃক্্বীজ। যেমন "রীং, কৃষেঃর কুক্ম 


দেবতা ও আরাধনা । ১৩৯ 


পাশশীশীশ 


ব্যক্কবীজ,_- সকল বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাও শ্রুত হইয়াছি, * এক্ষণে 
যে সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রাদি আছে, তদ্বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা! 
করি। 

গুরু। যাহা শুনিবার ইচ্ছা, তাহা বল। 

শিষ্য । যে সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র আছে, তাহা দেবত। বিশেষের 
ধ্যান, স্তব, করচ প্রতৃতি। আপনি বলিয়াছেন, দেবতাগণ তু 
অদৃষ্টশক্তি। যাহারা সুক্ষ অদৃষ্ট শক্তি, তীহাদের আবার স্তব কৰ্চ 
ধ্যান ধাব্বণা কি? অরূপের রূপ কেন? অবূপের স্তব কেন, 
তোষামোদ কেন? এরূপ করিলে কোন ফল লাভ হইতে পারে 
কি? 

গুরু । তোমার হ্বদয়ে যে দয়া আছে, সে দয়াটি কি পদার্থ? 

শিষ্য । দয়! চিত্তেরই একটি বৃত্তি। 

গুরু । উহার কিরূপ আছে? 

শিষ্য। না। 

গুরু | তোমার দ্ুরোজায় আসিয়া এ অন্ধ ভিখারী বলিতেছে, 
--ওগো বাড়ীওয়ালা) আমি চারি দণ্ড আসিয়। দীড়াইয়া 
আছি, তোমরা! কি নবাব শীঞ্জা খা,__-ছুটি ভিক্ষা দিতে পার না? 
অন্ধ ভিথারীর একথাঁয় তাহার উপরে তোমার দয়া হয় 
কি? 

শিষ্য। না। 

গুরু। কিহয়? 

ক্ষ ম্প্রণীত "জন্মাস্তর-রহৃদা পামক গ্রন্থে "মন্ত্রচৈতন্য” শীর্ষক প্রবন্ধে এ 


সম্বন্ধে নক কথ! বলা হইয়াছে | তাহাতে বাহ! বলা হইয়াছে, এ স্থলে 
ভাহার পুনরুল্লেখ নিশ্পরয়োজন বোধ করা গেল। 


১৪০ দেবতা ও আরাধনা । 


শিষ্য । রাগ হয় 

গুরু। গাল রর বনি 
এক মুষ্টি চাউল তাহার ঝুলিতে দিয় বিদায় করিয়া দাঁও। কিন্ত 
তাহীর উপরে তোমার দয়ার উদয় হয় না, ইহা নিশ্চয় । কিন্ত 
আর একজন ভিখারী আসিয়৷ যদি বলে,_-"্বাবু গো, আমি ছুই 
দিন খেতে পাই নিঃ তোমরা বড়লোক, তোমরা না খেতে দিলে 
আমায় কে খেতে দিবে? কতলোক তোমাদের ছুয়ারে খেয়ে 
জীবন ধারণ ক'চে,-আর আমিই কি না খেয়ে মারা যাব ?-- 
এব্যক্তির উপরে তোমার দয়াবৃত্তি অবশ্যই স্ফুরিত হইবে । ইহাকে 
নিশ্চয়ই এক মুঠা চাঁউলের স্থলে ছুই মূঠা দিবে । কিস্তু জিজ্ঞাসা 
করি, দয়ার ত রূপ নাই, তবে তোষামোদে দয়ার উদ্রেক হয় 
কেন? 

শিষ্য । আমার বোধ হয়,মামি আকার বিশিষ্ট--এ কথাগুলি 
আমার ইন্ড্িয়-গ্রাহ হইয়া, আমার দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিতে 
পারিয়াছে। | 

গুরু। হা, তাহাই । দেবতাঁও ত ঈশ্বরের শক্তি । আমাদের 
স্তব স্কৃতি সেই বিরাট চৈতন্তে অবভাঁসিত হইয়।, তাহাঁরই অব্প 
বা স্বরূপ দেবশক্তির উদ্রেক করিয়া! থাকে । ইহাতে আপত্তি 
কেন? | 

শিষ্য । বুঝিলাম। আরও কথা আছে। 

গুক। বল.। 

শিষ্য। বৈদিকমন্ত্র সকলে এমন অনেক কথা আছে, যাহা 
দেবতার ব। ঈশ্বরের স্ব নহে,-সে কেবল কতকগুলি অন্যাঁথ 
বোধক কথা । আরাধনা পুজা যা হজ্ঞাদি করিবার সময় 
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সে কলের নামোর্জেখ ব পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? সেক্প 
একটি মন্ত্র এই, 

প্রজাপতির বিরতিজগতীচ্ছন্দোহস্নির্দেবত। আজ্য 
হোমে বিনিয়োগঃ | ও অগ্নিরৈতু প্রথমে দেবতাভ্যঃ 
সোহসোপ্রঙগাং যুঞ্চতু মৃত্যুপাশাত্বদয়ং রাজা বরুণো- 
ইনুমন্যতাং যখেয়ং স্ত্রী পৌভ্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা। 

গুরু । মস্ত্রটি সামবেদীয়__পাণি গ্রহণ ( কুশত্তিকা ) বা উত্তব্ন 
বিবাহের । ইহার কোন্‌ স্থল তোমার জিজ্ঞাস্য? “ও অগ্নি” 
হইতে আরম্ভ করিয়া “ম্বাহা” পর্য্যন্ত মন্ত। আর পূর্ব ভাগ অর্থাৎ 
“প্রজাপতি” হইতে বিনিয়োগ: পর্য্স্ত প্র মন্ত্রের যে খষি, যে ছন্দ, 
যে দেবতা! ও যে কার্যে উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারই স্মারক 
বিষয়। অর্থাৎ যে মন্ত্রটি তুমি বলিলে, উহার খষি প্রজাপতি, 
ছন্দ অতি-জগতী, দেবতা অগ্নি,আজ্যহোমে উহা! নিয়োগ করিতে 
হয়। তৎপরে মন্ত্রের অর্থ এই-_ ূ 

“দেবপ্রধান অগ্নি, ইন্দ্াদি দেবগণের নিকট হইতে আগমন 
করুন; তিনি এই কন্তার ভবিষ্যৎ মস্তান-সম্তৃতিকে মৃত্যু-পাঁশ 
হইতে মোচন করুন? বরুণরাজ ইহার অনুমোদন করুন এবং 
এই রী বাহাতে লু নী শোক প্রায় হইয়া মরন না করে» 
তাহা করুন |” 

তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে? 

শিষ্য। অস্ত্রের প্রথমে যে বি, হ্, দেবতা প্রসৃতির কথা 
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? 

গুরু । অয়দেবের কোমলকফাস্ত পদাবলী পাঠ করিযাছ? 


১৪২ দেবতা ও আরাধনা! । 


শিষ্য । ই, করিয়াছি) 

গুরু। পদাঁবলীর উপরে লেখা! আছে,_বসস্তরাগেণ যতি- 
তালেন গীয়তে । দেশ-গুক্্ররাগেণ রুদ্রতালেন গীয়তে। তাহার 
অর্থ কিজান? 

শিষ্য । তাহা! আবার জানি না? 

গুরু । কিজান? 

শিষ্য । এ পদাবলী যে নুরে ও যে তালে গাহিতে হইবে, 
ভাহাই লেখা আছে ।. 

গুরু । মন্ত্রের পূর্বেও এ মন্ত্রের যে খাবি, যে ছন্দ, যে দেবতা 
ও যেকার্ধ্য এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাই লেখা আঁছে। 
জানিতে না পারিলে, তুমি কার্য করিবে কিপ্রকারে? যে ভাবে 
এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, যে ছন্দে উহা সুর করিতে হইবে, 
যেরূপ ভাবে এ মন্ত্রের গতি হইবে, কোন্‌ দেবতার উদ্দেশ্যে চিন্তা 
ও ইস্ছাশক্তির পরিচালন করিতে হইবে, তাহা! জানিতে ন! 
পারিলে, কেমন করিয়া কার্ধ্য ও সিদ্ধি লাভ করিবে? 

শিষ্য। ধধি অর্থে কি? অনেকে বলেন, মন্ত্রের রচয়িতাই 
ধাধি। | 

গুরু । খাঁষি বৈদিক শব্ব,_অতএব খধি কি জানিতে হইলে 
বেদ ইহার কিরূপ অর্থ করেন, তাহাই জানা গ্ররোজন। ধাহারা 
বলেন, মন্ত্রের প্রণেতা খষি, তাহার! যে বিষম ভ্রান্ত, তাহা বলাই 
বাহুল্য ! কেননা, মন্ত্রের কেহই প্রণেতা নাই। মঙ্জ শ্বয়ং 
প্রকাশিত । যোগযুক্ত হৃদয়ের অত্যধিক স্ফুরণে মন্ত্রের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত ও বিকিরণ হয়। বৈদিক মঙ্জরেরই খধষি আছে । বেদ, 
এই ধধি শব কি কিরূপ অর্থে ব্যবহাঁর করেনঃ শোন+-- 
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“সহজাত ছয় ধবির সম্বন্ধে যে সপ্তম, প্রাচীনগণ তাহাকে 
“একজ? এবং ঞঁ সমকালোৎপন্ন ছয় খধিই “দেবজ' বলিয়! নির্দিষ্ট 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ইষ্সসমূহ ধামাঙ্গসারে বিহিত হইয়াছে। 
তাহারা নানাবিধ আকারে বিকৃত হওত এক স্থাতার জন্য দীপ্ি 


পাইতেছে।” খকৃবেদ ১৫ খু 
নিরুক্ত নাঁমেই প্রসিদ্ধ নিরুক্ত-পরিশিষ্টে (১, ২, ১৯১) এই 
মন্ত্রের ব্যাখ্যা অবিকল এইবূপ আছে ।-- 


“সহজাত ছয় ধষির সম্বন্ধে আদিত্য সপ্তম। তাহাদের (এই 
সাতের ) ইষ্টসমৃহ অর্থাৎ কান্তসমূহ ব! ক্রাস্তসমূহ বা. গতসমূহ, 
নতসমূহ বা নতসমূহ জলের সহিত সম্মোদিত হইয়া থাকে । যেখানে 
এই সপ্তঞ্থবিগণ সপ্ত জ্যোতি $ তাহাদের মধ্যে আদিত্যই শ্রেষ্ঠ । 
তাহারা (সেই ছয়) ইহাতে (আদিত্যে) একীভূত হইয়! 
থাকে 1৮ % * +% 

মূলের পদগুলি ও নিরুক্তের ব্যাথা, এতদুভয় একত্র সমালো- 
চিত হইলে, এইরূপ অর্থ অবগত হওয়া যায়. 

নহজাত--এক সময়ে উৎপন্ন অর্থাৎ আদিত্য সৃষ্টির পরে 
জস্তদের আশয়-স্টির সময় 1% * * 

ছয়-_পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বুহম্পৃতি, টি বির 


১1 চন্ত্র্জলি পৃথিব্যাদের ০ গৃহীত বুঝিয়। লইতে 
1 %%% 


খষি_নিরুক্তে প্রকাশিত ব্যাখ্যায় এক্থলে খষি শব্দে 
জ্যোতিম্মান্‌ পদার্থ। এবং খ্বষ ধাতুর অর্থ গতি; তনসাযে 
গতিমান্‌ অর্থও হইতে পায়ে ।” * 

* বেদাচাধ্য জীযুক্ত সত্যত্তত সামগ্রী কৃত “যা ৭ ৩৮স্পত৯ দু, 


১৪৪ দেবতা ও আরাধন! 


বেদের যাহ! অর্থ, বেদে যাহাকে খধি বলে, তাহা বুঝিয়াছি,_ 
অর্থাৎ যাহ! জ্যোতিত্মান্‌ গতি তাহাই খষি। এই খবিই তোমাদের 
পাশ্চাত্য টবজ্ঞানিকগণের ইথারীয় সিদ্ধান্ত (১৩৩০০ 
ম50০888 ) 

মনত প্রথম পাঠ করিবার সময় জানিতে হুইবে যে, এই মন্ত্রের 
খাধি কে, অর্থাৎ ইহার ব্যৌোমিক গতি কি প্রকার । এক এক 
খধিতে এক এক প্রকার গতি স্থির করা আছে। সে গতি তাল 
মাত্র। যেমন ঞরপদ বলিলে, এক প্রকার তাল বুঝিতে পার, 
ঠুংরী বলিলে আর এক প্রকার বুঝিতে পার, এবং কাওয়ালি 
বলিলে আর এক প্রকার বুঝিতে পার, মন্ত্রাদিতেও তেমনি এ 
গতির তাল বুঝিবার জন গ্রজাপতি খধি, প্রন্ষল্ন খষি প্রস্ভৃতি ঝি 
নাম দেওয়া হইয়াছে । | 

শিষ্য । বুঝিলাঁম। অতিজগতীচ্ছন্দ্টা কি? 

গুরু। ছন্দ, সুর । যেমন তেটিক ছন্দ পাঠ করিতে হইলে, 
একরপ নুরে পড়িতে হয়, পয়ার ছন্দ আর প্রকার স্থুরে এবং 
জিপদ্ী বিভিন্ন প্রকার নুরে পাঠ করিতে হয় ১-তন্্রপ এ ছন্দের 
. মাম হইলেই বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ সুরে মন্ত্র পাঠ 
_. করিতে হইবে । এই সুর-কম্পনই খবির স্বদ্ধে পিয়া বা গতিবান্‌ 
হইয়া অর্থাৎ বক্র; সরল খন্জুভাবে যেরপে "যাইতে হইবে, 
স্েইরূপে অভিলবিত স্থানে এ শব্ধতত্ব গুলি গিয়া উপস্থিত 
হয়। ৃ 
ও শিব্য। যেমন টোড়ি, সোহিনী, হী, বেহাগ, মালকোথ 
্ প্রতি বলিলেই তাহাদের স্ুরগুলি মনে আইলে, & ছন্দগুলির 


.. জন্বন্ধেও কি তাহাই হয়? 


দেবতা ও আরাধন]। ১৪৫ 


গুরু। যাহারা গানের রাগিণী গুলির সহিত সম্পূর্ণ অপরি- 
চিত তাহারা এঁ নামগুলি করিলে কখনই সে সুর মনে আনিতে 
পারে না, গাহিতে পারে নাঁ, তদ্রুপ এ ছন্দগুলির সুর যাহারা 
জানে না, তাহারা কখনই ছন্দের নাম শুনিয়াই মন্ত্রের জুর করিতে 
পারে না। কিন্তু স্থর ও গতির তাল ঠিক করিতে না পারিলে 
কখনই মন্ত্রের ফল হয় না। আমি তোমাকে আগে বুঝাইয়াছি,_ 
এজগৎ্ শব্ধ মাত্র-স্বর-কম্পনে স্থিতি) সেই কম্পনও তালে 
তালে,-তাই জগতের লকনই তালে ভালে। ্ম্তত্তের সহিত 
মন্তরত্ব মিশিতে না পারিলে ফল প্রদান করিবে কেমন করিয়া ? 

শিষ্য । মন্ত্রবিপেষের জন্ত সুর্বিশেষ নিষ্দিষ্ট না থাকিলে 
কিকোন ক্ষতি হয়? মোটের উপরে যে কোন একরপ সুর 
করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে কি চলিতে পারে না? 

গুরু । যুদ্ধের সময় কামদ রাগিণীতে খেমটা তালে গান 
গাহিলে, বিবাহ-বাসরে মেঘমন্লারে ঞ্রুপদ তালে গান গাহিলে 
কেমন লাগে? 

শিষ্য। ছি! তাওকিহয়? 

গুরু। মন্ত্রে সেইরূপ হয় না স্বর-কম্পনে ভা কষ্ট 
হইয়া থাকে । 

শিষ্য । ফেমন কোন্‌ সময়ে কোন্‌ রাগিণী ও কোন্‌ তালে 
গান গাওয়া যায়, নির্দিষ্ট আছে, মন্ত্রের ছন্দাদিরও কি সেন্বপ 
কোন বাধাবাধি নিম আছে? 

গুরু। সেরূপ নাই, তবে কি একসুরে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই 

হইল? ঘদি তাহাই হইবে, তবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ খষি, পৃথক্‌ পৃ্থক্‌ 
ছন্দ, /99 কার্যের উল্লেখ থাকিবে 


১৩ 


১৪৬ দেবতা ও আরাধনা । 


কেন? কোন্‌ কামনায় কোন্‌ ছন্দের ব্যবহার করিতে হয়, 
তাহা খগ্থেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা 

“যে, তেজ ( শরীরকাস্তি ) ও ব্রহ্মবঙ্চস ( শ্রতাধ্যয়নসম্পত্তি ) 
কামনা করিবে, সে গায়ত্রীক্ছন্দের খগ য় স্বিষ্টিকুদ্যাগের সংযাঁজ্য- 
বূপে পাঠ করিবে। গায়ত্রীচ্ছন্দ-তেজঃস্বরূপ ও ব্রহ্মবচ্চসম্বূপ, 
যে এইরূপ জানিয়! গায়ত্রীছন্দের খগ দয় (্বিষ্িকৃদ্যাঁগের সংষাঁজ্য- 
রূপে ) পাঠ করে, সে তেজস্বী ও ব্রহ্মবঙ্চন্বী হয় । 

যে আফুঃ কামনা করিবে, সে উষ্চিক্ছন্দের খগ ছয় স্বিষ্টি- 
রুদ্যাগের সংঘাজ্যব্ূপে পাঠ করিবে। উষ্থিক্ছন্দ আযুস্বরূপ । 
যে এইবপ জানিয়া উষ্চিক্ছন্দের খণদ্বয় (স্বিষ্টিকদ্যাগের 
সংযাজ্যবূপে ) পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। 

যে স্বর্গ কামনা করিবে, সে অনুষ্ট পছন্দের মন্ত্র স্বিষ্টিকুদ্‌-. 
বাগের নংষাজ্যরূপে পাঠ করিবে। অঙ্্টপছন্দের ছুই খকে 
৬৪ অক্ষর আছে; যজমান এক এক অক্ষরের পাঠকালে এক 
এক অংশ উর্ধে আরোহণ করিয়া, চতুঃষষ্টিতম অক্ষরের -পাঠ 
ফলে [ত্রিলোকের শেষাংশে ( সর্ধোপরি ) স্থিত] ন্বর্গলোকে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এইরূপ জানিয়া অন্ষ্ট পছন্দের খগ্য় 
(শ্বিষ্টিকদ্যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যেক্ী ও যশ কামনা করিবে, সে বৃহ্তীস্ছন্দের খগ স্বয় স্বিষ্টি- 
কৃদ্ঘাগের সংঘাজ্যরূপে পাঠি করিবে । বুহ্তীচ্ছন্দ, ছন্দঃসমূহের 
স্লী ও যশ, যে এইরূপ জানিয়া বৃহতীক্ছন্দের খগদ্বয় ( স্বিষ্টি- 
রুদঘাগের সংযাজ্যব্ূপে ) পাঠ করে, নে আপনাতে স্ত্রী ও যশই 

ধারণ করে । 

যে, ফক্সসিদ্ধি কামনা করিবে, সে পড়কিচ্ছন্দের খগ হয 


দেবত। ও আরাধনা । ১৪৭1 


স্থিউকুদ্যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। যজ্ঞের একটি নাম 
'পাউক্ষ'। যে, এইবপ জানিয়া পঙ্.ক্রিস্ন্দের খগ ছয় ( স্বিষ্টি- 
ক্ুদ্যাগের সাংযাজ্যরূপে ) পাঠ করে, যজ্জ ইহার নিকটে 
নত হয় । | 

ষে, বীর্য্য কামনা করিবে, সে ত্রিঈপছন্দের খগ ছয় শ্বিষট- 
রুদ্যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। ত্রিষ্টপছন্দ ওজংস্বরূপ- 
ইন্দিয়শক্তিম্বরূপ ও বীর্ষ্ের বৃদ্ধিকারী। যে এইরূপ জানিয়া 
ত্রিপ ছন্দের খগ দ্বয ( স্বিষ্িকৃদ্যাগের সংযাজ্যরূপে ) পাঠ করে, 
সে ওজস্ী, ইন্দ্রিয়শক্তিমান্‌ ও বীধ্যবান্‌ হয়। 

যে, পশু কামনা করিবে, সে জগতীচ্ছন্দের খগ ছয় স্থাটকদ- 
মাগের সাংযাজ্যঈপে পাঠ করিবে। পশ্ড সমস্তই জগতীতে 
উৎপন্ন । যে এইরূপ জানিয়া জগতীক্ছন্দের খগ-য় ( স্থিিকৃদ্‌- 
যাগের সংযাঁজ্যবূগে ) পাঠ করে, সে পশুযান্‌ হয়। 

যে অন্নাদি কামনা করিবে, সে বিরাট্ছন্দের খগ ছয় শ্থিডি- 
রুদ্যাগের সংযাঙ্গরূপে পাঠ করিবে। অন্নই বিরাটু (হইবার 
হেই)। এ জগতে যাহার যথেষ্ট অন্ন হয়, সেই ব্যক্তি সীজে 
যথেষ্ট বিরাজ করে; তাহাই এস্থলে বিরাট্‌ শব্দের তীৎপধ্য। যে 
এইরূপ জানে, সে আত্মীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, আত্মীয়গণের 
মধ্যে বিরাজ করে ।” * 

শিষ্য। মন্ত্রের দেবতা! অর্থে, সেই যন্ত্র যে দেবতার নিকটে 
ফল লাভ করিবে, তিনিই কি? এখাঁনে যেমন অগ্নি দেবতা । 
অতএব ইচ্ছাশক্তিকে অগনিতত্বে লইতে হইবে ? 

গুরু । হা। | 

* অীভাবা; ১০,৯০২ পৃই। 


১৪৮ দেবতা! ও আরাধনা । 


শিষ্য। আর. বিনিয়োগ অর্থে যে কার্যে বর বঙ্গ নিয়োগ 
করিতে হইবে, এখানে যেদন, “আজ্যহোমে বিনিয়োগ? অর্থাৎ 


আজ্যহোম করিবার সময় নিয়োগ করিবে ? 
গুরু । ই1,-তাহাই। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
স্পা (08 
মন্ত্রসিদ্ধি 


শিষ্য। ভাহা হইলে, মঙ্ের দ্বারা কাঁজ করিতে হইলে, 
মন্ত্রের গতি € 8৫০৮০) মন্ত্রের সুর, মন্ত্রের দেবতাতত্ব প্রভৃতি 
উত্তমরূপে অভ্যাস না করিতে পারিলে, উহা দ্বারা কোঁন ফল 
লাভের সম্ভাবনা নাই ? 

গুরু। বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের এ সকল উত্তমরূপে না 
জানিলে, কোন ফল হইবারই সম্ভাবনা নাই। আবার স্বর 
কম্পনের বৈফল্যে কর্মের ফলও বিপরীত হইয়া থাকে । 

এক খধির পুত্রকে ইন্দ্র, হত্যা করেন) ভাহাতে এ ঝি 
অত্যন্ত মনন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন এবং পুভ্রশোকে নিতান্ত ক্ুন্ধ ও 
শোকাতুর হইয়! পড়েন । 

ইন্দ্রের এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের অনিষ্ট 
করিবার জন্ত এ খষি এক যজ্ছের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাহাতে 
“ইজ্্-শতো ভব” এই বলিয়া হোম করেন। “ইন্র-শক্র হউক” 


দেবতা ও আরাধন!। ১৪৯ 


অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু হউক, এইরূপ ষগীত২পুরুষ সমাঁসের স্বর- 
কম্পন বাহির না হইয়া অনবধাঁনতা প্রযুক্ত “ইন্ত্রশক্র হ 
অর্থাৎ ইন্দ্র শত্রু যাহার সে হইক, এইরূপ বন্ত্রীহী সমাসের 
স্বর-কম্পন বাহির হইয়ছিল। তাহাঁতেই বুত্রান্থরের জন্ম হয়) 
কিন্তু সেই বুত্রান্থুর ইন্দ্রের, হস্তা না হইয়া, ইন্দ্রই তাহার হস্ত 
হইয়াছিলেন। 

শিব্য । আপনি বলিবেন, বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের,_-তাহা 
হইলে, অন্ঠান্ত মন্ত্র_ঘথা পৌরাণিক, তান্ত্রিক মন্াদি কি ্বর- 
কম্পনাদি না হইলেও ফলপ্রদ হয় ? 

গুরু। আমি সেভাবে বলি নাই,বৈদিক মন্ত্রীদির এ 
সকল অত্যস্ত কর্িন। কিন্তু পৌরাণিক বা তন্্রাদির স্বর-কম্প- 
নাদি উহার যত অত কঠিন নহে। উহা সহজেই অভান কর! 
যাইতে পারে । 

শিষ্য । কেমন করিয়া অভ্যাস করা যাইতে পাৰে, তাহা 
আমাকে বলুন । 

গুরু। ইহা গুরুর নিকটে যার শিখিতে হয়। গানের 
রাগিণী, আর গানের তাঁল বলিয়া দিলেই কিছু সকলে গান 
গাহিতে পারে না। তবে যাহারা খাম্বাজ রাগিণীর একতা'ল! 
তালের গান জান্ন, তাহাদিগের নিকটে খাশ্বাজ রাগিণীর ৪ এক 
তাল! তালের 'নাম করিয়া গানের কথাগুলি বলিলে, তাহারা 
গাহিতে পারে । 

শিষ্য । ভাল, সংস্কতভাষায় যে মন্ত্রাদি আছে, উহা কি 
বাজালায় অনুবাদ করিয়া এবং ছন্দোবদ্ধ করিয়। লইত্বা পাঠ 
করিলে ভাল হয় না? 


১৫৩ দেবতা ও আরাধনা । 


গুরু। কেন, সংস্কত তোমার নিকটে কি অপরাধ 
করিয়াছে ? 

শিষ্য। এখন সংস্কৃত ভাষার চর্চা কমিয়া গিয়াছে, নাই 
বলিলেও হয়। এতদবস্থায় মন্ত্গুলি বাঙ্গলায় করিলে, সকলেই 
বুঝিতে পারে। | 

গুরু । মন্ত্র বুঝা উদ্দেগ্ত, না কর্মীর কর্মের ফললাভ উদ্দেশ্য ? 

শিষ্য । ফললাভ করাই উদ্দেশ্ত । 

গুরু। তাহা হইলে সংস্কৃতেই রাখিতে হইবে। 

শিষ্য। কেন, সংস্কৃত ভাষাঁয় কোন দৈবশক্তি আছে নাকি ? 

গুরু । দৈবশক্তি সকল ভাষারই আছে। কেবল সংস্কৃত 
নহে, যে ভাষায় যেমন্ব আছে, সেই ভাষায় সেই মনত পাঠ 
করিলে তবে ফল হইয়! থাকে, _নতুব। হয় না। 

শিষ্য। তাহাঘ্ কারণ কি? 

গুরু। কারণ তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। মন্ত্র সকল 
সাধকের ধ্যান-ধারণায় তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাঁশিত পদার্থ । 
সেই ক্রিয়। সম্পাদন করিতে যেখানে যে গতি, যেখানে যে স্বর- 
কম্পন, যেখানে যে তন্বের আবশ্যক, এ মন্ত্রের ছন্দোবন্ধে তাহা 
আছে। ভাষার অর্থে কিছুই নাই,_ভাবে আছে। আক্ষরিক 
ভাবে শক্তি গ্রথিত থাকে। উহাকে ভাষাস্তরিত করিলে, 
কখনই ফল হইবে না । সংস্কত হউক, ইংরাজী হউক, বাঙ্গাল! 
হউক, অপভাষা হউক, আরবী, পার্সী, যাহাই হউক, যে 
ভাষায় যে ভাবে যেরূপ ছন্দে মন্ত্র আছে,+-তাহাকে কোন 
প্রকার রূপান্তরিত বা ভাবাস্তরিত করিলে, তাহার ফল 
হয় না। 





দেবতা! ও আরাধনা | : ১৫৩ 





সাত বৎসর আগের কথা বলিতেছি, আমাদের গ্রামের 
একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়ায়। 

আমাদের বাড়ীতে একটি চাকর আছে, সে সাপের মন্ত্র 
সাপের ওঁষধ খুব ভাল জানে,_-এককথাষ সে সাপের ওঝা 
বলিয়া বিখ্যাত। এর স্ত্রীলোরুটিকে শেবরাত্রে সাঁপে কামড়ায়, 
-_ প্রত্যুষে একজন লোক আমাদের চাকর রামাকে ডাঁকিতে 
আইসে। আমিও সংবাদ পাইয়া রামার সঙ্গে এ রোগীর বাড়ী 
গিয়া উপস্থিত হইলাম । 

সেখানে গিয়া দেখি, অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। 
ওঝাঁও ছুই চারিজন আসিয়াছে,_তীহাঁরা “ঝাড়াঁন কাড়ান” 
করিতেছে, কিন্ত ফলে কিছুই হয় নাই। রোগীর অবস্থা দেখিলাম 
অতিশয় মন্দ। সে নিতাস্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে_ দক্ষিণ 
পায়ের মধ্যমাঙ্তুশীতে কামড়াইয়াছিল, কিন্তূ তখন তাহার 
হাটুর উপর পধ্যস্ত বিষ উঠিয়াছিল,- রোগীকে জিজ্ঞাসা করায়, 
সে বলিল, এ পর্য্যস্ত এমন ভাবে জলিয়া যাইতেছে যে,_ উহার 
জালাঁয় আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার সর্বাঙ্গ 
অবসন্ন হইয়া আদিতেছে ; থাঁকিতে পারিতেছি না, আমার 
বসিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইতেছে । জিজ্ঞাসায় আরও জানিলাম, 
বিধ ক্রমেই উর্ধ্দিকে উঠিতেছে»_জালাঁও ক্রমে উর্ধদিকে 


রাম রোগীর কাছে বসিয়া, তাহার ক্ষতস্থান লক্ষ্য করিয়া 
দেখিয়া, যে ওঝায় ঝাঁড়িতেছিল, তাহাকে বলিল,_“তোরা 
কেবল নামে ওঝা, কাঁজে যম। হিরা 
বিষ নামাতে তোদের এত দেরি ?” 


৯৫২ দেবতা ও আরাধনা । 





পরে জিজ্ঞাসায় জানিয়াছিলাম, ওঝাদের চলতি কথায় 
উবো, কানী ও সাট এই তিন প্রকার দংশন বলে। সাপ যদি 
মুখ সরল করিয়া! দংশন করে, তবে সেই দংশনকে “উবো” বলে, 
যদি দক্ষিণ পাঁর্খে একটু বক্র হইয়া দংশন করিয়া থাকে, তবে 
তাহাকে “কানী” বলে, এবং ঘদ্দি দংশন করিয়া পরে একপার্থে 
বক্র হইয়া মুখ তুলিয়া লয়, তবে তাহাকে “সাট” বলে। “উবো” 
এবং “কাঁনী” এই ছুই প্রকারের যে কোন প্রকারে দংশন 
করিলে, বিষ দূর করা৷ সহজ এবং “নাট” ভাবে দংশন করিলে, 
তাহ গুরুতর, অধিকাংশ স্থলে প্রাণনাশক । 

যাহা হউক, রামাঁর এ প্রকার মবজ্ঞাস্চক কথা রোগী 
এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের আশাপ্রন ও উৎসাহপ্রদ হইলেও 
আমি রোগীর অবস্তা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম। যদি 
রোগীকে বাচাইবার কোন উপায় থাঁকে,_রামানকে সত্বরতার 
সহিত তাহা করিতে অনুরোধ করিলাম । ] 
. রামা স্বছু হাসিয়া বলিল,_-“কোন ভয় নাই। রোগী কখনই 
মারা যাইবে না।” 

সে একটু ধুলা কুড়াইয়া লইয়া যে পর্যন্ত বিষ উঠিয়াছেঃ 
সেই স্থানে একটা ঘুবাইপ্লা দাগ দিয়া মন্ত্র পাঠ করিল। তংপরে 
বলিল,--“আমি একটু খুরিয়া আসি।” ্ 

তখন প্রভাতের বৌদ্র গাছের ভালে, গুছের ছাতে উহিষ্া 
পড়্িয়াছে। ৃ 

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কোথায় যাবি রাম! ?”. 

বামা বলিল--"গরু কটা ছুয়ে দিয়ে আসি। খোকাঁবাঁবু 
দুধ খাবে ; রাখালে গরু মাঠে নিয়ে যাবে ।" 


দেবত। ও আঅবাধনা । ১৫৩ 


আমি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলাম,_-"গরুদৌঁয়া একটু 
পরে হইবে এখন । একটা! মানুষ মরে । যদি কিছু জানিস্‌ বাঁপু-_ 
লোকটা যাতে বাচে, ভাক্ষ'র্‌! তুই ঘুরিয়া আসিতে আসিতে 
ততক্ষণ বিষ উহার সর্ধাঙ্গ ছাইয়া ফেলিবে-হয় ত ততক্ষণ 
মারা যাইবে ।” 

রাম! বলিল,_“না, নাঃ বিষ আর উঠিতে পারিবে না। 
আমি এ ধৃল! পড়িয়া তাগা বাঁধিয়া দিলাম । এখন দশদিন 
থাকিলেও বিব আর উঠিতে পারে না।” 

আমার কিন্তু তাহা বিশ্বাস হইল না। তখন মন্ত্রের উপরেই 
তেমন বিশ্বাস ছিল ন/। বলিলাম,-“সে কথায় আমার বিশ্বাস 
হয় না। একটি মানুষের জীবন লইয়৷ ওরূপ অবহেলা কর 
কর্তব্য নহে, যদি পারিস্‌,-যাঁতে শীঘ্ব সারে, তাহা কর্‌।” 

রামা জানিত,_আমি তাহীর মন্ত্রের উপর একেবারেই আস্থা- 
বান্‌ বা বিশ্বাসী নহি। সে বলিল,_-“ভালই হইল। আ'জ আপ- 
নাকে মন্ত্রের শক্তি দেখাইতে সুযোগ পাইয়াছি। এই রোগীকে 
কোন ওঁধধ খাওয়াইব না,+_-আঁমি উহার গাজ্ও স্পর্শ. করিব না। 
দুরে বসিয়া, কেবল মন্ত্র পড়িয়াই বিষ নামাইয়া দিব। আপনি 
মন্ত্র বিশ্বাস করেন না কিন্ত এমন হইলে ত বিশ্বীম করিবেন ?” 

আমি বলিলুম,_“বিশ্বাস নিশ্চয়ই করিব, কিন্তু ওষধ দেবন 
করাইলে যদি ঝোগী শীঘ্র এবং নিশ্চয় আরাম হয়, তরে তাহাই 
কর্‌, কারণ আমার কৌতুহল নিবারণ করিতে যেন একটা 
মান্ছষের জীবন নই করিদ্‌ না ।” | 

রাম হাসিয়া বলিল,_-ওধধের চেয়ে মন্ত্রে আরও নখ 
বিষ নামিয়া যাইবে ।” 


১৫৪ দেবতা ও আরাধনা । 


তখন. রামা, একটা মানকচুর পাতা কাটাইয়া৷ আনাইয়া 
তাহার উপরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, স্থুর করিয়া মন্ত্রপাঠ 
করিতে লাগিল । মন্ত্রের স্থর এমন ভাবে উদ্চারিত হইতে লাগিল 
যে, তাহা শুনিলে প্রাণের মধ্যে কেমন একটা গম্ভীর ভাবের 
আবির্ভাব হইতে লাগিল,_-আর ফেন মনে হইতে লাগিল, 
ব্যোম-পথ ফাপিরা কাপিয়া কোন্‌ অদৃষ্ট অজানা শক্তিকে আহ্বান 
করিয়া আনিতেছে । সে মঙ্গটি আমি মনঃসংযোগের সহিত শুনিয়া 
মুখস্থ করিয়াছিলাম, মস্ত্রটি বহুবার আবৃত্তি করিয়াছিল: “সুতরাং 
মুখস্থ করিতে কোন অসুবিধা বা ভ্রম হয় নাই। মন্ত্রটি শুনিলে, 
তুমি হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে ন1। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,সেই 
মন্ত্রের প্রভাবেই রোগীর সমস্ত জালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হইয়া গেল,_ 
চারি উরটিভিতিহা ক চাহনি টি এই 
প্হাড়ে মাংসে রজ বিষ হাড়ে কর বাস1। 
খেদাড়িয়! দে বিষ বলেন মনস]। 
বিষের বিষম ডাক দিল নর্ত শিখী। 
মযৃূর রণ বিষ নাষে ধিকি ধিক 
নেই বিষ বিষহরির আজ (" 
অন্ধঘণ্টার মধ্যেই রোগীর বিষের জ্বাল! বিদুরিত হইল, 
মৃত্যু-ন্্ণা-ক্লিষ্ট মুখে আশ্বাসের ক্ীণ হাঁসি দেখা দিল। সে, 
সুস্থ হুইয়াছে বলিয়া গৃহে চলিত গেল। আমি একেবারে 
আশ্চর্য হইয়া গেলাম। জড়বিজ্ঞানের কোন ্ুত্রই ইহার 
উপরে খাটাইতে পারিলাম না বাড়ী গা রামীকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “রাম! এই মন্ত্রে মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে 
যে, তদ্দারা এই অদ্ভুত কাধ্য সম্পন্ন হইল?” 


দেবতা ও আরাধন। | ১৫৫ 


রাম! আমার কথার প্রকৃত অর্থ বুবিতে পারিল না। সে 
আমাকে তাহার নিকট মন্ত্রটির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে 
শুনিয়া বলিল,_“আপনি ও মন্ত্রট শিখিয়া ফেলিয়াছেন, 
দেখিতেছি। কিন্তু এ শন্তরদ্বারা কোথাঁও যেন রোগী আরাম 
করিতে যাইবেন না” 

আমি। কেন? 

রামা। মন্ত্র সুর করিয়া পড়িতে হয়। সুর করিয়া না 
পড়িলে_মন্ত্রে কাজ হয় না। যেরূপ সুর করিয়া পড়িতে হয়, 
তাহা আপনি রোগী ঝাড়িবার সমজ্ শুনিয়াছেন। কিস্ত একবার 
শুনিয়া স্থর শিখা যাঁর না,_-এক একটি মন্ত্রের সুর শিখিতে ছুই 
মাস কাটিয়া ঘাইতে পারে। ১ 
আমার কাছে সুর শিথিয়া লইবেন। 

রামার কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম,_কি আশ্চর্য্য ! একটু 
গলার সুর, আর এঁ অস্বাভাবিক রিম্কসিত কতকগুলি শবে 
কি করিয়া সাঁপের বিষ বিদু'রিত হইল ! শরীরস্থ সর্প-বিষ মন্ত্রবলে 
উপিয়! গেল ! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পাঁরিলাম না। 

আরও আঁশ্চর্ষ্ের কথা শোন,__সন্ধ্যার ঠিক পরেই যাহাকে 
মাপে কামড়াইয়াছিল,-_তাহীর ভ্রাতা ছুটিয়া আমাদের বাঁড়ী 
আপিয়! উপস্থিত” হইল, এবং হাপাইতে রযিভরনিহ রহ 
সন্ধান করিতে লাগিল। 

রামা বাড়ীতেই ছিল,-তাহার সহিত সাক্ষাৎ বন্দী সে, 
রামাকে বলিল,--“আমার ভগিনী হঠাৎ জ'লে গেলাম,মণজ়ে গেলাম 
বলিয়া চীৎকার করে উঠিয়া, অজ্ঞান হইয়! পড়িয়াছে”_-তাহার 
মুখ দিয়া ফেন! উঠিতেছে ; চক্ষুর পাতা স্থির হইয়া আসিয়াছে ।”: 


১৫৬ দেবতা ও আরাধনা! । 


সংবাদ শুনিয়া আমি বুঝিলাম,"তাইত! মন্ত্রের বলে 
নাকি আবার বিষ উপিয়া যায়! তখন বিজ্ঞানের মীমাংসায় 
স্থির করিলাম, রামার অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত ইচ্ছাশক্তির 
(*1]1 1০:০9) বলে, বিষট! স্তত্তিত হইয়াছিল, সময়ে তাহার 
রানী সিডি রবি তন: রজত 
বসিয়াছে। 

রাম! কিন্ত সে সংবাদে অবিচলিতই থাকিল। সে মৃদু হাঁসিয়! 
বলিল)_-“শালা, আমার সঙ্গে বুজরুকি ক'রেছে। আমি তখন 
গরু ছুইবার বেলা হয়ে গিয়াছে দেখে, ব্যস্ত হইয়া পড়িলীম,_ 
নতুবা! কিআর আমার সঙ্গে চালাকি ।” ৃ 

পরামা, কি হয়েছে? তোর রোগী যে গেল।”- রামার 
মুখের দিকে চাহিয়া আমি এই কথা বলিলে, রাম! বলিল, 
"রোগী মারা যাবে না বাবু,-ও রোগীকি আর মারা যায়? 
থে শালা আগে ঝাঁড়ছিলো, তারই এ কাজ ৮ 

আমি। সেকি করিয়াছে? 

রামা। সেই একটুখানি বিষ কোথায় গেঁটেলী ক'রে 
রেখেছিল । এখন ধাঁওয়। দিয়াছে। 

ধাওয়ার অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করা, সে বলিফাছিল+- 
মন্ত্রের দ্বারায় সেই একটুখানি বিষ সর্বাঙ্গে টালন! করিয়াছে। 
একে কেউটে সাঁপের বিষ,-তাতে মন্ত্রে জোর, কাজেই 
রোগীকে অত কাতর কোরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
“সে এমন করিল কেন?” 

রামা। আমার উপরে বাদ সাধিয়া। সে রোগী সারিতে 
পারে নাই,_আমি সারিয়া নাম লইব, তারই জন্তে। * 


দেবতা ও আরাধনা । ১৫৭ 


আমি! এখন তবে উপায়? 

বামা। আমি গিয়েই আরাম ক'বৃবো । 

আমি। তবে এখনি চল্‌। 

তখনই ঝ্ষামাকে সঙ্গে লইয়! রোগীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত 
হইলাম,_রামা এক কলসী জল আনাইয়া, সেই প্রকারের 
অন্ত আর একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই জগ দিপ্লা রোগীকে 
নান করাইয়া দিয়া,_তারপরেও কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া 
রোগীকে আরোগ্য করিল। 

আমি দেখিয়া, মন্ত্রেরে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় চিন্তা! 
করিতে লাগিলাম। সেই অবধিই আমি মন্ত্রের শক্তি লইয়া 
আলোচন। ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। 

তোমার বোধ হয় স্মরণ আঁছে,_অল্পদিন হইল, ইংরেজী 
বাঙ্গালা প্রায় সকল সংবাদপত্রেই . একটি সর্পদ্ 
ব্যক্তির আরোগ্যের কথা প্রকাশ হইয়াছিল। সে ঘটনাটা 
এই, 

সপশ্চিম-রেল-লাঁইনের একটি কুলিকে লাইনে কাঁজ 
করিবার সময় গোখুরা সাপে কাযড়ায়। সেখানে একজন 
ইংরেজ দিভিলসাক্ন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তিনি সংযাঁদ 
পাইবামাত্রই রোগীর নিকটস্থ হইয়া! ক্ষতস্থান কাটি দিলেন 
এবং তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে সাপে কামড়ান্র ঘত প্রকার 
ওষধ ও প্রক্রিয়া আছে, তাহা করিতে কোন প্রকার ক্রুদী 
করিলেন না কিন্তু রোগী বাচিল না, অল্লক্ষণের মধ্যেই সে 
সত্যুর কোলে চলিয়া পভিল। তখন ডাক্তারসাহেব, পরীক্ষা 
করিয়া [দিখিলেন”_তাহার ত্য হইয়াছে ০ 


১৫৮ দেবহ1 ও আরাধনা! 


একজন নিম্শ্রেণীর লোক বলিল,_-“এখনও যদি পঞ্চ 
কামারকে ডাকা হয়, সে বাচাইয়া দিতে পারে।” 

তচ্ছবণে ডাক্তারসাহেব চটিয়া উঠিলেন,_মরামান্ষ কেহ 
নাকি বাঁচাইন্ে পারে! ভারত বন জন্মভূমি ! সে 
নাকি বিষ যায়! 

যে কথা বলিয়াছিল, অন্থাস্ ছ্‌ই একজন দর্শক তাহার 
পক্ষ সমর্থন করিল। তখন যে মরিয়াছে, তাহার আত্মীয় 
স্পক্তার' সাহেবের অনুমতি চাহিল,--এবং পঞ্চুকে ডাকাঁনর 
জন্য জিদ করিল। ডাক্তারসাহেব অন্মতি দিলেন,-_কিন্তু 
লোকগুলার কুসংস্কার দেখিয়া নিতাস্ত ছুঃখিত হইলেন, 
এবং স্পছুতররূপে বলিলেন যে, “তোমরা নিতাস্ত কুসংস্কারের 
দাস,-তাই মন্ত্রের দ্বারা মরামাঁনুষ বাচাইতে চাও ।” 

থে কথা বলিয়াছিল, সে বলিল,-_“মহাশয় । রোগে যে 
বাক্তি মরে,' তাহাঁকে কেহ বাচাইতে পারে নাঁ। কিন্তু সাপের 
বিষে মানুষ মরিয়াও মরে না,_তাহাকে বিষে কেবল আচ্ছন্ন 
কবিয়া রাখে । বিষ দূর করিতে পারিলে, এখনও বাঁচিবে। 
পঞ্চ কামার এ বিষয়ে ওস্তাদ 1৮ 

এদিকে যে পঞ্চকে ভাকিতে গিয়াছিল, সে পঞ্চকে রী 
আসিয়া উপস্থিত হইল । +: রঃ 

পঞ্ক সতর আঠার বৎসসেক্স বালক । ডাক্তারসাহের 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মহ হাসিয়া বলিলেন, টির 
বাচাইডে পারিবে ? বা 
[ও তি বড়ই পি কিক 
রঃ ইইবে।” 7 মি 
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.সাহেব ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন,-"্যদি একটা মানুষ বাচে, 
তোমার একটু পরিশ্রমে আর কি হইবে ?” 

পঞ্চ তখন রোগী বাঁচাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে 

ীর শিয়রদেশে দীড়াইয়া অনেকক্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে 
লাগিল। অবশেষে বলিল,_-"তোমরা রোগীর প্রতি দৃষ্টি 
রাথিও--আমি নদীতে নাঁমিৰ; রোগী যেন উঠিয়া না 
পালায় 1৮ 

সাহেব হাসিয়া আকুল অন্যান্য লোক,যাহাঁরা পঞ্চুর 
মঙ্ধ্রে বিশ্বীস করিত, তাহারা বলিল”-“হা» আমরা সে 2 
বিশেষ সাবধান থাকিব 1” 

পঞ্চ মন্ত্র পড়িতে পড়িতে গিয়া জলে বাছিল।. সে ম্্ 
পড়ে, আর জলে ডুব দেয়। এইক্সপ প্রকারে প্রায় তিন ঘণ্টা 
অতিবাহিত করিয়া পঞ্চ ভিজা কাপড়ে চোখ, মৃখ ও সর্বাঙ্গ 
আচ্ছাদন করিয়া, রোগীর নিকটে উঠিয়া আসিল। রোগীও 
নিজ্রোখিতের ভ্যায় উঠিয়া বসিল। স্বাভাবিক অবস্থায় মাস্থষের 
বায় সকলের সহিজ কখোপকথন করিতে লাগিল। 
শক্তিতে মরামান্গব বীচিয়া উঠিল, জানিবার জন্ত-_মীমাংসা- 
জনা পশ্চিমের *ছুইখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রাগুক্ত ঘটনার 
আমূল লিখিয়! পাঁঠাইলেন। তারপয় ঘটনাটি দেশীয়, ইংরাজী, 
বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইযাছিল,_তাহা হোধ 
হয়, তোমার প্বরণ আছে? ূ 

শিষ্য। হা. তাহা স্মরণ আছে। কিন্ত কোমু শল্য 
বলে সর্পন্ট মৃত ব্যক্তি জীবন প্রাপ্ত হইল, সাহেবের ঈ ঘটনা 





১৬০ দেধতা ও আরাধনা! 





পাঠ করিয়া তাহার উত্তর কহে কি দিতে পারিয়া- 
ছিলেন? 

গুরু। কে দিবে ?বীহারা জড়, বিজ্ঞানবাঁদী, তীহারা মন্ত্র 
শক্তির মহত্ব বুঝিতে অক্ষম,__্টাহাঁর! ইহার কি উত্তর দিবেন? 
আর অধ্যাত্সবিজ্ঞানবাদীরা যাহা বলিলৈন, তাহা তোমাকে অগ্রে 
বলিয়াছি, অতএব-_নৃত্তন উত্তর আর ইহার কিআছে? সাহেব 
বোধ হয়, এপ উত্তরে সন্ধষ্ট নাও হইতে পাঁরিতেন। 

ফল কথা, মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষয়ে যে 
ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত আছে, তাহা সেইরূপেই উচ্চারণ 
করিতে হইবে। আর তাহার ন্থর, শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে, 


তাহা হইলে মঙ্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে । 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
৮০১৩০ 
প্রার্থনার উত্তর। 
শিষ্য। দেবতার নিকটে কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, 
তাহার উত্তর পাওয়া যায়,_একখা কতদূর সত্য ? 


গুরু । ইহা নক সত,-ইহাকে দৈববাণী ০৮৯ 
থাকে | 

শিব্য। নিই টপকে 
হার জি রাহ হি ডা করিতে 
পারেন? “৯৯ 
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গুরু । তীছান্গের ধে ভাব আমর! জানিতে পারি, হীন 
আমাদের প্রার্থনার উত্তর। 

শিব্য। কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না| : 

শুর । আমাদের চিন্তা হইতে দেবতার কথা আমরা 
বুঝিতে সক্ষম হইয়া থারি। তাহারা আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিয়া থাকেন। কথ! কহিবার শক্তি সকলেরই আছে,_-. 
নাদমন়্ জগৎ, তবে সকলের কথা বুঝা যায় না, এই হ! 
গোলযেব্গ । দেবতার! কি করিয়া কথা কছেন, কি করিয়! 
আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর প্রনান করিয়া থাকেন, তাহ 
বুধাইবার পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা নাই। তবে একেবারেই 
যে নাই, তাহাও নহে । 

শিষ্য। আমাকে বলিতে আল্গা হউক। 

গুরু । যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, তখনই 
আমাদের মস্তিফকোটরে কিধিৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ; 
এবং সম্ভবত: সেই পরিবর্তন বশতঃ ঈথর-তরঙ্গ উৎপয় হইয়। 
চহু্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে । কিন্তু আমাদের এ চিষ্তা যদি 
সম্পূভাঁবে একমুখী হয়, ভবে এ ঈখর-তরঙ্গ চারিদিকে প্রদা- 
রিত না হই্কা একদিকেই ধাবিত হয়,__এবং তাহ! হইলে দেই 
চিন্তা অপরের চিন্তা-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। 

ঈখর-তরঙগ সকলের যস্তিষ্ষেই অল্লাধিক পরিমাণে আঘাত 
করে বটে, কিন্ত সকলে তাহার সম্যক্‌ অনুভব করিতে পারে না। 
একজন চিন্বাগ্রাহী ৪১%7০৪5৫" অনায়াসে তাহা অঙ্কভব করিতে 
পারে ও অর্থাৎ চিন্তাকে ে ব্যক্তি একমুখী করিতে পারিয়াছে, 
এইকপ শিক্ষিত ও অভ্যস্ত মস্তিষ্কে কেবল তাহা . গ্রহণ 





৯৬২.  দেতা ও আবাখন।। 





করিত্তে সমর্থ। আরও স্পট করিয়া বলিনে, এই দাড়ায় যে, 
কেবল শিক্ষিত মন্ভিক্ষের অধিকারীই চিস্তাষারীগ্স অনেয় ভার 
জানিতে পারে, এবং বগা িলেভাহারি রি 
করিতে পাঁরে। ০০ 
_ সময়ে সময়ে অশিক্ষিত মন্তিষও, এই তরঙ্গ ধক্সিতে পাকে 
যেমন বিদেশগত আত্মীয়ের বিপদবার্তা ই বান 
গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন। 

আমার পাঠ্যাবস্থার একিট তৌয়ালে এস্থলে “হলিব। 
আমরা কলিকাতায় একটি মেসে একত্রে অনেকগুলি ছা 
থাকিতাঁম। সেবার কলিকাতায় বসম্তরোগের বড়ই প্রাঁহর্তাঘ। 
ঝাউগাছি নিবাসী অস্থুকুল বাবু নামক একটি ছাত্রও আমাদের 
মেসে থাকিতেন,__-হঠাৎ তিনি বসস্তে আক্রান্ত হইয়! পড়িলেন। 
ভারি জর-_-একদিনকীর জরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
অবস্থা দেখিয়া আমরা সেইদিন রাত্রেই একজন ম্ুচিকিৎসক 
"আনয়ন করি,-এবং যখোপযুক্তভাবে তাহার শুশ্রষার বন্দোবস্ত 
করি। ' ছুর্ভীগ্যক্রমে তাহার পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের নাম 
আমরা কেহই জানিতাম না। একেত মেসের হিসাবে সেটা 
জানা অসম্ভব-তাঁহার উপরে, তিনি কয়েকদিন মাত আমাদের 
যধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম,-কারণ ডাক্তারবাবু বলিয়া গেলেন, 
জর যেরূপ তীব্র--তাহাতে বসত হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে? 
(কিছ এত জরের পরে যে রসন্ত হইবে, ০ 
আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। 

: বানাশুন সকলেই ভাবিয়া! আকুল নিল বাহু 
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অজ্ঞান; কি প্রকারে কাহার আত্মীয়-ন্ঘজনের নাম্ম অবগত 
হইতে পারি (কি প্রকারে ভাহাদিগকে এই বিপদের কথা 
জানাইতে পারি ! 

কিন্ত চিন্তাই সার হইল, উপায় কিছুই করা গেল না। তৎগর 
দিষসও অন্গকৃল অজ্ঞান,-_জরও খুব তীত্র। 

আঁষাদের সকলেরই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল অঙ্ুকূল 
বাবুকে লইয়াই থাকিলাম। সকলেরই চিন্তা, কি প্রকারে, 
অন্ধ্কুলবাবু্ধ পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান হইতে পারে; 
কি প্রকারে তাহাদের নিকটে এই বিপদের বার্ড! পহছাইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে । 

সেদিন এ প্রকারেই কাঁটিয়। গেল। তৎপরদিবস অঙ্থ্কুলের 
র্ধান্গে বসন্ত বাহির হইয়া পড়িল,__তিল রাখিবার যায়গা নাই_- 
সর্বাঙ্গেঃ নাকে চোখে মুখে বসস্ত বাহির হইয়া দান ভাতার 
আমাদিগকে রোগীর নিকটে যাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ 
28527555 যার উহার সেবার জঙ্গ 
নিযুক্ত করা হুইল । 

বৈকালের সৌর পড়া আসিয়াছে, আমরা দানি ই 
দ্বিতীয় পাঁলণামেন্টের অধিবেশন করিয়া, এই বিষয়ের কি কর্ডব্যা- 
কর্তব্য তাহারই* পরামর্শ করিতে বসি গিয়াছিলাম,_কেবল 
হরিপদ নামক একটি ছাত্র, দ্বিতলে ছিলেন, তাহাকে ডাকা 
তিনি একটু বিলঙ্ষে আসিবেন, বলিয়! অভিমত জানান। 
রশ্রের অবতারণা ও শৃষ্ঠে বিলীন করিয়া দিনা ভাবিতেছি,__ 


১৩৪ রর দেবতা ও আরাধনা । 


- হরিবাবুর হাসি সাধা-হাসি” সুখে ছুঃখে, ভয়ে ক্রোধে 
মানে অপমানে হাসি তাহাকে কোন প্রকারেই পরিত্যাগ 
করে না। 

অন্যান্য ছাআাপেক্ষা! হরিবাবুর আরও একটু প্রভেদ এই যে, 
তিনি ছাই ভন্ম খুঁটি নাঁটি যাহাই পুস্তকে বিজ্ঞান সন্বন্বীয় একটু 
তথ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই খাটাইতে বসিভেন। এই সমগ্র 
“মানসিক বার্তা বিজ্ঞার্ন” লইয়া একটা হলুম্ুল পড়িয়। গিয্লাছিল, 
কর্ণেল আলকট্‌ তখন কলিকাতায় ভারি পসার করিয়া! গিয়া 
ছেন/হরিবাবু সে তত্বেরও আলোচনা ও সাধনায় সমধিক 
পরিশ্রম করিতেছিলেন,_-ডাহার হাসি দেখিয়াই আমর! বুঝি 
লাম, তাহার নবালোচিত বিজ্ঞানের একটা কি বিদ্যা জাহির 
করিবেন, সন্দেহ নাই। 

জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁসি কেন? কোন সুসমাচার আছে 
নাকি?” 

হরিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,-_“মথি লিখিত নুসমা- 
চার লহে। আমার নবালোচিভত বিজ্ঞান-বিদ্বান্ন একট! 
ক্গুসমাচার 1” 

আমি। সেটা কি? 

| হরিবাবু। অঙ্কুল বাবুর পিতা, মাতা *ও একজন তৃত্য 
আসিতেছেন। | 

সকলেই অকুলে কুল প্রান্তির উত্তেজনায় উৎকষ্টিত স্বরে 
বলিলাঘ।--“কে বলিল হরিবাবু? এ সংবাদ কে দিলে হরিবাবু 1” 
শন নাগ কেহ এ সংবাদ দেয় নাই কেই বাদিবে? 
আমরা অন্কূল যাবুর আয় বণিা কাহীকেই বা চিনি?” 
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আমি বুঝিলাম, তাহার অঙ্ষ্ঠিত তত্বের একটা খাটান বুজ 
লাম, “তোমার মানসিক বার্ভাবহ বিজ্ঞান-বি্যায় হই! জানিতে 
পারিয়াছ না কি?” 

হরি। হাঁ, তাহাই। * 

আমাদের মধ্য হইতে শ্বামাচরণ বলিল,__“মানসিক বার্তী- 
বহের প্রভাবে গৃহিণীর খবর জানিয়! যনে মনে আনন্দিত থাকিয়া 
বিদেশে দিন কাটান ভাল, কিস্তু এ বিপদ কাটান তাহার কণ্ম 
নহে।” 

হরি। না হে, আমার কথা তোমরা বিশ্বাস কর। 

আমি। কিবিশ্বাপ করিব? 

হরি। অন্ৃকুলবাবুর পিতা, মাতা ও বাড়ীর একটি ভূতা 
আসিতেছে । 

আমি। কখন আসিবে ? 

হরি। সন্ধ্যার মধ্যে। 

আমি। বোধ হয় ছটায় হে টে শেযালছে লাইনে, -লেই 
ট্রেণে?, 

হরি। তা হইতে পারে। 

আমি। ত্রেমার ও বাতিবঁসংবাদে নিশ্ি্ত হওয়া দায়। 
আমরা ভাবিতেছি, সন্ধ্যা সাড়েলাতটার গাড়ীতে একজন 
ঝাউগাছি যাই,_গ্রামে গেলে অবসতই অনুকুল হবু বাড়ীর 
তখ! আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান হইতে পারিবে! | 

হরি। দার যাইকে হইযে না আগেই ভীহা 
আসিয়া পছছিবেন! 
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আমাদের বন্দোবস্তের কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই 
জানিয়া, আমবা গুখন বিবয়াস্তরে গল্পে মনঃসংযোগ করিলাম । 
একটু পরেই ঝি তাড়াতাঁড়ি উপরে আসিয়া বলিল,--“একথানা 
গাড়ী এনে দরজায় দাড়িয়েছে । অনুকূলবাবু এই বাসায় থাকেন 
কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তারমধ্যে একজন মেয়েমান্ষও আছে ।” 

হরিবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন”-এঁ-এী তারা 
এসেছেন ।” 

আমরা সকলেই নামিয়া গেলাম। দরোজায় গিয়া জানিলাম, 
যথার্থই অন্ুকুলবাবুর পিতা ও মাতা আসিয়াছেন, সঙ্গে একটি 
ভৃত্যও আছে। 

আমাদিগকে দেখিয়াই অহুকূলের পিতাজিজাসা করিলেন, - 
“এই বাড়ীতে অঙ্গকুল মুখুষ্যে থাকে?” | 
_. হুরিবাবুই উৎসাহী । হরিবাবু বলিলেন,--“আজ্ঞে থাকে ।” 
তিনি বলিলেন”-“সে কেমন আছে ? 
হরি। ভাল নহে, তাহার বসস্ত হাড় তবে ডাক্তার 
. বলিয়াছেন, কোন ভয় নাই। 

_.. অন্কুলবাবুর পিতা! বলিলেন,_“আামার বঙ্গে আছেন, 
থকিবার উপায় কি" | 

: আমর! বলিলাম, “বাঁটীর মধ্যে আম্মুন, আমরা! একটা ঘর 
কমাপনাদিগের আন বঙমোবনত করিয়া দিব 

সাহারা ভিত্তরে আসিলেন। সন্ধ্যার পরে, যাব খানিক 
বার্ডাবহ-বিস্তার পরীক্ষা করিবার জন্ত অন্গুকূলবাবুর পিতাকে 
ছিজ্ঞাসা করিলাম, “সাপনি কি অন্থকুলবাবুর সন্ধে কোনপ্রকার 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? 
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তিনি বলিলেন,_“না, কোন সংবাদই পাই নাই। তবে গত 
কল্য আমি এবং অন্থুকুলের মাঁতাঠীকুরাণী যেন মধ্যে মধ্যে 
শুনিতে পাইতে লাগিলাম, কে করুণ-কণ্ঠে ধেন বলিতেছে, 
“তোমাদের অন্কৃলের বড় স্যাম! তার বসন্ত হইয়াছে, 
তোমরা এস।” 

অন্থকুলের মাতাও আমাকে এ কথা বলিলেন, আমিও 
তাহাকে বলিলাম,তখন মন বড় থারাপ হইল। তাই চলিয়া * 
আপিয়াছি।” 

হরিবাবু নিকটে ছিলেন, তিনি হাসিয়া সির তা 
আপনাদিগকে সে সংবাদ দিতেছিলাম ৮ 

আমরা সকলেই হরিবাবুর কথায় আশ্চর্য্যান্থিত হই 
'গিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আমাদের বাসাস্থ সকলেই 
সেই মানসিক বার্ভীবহ-বিজ্ঞানের আলোচনা ও সাধনায় মনঃ- 
সংযোগ করিয়াছিলেন, হরিবাবুই সকলের শিক্ষকতার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অন্থকুলবাবুর পিতা মাতা যে সহজেই সংবাদ অবগত 
হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে 
পারা ঘায় যে, সন্তানের মঙ্গল-কামনায় পিতামাতার চিস্তা-তরঙ্গ 
সদাই ঈন্সিত থকে, অর্থাৎ সস্তানের বিপদাঁশঙ্কায় জনক- 
জননীর মন্তিফ নিরতিশয় অন্গভব-প্রধর (8০০8) হ্ইয়। 
তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণের পক্ষে অসাধারণরূপে অনুকূল, অবসথাপর 
থাকে। 

ফলত: হরিবাবুর কথা সভা, হতেন নই।: এগ 
সর্বদাই ঘটিতে পারে, বা ঘটিতেছে। ্‌ 
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যেমন আলোর ঈথর-তরঙ্গ সাক্ষাঁৎৎ সম্বন্ধে চক্ষৃন্বার গ্রহণ 
করিতে হয়, উতাঁপের ঈখর-তরজ যেমন স্বকৃ বা তাপমান 
যন্ত্রের দ্বারা অঙ্গভব করিতে হয়, সেইব্প এই চিন্তার তরঙ্গ 
উপঘুক্ত শিক্ষিত মস্তিষারা গ্রহণ করিতে হয়। 

আমরা সর্বদাই কোন না কোন বিষয় চিন্তা করিয়া থাকি। 
সেই জন্ত এই চিন্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রসারিত ও প্রতিহত 
হইতেছে । কিন্তু এ পধ্যস্ত কোন জড়-বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এই 
তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার সুযোগ হয় নাই। ফটোগ্রাফের 
প্রেটে ইহার দাগ পড়ে না) আলো, উত্তাপ, চুম্বক ও বি্যুতের 
উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা ঘায় নাই। 
কিন্তু একজনের মস্তিফ-সঙ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তিদে 
নির্খতিত হইলে এবং সেই সময়ে শেবোক্কের মস্তিষ্ক অস্থৃকুল- 
অবস্থাপন্ন (ম্বেমন ৮7০53 ) থাকিলে গ্রথমের চিন্তা দ্বারা 
দ্বিতীয় ব্যক্তি যে কলের পুতুলের ম্যায় অবপীলাক্রমে 
পরিচালিত হইতে পারে, তাহা ফ্ষান্সের মত সভ্য দেশের 
ধর্ঘাধিকরণেও প্রমানিত হইয়া গিয়াছে। এই চিস্তা-তরজের 
আর একটি ফল এই ঘে, আমাদের সহচর বন্ধুগণ সচিন 
করিলে, আমরাও অল্লাধিক পরিমাণে সেই চিন্তাদবার! অনুপ্রাণিত 
হইয়া, থাকি।' সেই জন্মই সংসঙ্গে থাকি, সৎ ও অস+সন্গ 
থাকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা নিতান্ত উপবচন নহে । 

এখর, বুঝিতে হইবে যে, যখন চিন্তান্বারা মস্তিষ্কের পদার্থের 
মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়, তখন মস্িদ্কের বাহিরে 
অনব্বকোটী- পদার্থের মধ্যে কোন একা পদার্থের উপর 
৯ এল পনিক্িন বে হয় না, একথা কখনই বলা যাইতে 
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ণারে না, তাহাতে অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখা 
য়না। মেকজ্যোতি (০1০০৯ ১০:৩৪] ) বিকাশ পাইলে 
[হস মাইল দূর্স্থিত দিগর্শন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং 
কোটীধোজন দূরস্থিত ক্র্্যমগ্ডলে কলঙ্ক সংখ্যাবৃদ্ধি পায়”_ 
ইহাত পরীক্ষিত সত্য। যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমাদের 
চিস্তা-তরঙ্গইবা আমাদের অভীপ্সিত দেবতার সমীপে লইয়া গিয়া! 
প্রার্থনার উত্তর আনয়ন না করিতে পারিবে কেন ? 

আমি তোমাকে যে হিপনটিস্তত্ব শিক্ষা! দিয়াছিলাঁম * তাহার 
পরীক্ষায় তুমি বোধ হয়, অবগত হইতে পারিয়াছ যে, একজনের 
চিন্বাশক্তিতে অভিভূত হইয়া অন্যে তাহার প্রার্থনার উত্তর দিয়া 
থাকে। তোমাদের জড় বিজ্ঞানেও ইহার প্রমাণ আছে,_ 
একখণ্ড লৌহকে তামার তারের মধ্যে রাখিয়া সেই তারের 
ছুই মুখ একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, 
লৌহ-খগুটির মধ্যে এক নূতনশক্তি সপ্রাত হইয়া, উহাকে চুম্বক- 
লৌহে পরিণত করে। গৃছের মধ্যে কোথায় একটি ব্যাটারি 
চালাইয়! দিলে, সেই গৃহস্থিত যাবতীয় চুম্বক-শলাক| তাহা দ্বারা 
অল্লাধিক পরিমাণে অভিদ্ভৃত হইয়া থাকে । সেইকপ হইতে পারে, 
এইজন্য যে, আমাদের মস্তিষ্কে কোন একটি অজ্ঞাতপদার্থের 
অস্তিত্ব বশতঃ সই চিন্তা অপরের মন্তিক্কেও উদ্রিক্ত হইয়া! থাকে, 
সেই পদার্থ মহাব্যোম বা ভোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ঈথধার বা 
অন্য নামধের কিছু হইতে পারে। ফলত: নামে কিছুই আসিন্া 
বায়না,--আসল একটা এমন পদার্থ আছে যে, তাহাতে আত্ম 
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১৭০ দেবতা ও আরাধন1। 


সন্দেহ নাই। প্রার্থনার উত্তর পাওয়া এই চিস্তা-প্রক্রিয়ারই 

টি 

শিষ্য। চিন্তা কৰিলে, সকলেই দেবতার নিকট হইতে 
প্রার্থনার উত্তর পাইতে পারে? ্‌ 

গুরু । নিশ্চয় পারে। 

শিষ্য। তবে আমর! পাইনা কেন? 

গুরু। আমরা চিস্ত/ করিতে জানিনা বলিয়া সর্ধধদা প্রার্থ- 
নায় উত্তর পাইনা । 

শিষ্য। চিন্তার আবার কোনপ্রকার প্রণালী আছে নাকি? 

গুরু । যাহাকে তীব্র বা গাঢ় চিন্তা বলে,চিত্তের তন্য়ত্ 
ভাব বা অবিচ্ছিন্ন একমুখী চিন্তা করিতে শিক্ষা করিলে, দেবতার 
নিকট হইতে প্রার্থনার উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিপনটিদ্‌ 
করিতে হইলেও এই একা গ্রতার প্রয়োজন । 

.শিষ্য। উহা! কি প্রকারে অভ্যাস করিতে হয়? 

গ্রর। আমাদের প্রচলিত পুজা মানা ও সা গা 
রভৃতিতে। 

শিব্য । ভারী কারা নিন ৃ 

গুরু । আরও একটু অপেক্ষা কর । এখনও তোমার পূর্ব" 
কার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তুমি দবতাগণের পরি- 
জম "বা আঁধ্যাধিক-তত্ব সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 
এখনও তাহা টি রহ ভার হারার গশ্চাৎ আরা: 
০ 2, 





চতুর্থ অধ্যায় । 


প্রথম পরি:চ্ছদ | 


_ ইঙ্্র ও অহল্যাহবণ। 

শিষ্ট। অনুগ্রহ করিয়া তবে আগে দেবতা-তত্বই বুঝা ইয়া 
দিউন। | | 

গুরু। এক একটি করিয়া দেবতার পরিচয় লইয়া আমরা 
আলোচনা করিব,অবশ্ট একেবারে এক সঙ্গে সকল দেবতার 
আলোচনা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। দেবতা কোন্‌ পদার্থ, কি 
শক্তি, কি তত্ব, তাহা তোমাঁকে পূর্বেই বলিয়াছি; বর্তমানে 
স্াহাদিগের তত্ব জানাই 'আমাদিগের মধ্য উদ্দে্। ভুমি একটি 
দেবতার নাম কর। 

শিষ্য। সর্বাগ্রে হ্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্জ্রের নামই মনে 
আইসে। কারণ, তিনি দেবতাদিগের রাজা,_-আবার তীহার 
জীবন মান্ুষদিগেরও অনন্ৃকরদীয় রহস্যে রব স্তাহারই কথ। 
সর্বাগ্রে শুনিতেইস্ছা করি । টা 

শুক্ষ। তাহার জীবনী এমন কি স্বণ্য তি পথ 
মঙ্গব্যদিগেরও অনঙ্থকরণীয়?. . | ৃ 
. শিষ্য। সে কথা আপনার নিকটে পুনকরেখ করাই ভা । 
ইন্দ্র এমন দোষ নাই, যাহার অতীত আর কিছু খজিয়া পাওয়া 
যায়। প্রথমে, ইন্তর অধায়ন করিতে গিয়া গুরুপতী অহল্যাকে. 


১৭২ দেবতা ও আরাধনা । 


হরণ করেন। দ্বিতীয় জ্ঞান-গুক্ু বৃহম্পতির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত 
হয়েন। তারপর উপদেষ্টা হিত্বকারী ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে বধ 
করেন,-_তদনস্তর নিজ রাজ্য পুনঃপ্রীপ্তির জন্ত- নিজ স্থার্থ 
সাধনের জন্য দীচিমূনির জীবননাশক হয়েন। আর আমাদেরই 
দেশের নিতান্তবিলামী রাজগণের মত বেশ্তার নাচ, ফুলের মধুঃ 
মলয়ের বাতাস, সোমরস পান ইহাই ভ্রাহার নিত্যক্রিয়া ছিল। 
এই সকল পাঠ করিয়াই র্বধর্্মীগণ আমাদের তার সম্বন্ধে 
শ্লেযাদি করিয়া থাকেন! 

গুরু । বিদেনীয়গণ, তথা বিদ্েশীয় বিষ্ভায় বুযৎপরর 
তোমরা কখনও শাস্ত্রের আলোচনা! কর না,শান্ের মর্ম অবগত 
হইতে পারনা)_কাঁজেই দেবতার এরূপ দুধণীয় ভাঁবই দেখিয়া 
থাক। 

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্তই তিন অবস্থা আছে। ঝুল, সুম্্, 
কারণ! কারণ রাজ্যের ইন্্র,-_স্ুলরাজ্যে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভাবা- 
স্তরিত”_তাই তিনি রাজা । শ্রতিতে, ইন্্রদেব ইন্তিয়শক্তি- 
সমূহের ভোগকর্তা জীবাত্ম! বলিয়া নির্দেশিত হুইয়াছেন। দেহরপ 
স্ব্গরাঁজ্যের রাজ! জীবাজ্মা বা ইন্দ্র; আর, সংসারের অজ্ঞান ও 
আসকি প্রভৃতি বৃন্ধিসমূহকে দৈত্য বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
ইন্দ্রের অর্থাৎ জীবাস্ার প্রথম দৃষ্টি পড়িল/, কামিনী-যৌবন- 
-সৌন্দর্ষোর উপর । জ্ঞানাদি বিদৃত্রিত হইল,_গুরুপত্রী বলিয়াও 
ভয় হইল না। সৌন্দধ্যের মোহে, কামিনী-কাষ-ঘোরে জীবের 
তাহা - খাকেনাস-তারপরে -জীবাত্বার সর্ধ্বাঙ্গ চিহ্ন -বিশেষে 
ঘিরিয়া সেঁল,-ভাবার্থ এই যে, তখন সর্ভা্গে সেই ভোগৈর 
অঙ্কভাপ,-_অহল্যা পাধাদী, হইল কামিনীর কামগেছের 





দেবতা ও আরাধনা । ১৭৩ 
পারিল, কি কুকাঁধ্য করিয়াছি। অনুভাপে আত্মাস্ছশোচনায় 
কদধ্যচিহ্ন চক্ষুতে পরিণত হইল,_যেমন সর্বাঙ্গে জাল! জলিয়া- 
ছিল, আলাগুল! সব চক্ষুরূপে পরিণত হইল--দে কাজে যে কত 
অনিষ্ট, প্রতিঅঙ্গে তাহা দেপ্নিবার ক্ষমতা থাঁকিল। 

ভারপরে, ইন্ত্র অর্থাৎ জীবাত্মা ভোগে উন্মত্ত হইয়া বৃহম্পতির 
তায় জ্ঞান-গুরু প্রতৃতিতে অবহেলা করিয়া অহস্কারে মত্ত হইয়া, 
উঠিবেন, --অহঙ্কারের গ্রভাবই এইরূপ জ্ঞানমার্ধকে অহস্কাঁবে- 
জীবাত্মা দরে সরাইরা ক্রিয়াভোগে মজিয়া পড়ে, ইহা সর্বত্র ।. 
বখনই অহঙ্কারে মত্ত হইলেন, অমনি 'অন্ুরক্ষপী শাসক্তি-ৃত্তি- 
মম আত্মাকে (ইন্্রকে)অধীন করিয়া তাহার স্বার়ীন হর্শের, 
শ্রী হরণ করিয়া বসিল। . 

জীবাত্মা! নিরুপায় । অহক্কারে উন্মত্ত হওয়ায় বায 
বিজ্ঞানশক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, নামক, 
মহাসুর তাঁহাকে ন্বর্গ হইতে বিতাড়িত কন্িল। স্বর্গ অর্থে 
আনন্দ। তখন ইন্দ্র, কিসে আপন অধিকার লাভ করিতে পায়েন,: 
তক্জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,_-বিবেকে তাহার মর্খদংশন 
করিতে লাগিল, এই বিবেকই পুরাণের বিশ্বরূপ । 

ইন্জ নিক্কপাক্ধ হই! বিশ্বক্নপের শরণাগত হইলে, বিশ্বরূপ 
নারায়ণ-বর্ধ নামক কবচ প্রদান কন্ধত ইন্দ্র বা জীবাজাকে যায়. 
হইতে বিনুক্ত রাখিতে উপায় স্থির করিলেন। প্রন্কত যুদ্ধে যেমন 
অভেম্ক কবচের দ্বারা বা লৌহবর্দের স্বারা তীক্ষপরাদির আহাভ' 





অধর্দেক্ক বা আলির আক্রমণ হইতে রঙ্গা পাইতে পারেন, € ,. 


১৭৪ দেবতা ও আরাধন!। 


শিষ্য । সেই নাক্সায়ণ-বর্দ কি প্রকার,-_-তাহার উল্লেখ 
শাস্ত্রে আছে কি? ও 
শুক । হা, আছে। 

শিধ্য। কোন্‌ গ্রন্থে আছে? 

গুরু। শ্রীমপ্তাগবতে। ৰ 

শিষ্য। অস্থ্গ্রহ করিয়! সেই স্থানটি আমাকে শুনাইয়া দিন। 

গুরু। শ্রীমগ্ভাগবতের হষ্ঠকষন্ধের সপ্তম হইতে অষ্টম অধ্যায়ে 
এই বিষয়টির বর্ণনা আছে। আমি তোমাকে তাহা শ্রবণ 
করাইতেছি,_- 

“ছুর্দীস্ত অস্ুরগণ দেবরাজের এই অনুস্থাবস্থা উকি 
মাত্রই শুক্রের আদেশ ক্রমে অস্থ শস্্ উত্তোলনপূর্ব্বক দেবতা- 
দিগকে আক্রঘণ করিল। তাহাদিখের তীক্ষবাণ প্রহারে সর্বাজ 
ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে "দীর্ঘবাহু ইন্প্রভৃতি দেবগণ ব্রদ্ষার নিকট 
উপস্থিত হইয়া অবনত মূখে তাহার শরণ লইলেন। রাজন্‌। জন্ম- 
রহিত ভগবান আত্মযোনি তাহাদিগের এইকসপ পীড়িতাবস্থা 
দর্শন করত দয়া করিয়া! তাহাদিগকে সান্বনা করিলেন, এবং 
কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা সাতিশয় মন্দ কর্ম করি- 
ধাছ। আহা ! এশ্বরধ্যঘদে মত্ত হইয়া সংযতেক্দিয় ক্রক্ষনিষ্ঠ 
ব্রাঙ্মণকে সংবর্ধনা কর নাই ! অস্ুুরেরা পরম্পর' পরস্পরের পক্ 
হইয়া আপনা আপনিই নষ্ট হইতেছিল, সুতরাং তাহারা তোাঁ- 
দবিগের অপেক্ষা দূর্বল ছিল, তোমরা! তাহাদিগের অপেক্ষা সমৃদ্ধি 
শালী হইয়াঁও যে এক্ষণে তাহাদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত 
হইলে, নিপ্চয় জানিবে, তাহা এই অন্ঠায় কর্্বের ফল। ইজ! 





দেবতা ও আর'ধন। 1 ৯৭৫ 
দেবশক্র অনুক্বগণের বল ক্ষয় হইয়াছিল, কিন্ত এক্ষণে সেই 
গুরুকে পুজা করির! আবার নেই বল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল । শুক্রা- 
চার্ধ্যকে গুরু পাইয়া তাহার! আমার আলয় পর্যস্ত অধিকার 
করিল। শুক্রের শিষ্য হইয়া তাহার! যে মন্ত্র লাভ করিয়াছে, 
তাহা কুতাপিই প্রতিহত হইবার নহে। অতএব, তাহারা কি 
ত্রিলোককেও গ্রাহ্থ.করে? গোঃ ত্রাক্ষণ এবং গোবিম্দ যে 
নরেশ্বরদিগকে অন্থগ্রহ করেন, তীাহাদিগের কোথায়ও অমঙ্গল 
হয় না।: অতএব, তোমরা শীত্র গিয়া ত্বষ্টার পুত্র আত্মতত্বেস্তা, 
তপস্বী, ব্রাহ্মণ বিশ্বব্ূপকে ভজনা কর। অস্থুরগণের প্রতি 
তীহার পক্ষপাত আছে; দি তাহাতে তীহার প্রতি বিরক্ত নঃ 
হইয়া তোমরা তাহার পূজা! কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের 
কার্য সাধন করিবেন। 

** * ব্রদ্ষার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগের 
মনোব্যথ! দুর হইল । হীরা ত্ব্ট-তনয় বিশ্বর্ূপের নিকট গমন, 
করত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন,--আমরা তোমার 
আশ্রমে অতিথি আসিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! 
তোমার পিতৃগণের এক্ষণে যে বাঞ হইয়াছে, ভাহা সিদ্ধ ন৷ 
হইলে নয়। অতএব, তুমি তাহা সম্পাদন কর। ক্রহ্ষন্‌! থে 
সকল সচ্চরিত্র পুটম্রর নিজের পুত্র হইয়াছে, পিতৃ-শুশ্রধা করা. 
তাহাদিগেরও পরম ধর্ম; সে সকল পুত্র ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়াছেন, ( ক্থৃতরাং যাহাঁদিগের পুত্র হয় নাই ) তাহারা ষৈ. 
পিতার দেব! করিবেন, তাহা আর বলিতে হয় না। আচার্য * 
্দ্ধার) পিতা প্রজাপতির ভ্রাতা মরুৎপতির ; মাতা ডি 

* হৈনি উপনয়ন দিয়া গান্নজী দান করেন। রে 


১৭৪ দেবতা ও জারাধনা। 


গৃথিবীর, ভগিনী দয়ার; অতিথি শ্বপ্নং ধর্খের) অভ্যাগত 
ব্যক্তি অগ্নির) এবং সর্বপ্রীণী নিজের মৃষ্ঠি। অতএব, বৎস ! 
তোমার পিতৃগণ শক্র হইতে পরাভব-প্রান্তি রূপ যে মনোব্যথ! 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তগস্যা দ্বার! তাহা দূর করিয়া, তাহা 
দিগের আজ্। প্রতিপালন কর। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রাঙ্মণও খুরু। 
আমরা তোমাকে উপধ্যায় স্বরপে বরণ করিলাম । আমাঁ 
দিগের অভিপ্রায় এই যে, তোমাত তেজোঘারা সহসা শক্রজয় 
করিতে পারিব। প্রয়োজন হইলে, কনিষ্ঠের পাঁদবন্দন' করিতে 
নিন্দা নাই। কেবল বয়ঃক্রমই জ্যেষ্ঠতার কারণ নহে; বেদ- 
জানও তাহার একটি কারণ। 

দেবগণ পুরোহিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে পর, 
মহাতপা বিশ্বরূপ প্রসন্ন হইয়! শ্গিপ্কবাক্যে তীহাদিগের প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইলেন, এবং সাতিশয় উৎসাহ-সহকাঁরে তাহাদিগের 
পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন । দৈত্যগণের যে লক্ষ্মী শুক্রের 
বিগ্কারলে রক্ষিত হুইয়াছিলেন, ক্ষমতাশালী ত্বনন্দন বৈষণব- 
বিস্তান্বার৷ তাহাকেও হরণ করিয়া ইস্রকে অর্পণ করিলেন ! যে 
বিস্তাদ্বারা রক্ষিত হইয়া ইন্জ্র অস্গুর সেনা জয় করিয়াছিলেন, উদার 
বুদ্ধি বিশ্বরূপ তাহাকে সেই বিগ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন। 

অবিগ্ঠাবুখিরপী অসুরগণের আসক্তি ও, যোহাঙ্গি তীক্ষ 
অস্বাঘাত হইতে হুম্ছ্দেহকে রক্ষা করিবার জন্য ইহন্্রূপী জীবাম্মা 
ভগবৎপরায়ণতান্পী বিবেকের নিকট উদ্ধোখিত হইয়া রন 
টির নিকট নিই বিন রিহিনরা 


টি 
- রর 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পি 


ইন্দ্রের নারাঁয়ণ-কবচ । 
শিষা। ইন্দ্র যে নারাম্নণকবচের দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া 
মবিষ্ঠাবৃত্তি বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলুন। ৮ 
গুরু । ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া 
ইন্দ্রের জিজ্ঞাসাক্রমে যে ভাবে নারারণ নামক বর্মের কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহা স্ভাগবতের অইম অধ্যায় 'হইতে বলি- 
তেছি শ্রৰণ কর। 

ইন্দ্রের জিজ্ঞাসামতে বিশ্বন্দপ বলিলেন,_ 

“ষে ব্যক্তি নারায়ণ-কবচ ধারণ করিবেন, তাহাকে পরাতে 
উখবান করিয়া শ্লানাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে হইবে। পরে মন্ত্র 
গ্রহণের পূর্বে কর-চরণ প্রক্ষালন করত উত্তরমূখী হইয়া আচমন 
করিতে হইবে । তৎপরে, অপর কথোপকখনাদি হইতে সাবধান 
হইয়া অতি পবিত্রভাবে সে আপনার দবাদশক্ষরী বিচে খায় 
অঙ্গন্ধাস ও করস্কাপ করিবে । 

হে ইন্দ্র! এই নিয়মে নারায়ণ-কবচ ধারণ করিলে, উপস্থিত 
যত কিছু ভয় থাঞ্চে, সেই সকল হইতে জীব মৃক্ত হইয়া থাকে । 

প্রথমে যুগল পদ, পরে ক্রমে ক্রমে যুগল জানু, যুগল উরু, 
উদর, হৃদয়, বক্ষস্থল, মুখমণ্ডল, শিরোদেশ-_-এই অক্াঙ্গে একবাঁক় 
শির হইতে ক্রমে পদতঙন পধ্যস্ত্ গুঁকার ভ্তাস করিবে, পুনরায় 
পদতল হইতে শিরোদেশ পর্যাস্ত অস্টাঙ্গে ঁ কার ন্যাদ করিবে ।. 

অনন্তর এ অধ্টাঙ্গে “৬ নমো লারায়ণায়” এই মন্ত্র বারা 


১৭৮ পঞ্চম পরিচ্ছেদ! 


একবার সংহার ন্যাস ও একবার উৎপত্তি চ্ঠাস করিবে । তৎপরে, 
করন্াস আব্ঠক। দ্বাশাক্ষরী মন্ত্রের দ্বারা প্রণব হইতে র-কার 
পর্য্যস্ত সমস্ত অক্ষরকে প্রপ্বপু্টত করিয়া দক্ষিণ করের তর্জনী 
হইতে বাম করের অঙ্গ পর্য্যস্ত ন্যাস করিবে । তাহাতে শেষ 
যে চারিটি অক্ষর থাকিবে, তাহাঁদের উভয় হন্তের উভয় অঙ্গুষ্ঠে 
আদি ও অস্ত পর্ষে শান করিবে। 

তদনস্তর অন্বস্থানসমূহে স্কাল করিবে । যথা” 

“ও বিষণবে নম.” এই মন্ত্র হ্বারা প্রতি মন্বস্থানে স্তাস করিবে! 
স্বদয়ে গুকার ন্যাস করিবে। ভ্রযুগলে ধ কার, এবং ণ কার্কে 
শিখাস্থলে স্তাস করিবে। উভয় নেত্রযুগলে বে কার ভ্যান, 
করিবে। ন কাঁরকে অঙ্গের সকল সবিস্থলে স্যাস করিবে। 
- পরে মন্ত্রের যে উচ্চারণ হইবে, তাহা চসুর্দিকে উচ্চারণ করিবে । 
পরে মকার উচ্চারণ করিতে করিতে সিডির ত রি 
মন্-মৃদ্তিময় দেখিবে। 

মন্ত্র মৃত্তিময় হই? আপনাকে বিস্ময় ভবন নারির সেই 
ভাবনাতে ধ্যে় বস্ক যে ভগবান্‌”_তাহাঁকে জ্ঞান, : বল, 
বীর্য, উশ্বধ্যাদি ছয় শক্ষিমান্‌, এবং বিদ্যা, তেজ ও তপশ্যাদি 
ৃষ্ঠতে মৃক্ঠমান্‌ বণিতন স্থির করিয়া এই ০ প্রয়োগ 
করিবে। | 

পূর্বোক্ত ধ্যের ভগবানের খানায় যে, নারায়ণের কবচ 
জা এই "এ ৃ 


ঙ টার র্বরক্ষাং ২; 
স্তান্তাজ্িপন্ধঃ পতখেক্ষপৃষ্ঠে। 


দেবত। ও অ'বাধনা। ১৭৯. 


দরারি-চর্দমাসি-গদেবু-চাপ- 
পাশান্‌ দধানোহষ্টগুণো ইফ্টবাহঃ ॥ 


ইহার অর্থ এই,_হরি পতগেন্দ্র গরুড়ের স্বন্ধদেশে পাদপদ্য 
ভাপন করিয়া আছেন; ধাহার অগ্বাহ ) ঘিনি সেই অষ্ট বাহুতে 
শঙ্ঘ, চক্র, চর্শ, অসি, গদা, ধঙ্থঃ, বাঁণ ও পাশ ধারণ করিতেছেন, 
এবং ধিনি অশিমাঁদি অষ্ট এশর্ধ্য সম্পন্ন; সেই হরি আমাকে রক্ষা 
করুন 15 

.অনস্তর প্রার্থনা করিবে,_ 

হে ঈশ্বর! জলে বরুণদেবের পাঁশভয় আছে, এবং ভীষণ 
ঘাদোগণ আছে, তাহাদের হইতে আপনি, মস্ত মুষ্ি ধারণ 
করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। স্থলে বু বিদ্ব আছে, অতএব 
মায়াশ্রধে আপনি যে বামন নামে ব্রাক্ষণকুমার হইয়াছিলেন, 
সেই রূপ দ্বারা তথায় আমাকে রক্ষা করুন। হছে শিবরপ! 
আপনি যে ত্রিবিক্রম মৃদ্ধিতে ত্রিলোক অধিকার করিয়া আছেন, 
তদ্বার৷ আকাশস্থ দৈব বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন| 

ঘে প্রভূ নৃসিংহরূপে অন্থুরপতিগণের মহাঁশক্র হইয়াছেন, 
ধাহার ঘোর অদ্রহাসে দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত ও কম্পিত্ত হইলে 
তত অস্ুরনারীগুণৈর গর্ভপাত হইয়াছিল, _সেই প্রস্থ আমাকে 
যেন ছুর্গমধ্যে ও রণাঙ্গনে ও বনাঙ্গনে রক্ষা করেন। | 

যে প্র যজ্জময়ী মূপ্ঠিতে বরাহন্ধপ ধারণ করিয়া এই ধরাঁকে, 
নিজ দংষ্টায় ধারণপূর্ববক রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 


তিনি থেন 7777 
করেন। ডা 


১৮৬৩ দেবতা ও. আরাধনা । 


ধিনি ভরতাগ্রজরূপে লক্ষণ সহোদরের সহিত অরণ্যে 
অরণ্যে বিহার করিয়াছিলেন; সেই রামচজ্জর নামধারী ভগবাম্‌ 
বিজুঃ আমাকে প্রবাস হইতে রক্ষা করুন। ঘিনি জমদগ্সিনন্দন 
মহাবীধ্যবান্‌ পরশুরামসূত্ঠি ধারণ করিয়া ক্ষিতিতলে মহাবীর্য' 
প্রকাশ করেন, সেই ভগবান্‌ আমাঁকে গিক্লিভূধর হইতে রঙ্গ 
করুন। 

যিনি নারায়ণ মৃক্ঠিতি জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ট্ের 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি যেন আমাকে ব্যভিচারী 
ধর্মঘপথ হইতে ও ভ্রম হইতে রক্ষা করেন। যিনি নর- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়্। মায়াগর্ব নাশ করিয়াছিলেন, তিনি 
ঘেন সংসার-গর্ধ হইতে আমাদের রক্ষা করেন। যিনি 
দর্তীত্রেয় মৃদ্ভিতে যোগপথের সংস্কার করিয়াছিলেন, তিনি 
যেন আমাদের যোধগসাধনের সকল দোষ হইতে রক্ষা 
করেন। যিনি কপিল যৃষ্ঠিতে অবতীর্ণ হুইয়া মুক্তিজ্ঞাঁন 
শিক্ষা দিপ্াছিলেন, সেই ভগবান আমাকে রন্ধন 
হইতে উদ্ধার করুন| . 

ধিনি সনৎসনাতনরূপে অসঙ্গ ভাবের শিক্ষা নাহিনন 
তিনি আমাকে সকল কামনা যইতে রক্ষা করুন। যিনি হয়শীর্- 
রূপে ভক্তিপথ বিস্তার করিয়াছেন, আমি যদি পথমাঝে ভ্রমবলে 
কখনও কোন দেবমৃস্িকে অবহেলন জন্ত অপরাধী হইয়া থাঁকি, 
সেই ভগবান্‌ ষেন আমার এই অপরাধ ক্ষমা! করেন। যদি আদি 
বিষ্কপূজা করিতে কোন প্রকার অঙ্গ হীন করিয়া শান্োন্ত হবাবিং- 
(শতি অপরাধের মধ্যে কোন প্রকার অপরাদী হইন্কা থাকি, তাহা 
হইলে সাধু মৃষ্ঠিমান নারদরূপী ভগবান্‌ যেন আমার সেই সকল 


দেবত? ও আরাধন। ১৬5 


অপরাধ মার্জনা করেন। আমি সংসারে আপিয়। পাঁপকর্ম্ণ 
করিয়া বত প্রকার নরকের অধিকারী হইয়াছি, ভগবান কৃর্মারূপী 
হরি যেন আমাকে সেই অশেষ নরক হইতে উদ্ধার করেন । 

আমি যদি কথনও অখাঁঞ্চ আহারে পীড়িত হইয় থাঁকিঃ 
তাহ! হইলে ধন্বস্তরিরপী ভগবান আমাকে রক্ষা করেন। সুখ, 
ছুংখ এবং ভয় হইতে নিজ্জিতাত্না ভগবান খষভদেব যেন, 
আমাকে রক্ষা করেন। লোকাপবাদ হইতে যজ্জপুরুষ হরি 
আমাকে রক্ষা করুন। ৬-প 
ত্রাণ করুন। মহা হিংস্র সর্পভর্ঘশহইতে ভগবান অনস্তদেব 
আমাকে জাণ করুন। 

ভগবান ঘৈপায়ন, আমাকে ভক্তির বিরোধী বিজ্ঞানযুক্তি 
হইতে রক্ষা করুন। পাষগুগণ প্রবপ্তিত আস্তমুদ্ধকর অধর্দ পথ 
হইতে বুদ্ধরূপী ভগবান আমাকে উদ্ধার. করুন। যিনি ধর্দদ 
রক্ষার্থে এবং সংসারের শাস্তি স্থাপনার্থে কালে কালে নান! 
অবতীর ভাব ধারণ করেন, তিনি যেন কক্িরপে আমাকে কলি- 
কালের অজ্জান-মলিনীভা হইতে রক্ষা করেন। 

ভগবান কেশব ভাবে ভি 187 
রক্ষা করেন। ভগবান গোবিন্দ প্রাতঃকালে বা প্রাতঃ সঙ 
কালে বেগুহক্তে আমাকে জাণ করেন। ভগবান নারায়ণ রূপে 
ব্বহন্তে আমাকে পূর্ববাহে রক্ষা করেন। শক বান বি 
বূপী হরি আমাকে মধ্যাঁছ্ছে রক্ষা করেন। . ও ৃ 

উপ্রধস্া ষধুন্ছদন আমাকে অপরাহ্ন রক্ষা করুন। খিদি 
ব্ধাদি মৃস্ঠিত্রয় ধারণ করেন, তিনি আমাকে সান়ংকালে রঙ্গ 
করুন। মাঁধবরূপী হরি আমাকে প্রদোষ সময়ে রক্ষা, .করুন। 


১৮৭ দেরত। ও আরাধন1। 


সপ্পীশ পাপপি 


অর্ধরাজি সময়ে হ্ববীকেশ আমাকে রক্ষা কক্ষন। একমাত্র পদ্ম- 
নাভ আমাকে নিশীখ সময়ে ত্রাণ করুন। . 

যে ঈশ্বরের বক্ষে শ্রীবন্স-চিন্ন বর্তমান আছে, রান 
যুত্তি আমাকে শেষরাত্রে রক্ষা করুন; যে ভগবন্ুত্তি জনার্দন 
ভাবে বিরাজমান, তিনি যেন আমাকে অতি প্রত্যুষে রক্ষা করেন । 
দামোদরবূপী ভগবান আমাকে প্রভাত-নিশীথে বন্ধ করুন। 
ভগবান বিশ্বেশ্বর যিনি কালমৃত্তি ধারণ করিয়া বিরাঁজ করিতে- 
ছেন, দ্ষিনি আমাকে নিশাভাঁগের প্রতি সন্ধা কালে রক্ষা করেন। 

ক্ষরচে যে ভগবন্ৃষ্তর কথা বল! হইয়াছে; পূর্বোক্ত প্রকারে 
সাধক আপনার সর্বাঙ্গে সর্ব সময়ে রক্ষা বিধানি করিয়! শেষে 
সেই শু্ঠির অষ্টকরস্থিত ক্স্ত্াদির ধ্যান এইরুপে করিবে 

হে চক্র! তোমার নেমি যুগাস্ত-প্রলয়-কালীন অতি তেৰন্থী 
ও ভীক্ক হইতেছে, তুমি ভগবানের শক্তিতে প্রযুক্ত হইয়! বিশ্বের 
লর্ধত্র ভ্রমণ, করি! থাক । আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । 
আমার শক্র-দেনাসমূহের বল, যেমন বাফু সথা অগ্নি তৃগ সমৃহকে 
সহজে দগ্ধ করে, তদ্রুপ তুমি ক্ষয় কর, এবং দগ্ধ কর! 

হেগনদেং ভুমি অদ্িত পুরুষ ভগরাঁনের অতি প্রিয়বস্তব 
হইতেছ, তুমি বজ্র ন্যায় অতি তেজোবান্‌ হইয়া রীখ্যম্দুনিন্ক 
প্রকাশ ক্ষয়) আমি তোমার শরণ গ্রহণ কুরিলাম। দৈত্য 
সাহায্ক্ষাী ফুগ্সাও, বৈনায়ক, যক্ষ, রক্ষ, ভূত ও হুষ্ট গ্রহ্গণকে 
নি বলে আমাকে রক্ষার প্রেরণ কর, এবং আমার শক্রকে 
বিছুর্িত কর) 

হে পাক শঙ্খ! উড 
ম্াযুক্ে পূর্ণ হইয়া জীযপ স্বয়ে ঝিভুবনের পাপবদয় কম্পিত 


দেবতা ও আবরাধনা। ১৮৩ 


করিয়া! থাক, এক্ষণে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি 
জাতুধান, প্রমথ, প্রেত, মাতৃ, পিশাচ, এবং ব্রঙ্গরাক্ষস প্রভৃতি 
ঘোর অশুভ দৃষ্টি বিধঁতাঁগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ফেল। 

. হে অসিবর! তুমি ভগবান হরির হন্তে ধৃত হইয়া আছ। 
তোমার ধার অতি তীক্ষ হইতেছে । আমি তোমার শরণ গ্রহণ 
করিতেছি, সমন্ত অরি সৈন্দকে ছেদন কর, ছেদন কর। হে চন্য 
পার্পীগণের দৃষ্টিকে নিজের শতচন্দ্রপম জ্যোতির দ্বারা আবন্ধণ 
করাই” তোমার বিধি হইতেছে । এক্ষণে আমি তোমার শরণ 
লইলাম, আমীর শক্রগণের পাপন্দৃষ্টি অঙ্ক গ্রহ করিয়া হরণ কর। 

ইহ সংসারে গ্রহসমূহ হইতে, কেতুসযৃহ হইতে, ছুষ্ট মানব 
হইতে, সরীক্ষপ হইতে, দংস্্রী হইতে এবং কোনপ্রকাঁর ভৌতিক 
উপায় হইতে আমার পক্ষে যে সকল অনিষ্ট ঘটন! ঘটিতে পারে, 
সে সমস্ত যেন ভগবানের নামান্থকীর্তন এবং 58 
সন্ত; ক্ষয় হইয়া যায় । ক্ষ * * 

ইন যে নারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হইয়ািলেন, 8 
্রীমন্তাগবতে আছে, তাহার অন্থবাদটুকু তোমাকে শুনাইলাম। 

শিষ্য। আমি ভাবিয়াছিলাম, কবচ বা বর কি কার 
একটি পদার্থ হইবে । 

গুরু। পর্থ দ্বারা! জীবাত্মার রক্ষা হয়”_ এতকাল পরে 
বুঝি এই বুদ্ধি যোঁগাইল? পদার্থ হইতে বিচ্যুত ভাবই জীবাস্মাক্_ 
মুক্তি বা রক্ষী_আর 4 জড়িত হাই টার 
বা অধোগতি। 

শি্য। মাকে এই কাক বাইন 
_ শুরু। পূর্বেই ভোমাকে বলিয়াছি,_অবিশ্া-বৃত্তির 





১৮৪ দেবতা ও আরাধনা 


অন্দুরগণের আসক্তি ও মোহাদিরূপ তীক্ষ অস্ত্াঘধাত হইতে 
সুন্থদেহ বুক্ষা করিবার জন্ত ইন্দ্ররূপী জীবাত্মা ভগবৎ পরায়ণতা 
বিবেক-মন্ত্রাদির অহুষ্ঠান-সাধক বিশ্বরূপের নিকটে শিক্ষা করি- 
লেন,--ইহার তাৎপর্য এই যে, স্থুলদেহে কতকগুলি কার্য্য 
করিলে, মনের দ্বারা কতকগুলি সাত্তবিক চিস্তা করিলে, সুক্ষ 
শরীরের বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । যেমন সুগন্ধ আদ্্রাণে, সৌন্দর্য্য 
সন্দ্পনে, নুম্বর শ্রবণে মন আনন্দিত হয়; এবং তাহাতে ভুক্ষ 
দেহেরও কিঞ্চিৎ ক্কুত্তি থাকে ; যোগিগণ বলেন, তন্রপ শরীরের 
মধ্যে আটটি প্রধান স্ন্য ক্রিয়ার স্থান আছে। সেইস্থান সমূহকে 
ক্ষয় করাইয়া মনের দ্বারা সাত্বিক চিস্ত। করিলে বাহোক্দ্িয়ের 
ক্রমে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । সেই নিবৃত্তি নিবন্ধন সুক্ম শরীরের 
মোহ্-সংস্কার নাশ হইঞ্টেঘে জঞান-চে্টা করা যায়, মনোবৃদ্ধযাদি 
তণ্তাবাপন্ন হইয়া থাকে?” এই বিজ্ঞান-নিয়ম-মতে মন্ত্রাদি দ্বারা 
সাত্বিক ভাবাঁপক্ন হইবার জন্যই এই অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাঁদিরপী 
বিবিধ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের বিধি শাস্তে দেখা যাঁয়। সুম্্র শরীরকে 
পৰি করিতে স্বান, অভ্যঙ্গ, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্তভাবে 
উপবেশন, বিবিধ শাস্ে বর্ণিত হইয়াছে । পরে মঙ্রের দ্বারা 
প্রথমে অন্গন্তাস, পরে করন্তাসাদির বিধিও আছে । এই নারায়ণ- 
ক্বচের জন্য ছাঁদশাক্ষরী মহ্থ দ্বারা প্রথমে অঙ্গস্তাঁস ও করম্তাঁস 
বিধিঃ তৎপরে “ও নমো নারায়ণাঁয়” মন্তের দ্বারা কেবল অগ- 
। সাধির বিধি শাঙ্সে আছে। “ও নমো ভগবতে 
বাসা” ইহাকেই বৈষ্ণব শান্ে দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র বলিয়া 
নির্দেশ . করিয়াছে তঙ্জাদি শান্ছে অঙ্গম্ঠাসাদির বিশেষ 
আলোচিন! সর্বপ্রকার নিরমাদি লিখিত হইয়াছে । ফল কথা 
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সর্বত্রই অঙ্গন্তাসাদি এইবূপ জীবাত্বার উন্নতি সাধক 
জানিবে।. 

শিব্য। অন্ন্তাসাদি দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি হয়, . বুঝিতে 
পারিলাম,_কিস্তু কবচের মধ্যে ভগবানের অবতার প্রভৃতির 
কথা যাহা, কথিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? | 

গুরু। ভগবানের অবতার সমূহের দ্বারা জীবনের সকল 
বিপদের রক্ষা বিধান হইয়া. থাকে; কেন না, ইহাতে জীবের 
ঈশ্বর-পরায়ণতা ব্যতীত আর অপর শিক্ষা কিছুই নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, জীবের স্থুল শরীরকে অজ্ঞান নংস্কার ও রিপু প্রাবল্য 
হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্ে মন্ত্রকবচাঁদির স্থষ্টি হইয়াছে। 
অঙ্গন্তাসে বাহক্রির! দ্বারা চিত্ত স্থৈধ্যের উপায়, পরে করন্যালে . 
ইন্জিয্ স্থৈর্য্যের উপায় দেখা ইয়া, ভগবানের অবতার ও তন্লীলা 
এবং বীধ্্যস্মরনে জীবের মনোবৃ্ডির অজ্ঞান-সংস্কার দূরীভূত 
করণোপায় স্থির করা হইল, বুঝিতে হইবে। এই সকল ঈশ্বর 
ভাবে, আপনাদের সমস্ত বিপদ, অহঙ্কার এবং পাপ হইতে 
ঈশ্বরের সমীপে প্রতিষ্কত হইয়া! পরিতাপ সহযোগে যাহাতে 
উদ্ধার হওয়া! যায়, সেই বিধি প্রকাশ পাইল। এই নিযে জীব 
বেন ঈশ্বর পরতা শিক্ষা! গ্রাঞ্চ হইল। 

শিষ্য। তত্ণারে উক্ত কবচে সর্বদ! বা দিবানিশির প্রহরে 
প্রহরে সঙ্বক্ষণে সন্ধিক্ষণে যে রক্ষার প্রার্থনা করা হইল. 
তাহার কোনও তাৎপর্য্যার্থ আছে না কি? : 

গুরু। নিরর্৫থক-কিছুই শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। শহরে প্রহরে 
মনোবৃত্তির কিঞিৎ পরিবর্ভন হইয়া থাকে তাহাতে যদি খিক. 
ভক্তির কোনও প্রকার গ্লানি উপস্থিত হইয়া তক্তিসাধনে বিরোধ 
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সংঘটন হয়, তজ্জন্ত দিবানিশি যে ভাবে বিষুঃ রণ করা বা, 
সেই উপারই উহাতে কথিত হইদ্নাছে। 

ফলত; .নারায়ণকবচের কথায় বলা হইল/--অস্ুরগণকে 
পরাজয় করিতে অস্ত্র সন্তাদির প্রয়োজন হয় না। হৃদয়কে বিুরময় 
করিতে পারিলেই মনের ব্রিপু ও গ্াসক্তি নামক ্রবৃত্তিবাচক 
অস্থরেরা' আপনিই ধ্বংস হইয়া থাকে ॥ 

যে কোন দেবদেবীর স্তব কবচাঁদি আছে, তাহারই 
ভাপা এইদপ জানবে 


পাপ 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা । 
শিষ্য. সুরপতি ইন্দ্র ব্রন্মহত্যা করিয়াছিলেন, তোর 
শুনিয়াছি, কিন্ত কোন্‌ আন্ষণকে যে হত্যা করিয়াছিলেন, 
তাহা জানি না। 
“সরু । যে ত্রান্ধণ তাঁহাকে নারায়ণ-কবচ রন কর্তা 
দৃ্ছিবোন, সেই বিশ্বরূপকে হত্যা করেন । 
বা কিন 





শীয় | কষিবীর গর. ও দেবতার 
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তিনটি মস্তক ছিল। এক মন্তকস্থমুখে তিনি সোম পাঁন করি- 
তেন, দ্বিতীয় শিরস্থ মুখে সুরাপান ও তৃতীয় মনতকনথ মুখে অন 
ভক্ষণ করিতেন। 

বিশ্বব্প সাঁধু হইলেও অন্তরের কগটতা নাশ করিতে 
পারেন নাই। তিনি যখন জ্তস্থলে ইন্দ্রের মঙ্গলহেতু দেব- 
গণের উদ্দেশে হবিংপ্রদান করিতেন, তখন তাহাদের নিজ পিতৃ- 
বংশীয় বলিয়া সবিনয়ে উচ্চমন্ত্রে আহ্বান করিতেন। কিন্ত 
গোপনে গোপনে আপনার মাতৃত্সেহ পরবশ হইয়া মাতৃবংশীয় 
অস্থরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পুরোহিতের এইক্প 
কপটাচরণ দেখিয়া দেবপতি ইন্দ্র তাহাকে কপট ও অধার্টিক 
বলিয়! বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মবধভয়ে এবং দৈত্যসম্মান হেতু 
ক্রোধে তিনি অস্থির হইয়া শেষে রোষবশে স্বয়ং বিশ্বরূপের 
মন্তকত্রক্ক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। . তন্মধ্যে তাহার যে মস্তক 
সোমপান করিত, তাহা পাবকপক্ষী, এবং ন্ুরাঁপায়ী মন্তক 
চটক ও অন্নভোজী মস্তক তিত্তিরী পক্ষী হইল। * রা 

শিষ্য ইহার তাৎপধ্যার্থ কি, তাহা! আমাকে বলুন । ্ 

গুরু। ইন্দ্রের এই ক্রদ্ষহত্যা ব্যাপারে দুইটি ভাঁৎপর্য্যার্থ 
মনে আইসে। প্রথমে যে যতই পণ্ডিত হউক, যতই সাধুভাব 
শিক্ষা করুক৮-ুস্সময়করমে তাহার স্বকীয় ভাব প্রকাশ পাইয়া 
পড়ে। বিশ্বরূপের স্তায় সাধু সচ্ভনকেও যখন ইত্্ের স্থায় 
বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বাস করিদ্বা উপকারলাভ করিতে পারেন 
রি তখন সংসারে সামাস্ত 'যানবের কথা কি হইতে পারে । 








ূ ও 
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ইহা লৌকিকভাঁব) কিন্ত ইহার প্ররুতভাব এই যে, ইন্জিয়ঃ 
গণের অধিপতি জীবাত্মা, অহস্কারে মলিন হুইয়! বৃহস্পতির ন্যায় 
বিজ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বাক কেবল কর্-বিবেকেন্ন 
আশ্রয়ে আত্মবিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ 
প্রলোভনে--আর মাতৃ-শক্তি বা সুংস্কারে বিবেকও বিচলিত 
হয়। বিবেক কাহার না আছে? বন্ধুর ম্বৃত্যুতে বিবেকের 
উদয় হয়, কিস্তু গৃহে গিয়া গৃহিণীর মুখ দেখিলেই বুক ভরিয়া 
মোঁহের উদয় হয়। যতই সাবধান হওয়া যাউক না. কেন, 
জীবাত্মা কর্মসহযোগে ক্রহ্মজ্ঞান আহরণ করিতে চেষ্টা করিলে, 
শুদ্ধ জ্ঞানোদয় হওয়া দূরে থাকুক, অজ্ঞান মলিনতাই আসিয়া 
উপস্থিত হয়। তাহারই দৃষাস্ত্বরপ ইন্দ্রের এই ব্রহ্মহত্যা।./. 

. বিশ্বরূপের মন্তকত্রয় বলিতে ত্রিবিধ কর্ধশক্তি। কর্মমশক্তি 
হুইতে তিনটি বৃত্তির উদ্ভব হয়,__তাহাদিগের নাম মোহ, ভ্রম ও 
ভোগ । সোঘপানে মোহ উপস্থিত হয়, স্ুরাপানে ভ্রম উদ্ভব 
হয় ও অগ্নাদি ভক্ষণে ভোগ আসিয়া! জুটে । এই তিনবৃত্ভি 
হইতে যৃজমান কর্খজ্ঞক্ম হইতে আসক্তিপর হইয়া থাকে । তিন 
বৃত্বিই বিশ্বরূপে শিরত্রয়। কর্ধ-বিবেবেকের মলিনতা উহাই। 
বিবেক আইসে,__কিস্ত কর্দ মলিনতা হইয়া অবশেষে মঙজিয়া 
পড়িয়া মরিয়া যায়। জীবাত্মা যখন তাহাকে. রিগুপর বলি 
বুঝিলেন, তখন তাহাকে ছেদন বা নিজ অস্তর হইতে বিষয় 
জ্ঞান নাশি করিলেন। সেই বিষয়-জ্ঞান সংসারে ত্রিবিধভাঁবে 
বিভজ। মোহ চাতক, ভ্রম চক এবং পাপ ভিসিট সী 
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খবাগ্ন। তৃষ্কায় প্রাণ ফাটিয়া যায়, তথাপি' চাতক মেঘের জল 
ভিন্ন অন্য জল পান করে না,_কাঁজেই সে মেঘের মোহে 
ভুলিয়া আছে। চটক ক্ষুধায় কাতর হইয়া বালুকাভক্ষণ 
করিয়াও প্রিয়-সঙ্গমে ত্রাস্ত থাকে । তিত্তিরী নিত্য নিত্য 
নূতন নৃতন আহীরের জন্য অঙ্গরত থাকে সে যেন আহারের 
জন্যই জন্মিয়াছে, তাহার আর কোন কার্য্যই নাই, অঙুক্ষণ 
আহার করাই তাহার জীবনের কার্য । ভাব বুঝাইবার জন্ঘ 
পক্ষীর কল্পনা,--কিস্ত প্রকৃত কথা, কর্মজ্ঞানের এ তিন বৃত্তি 
বিশুদ্ধ অস্তঃকরণের দ্বারা যখন পরিব্যক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয় তখন 
উহা এ পক্ষীত্রয়ের স্বভাবের ন্যায় ত্বণিত বলিয়া! বৌধ হয় মাত্র। : 
রহ্ববিৎ-হর্জন হইলেও ত্রাদ্ষণ সম্মানের কিছু অংশী হইতে পারে। 
ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই ইস্দ্রকর্তৃক বিশ্বরূপ বধ জনয ইন্্রকে বধ 
হত্যা পাপগ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 

শিষ্য। ইন্ত্রের সেই ক্রশ্বহত্যা পাতক কিসে অপণোদিত 
হইয়াছিল? যদিও উহা! রূপক, তথাপি আমাদের পক্ষে তাহা 
জ্ঞাতব্য। আমার বিশ্বাস, হিন্দুশান্মে থে কপক উপাখ্যানের, 
সাই হইয়াছে, আমাদিগের মত অজ্ঞানী জনগণকে সাংসারিক 
কাধ্যে সাবধান করিয়া মোক্ষপথের পথিক করাই তাহার 
উদ্দেন্ঠ। গল্পটা বলুন । ্‌ 

গুরু। পুরন্দর ব্রশ্বহত্যাজনিত পাতক । নিবাস বিষে 
পাঁরিতেন; তথাপি অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। 
সংব্দর ভোগ করিয়া অবশেষে  ভূতগণের শুদ্ধি নিষিত এ 
পাতককে চারিভাগে বিভক্ত করতঃ পৃথিবী, জব” ঃ 
স্বীজাতিতে নিক্ষেপ করিলেন। বিবর সকল আপনা আপি 





১৯৪ দেবত। ও অ রাঁধন।। 


পরিপূর্ণ হইবে » এই বর লইপ্বা পৃথিবী এ পাপের: এক চল 
গ্রহণ করিলেন । পৃথিবীতে যে মরুভূমি দেখিতে পাও, তাহীই 
এর পাতকের ক্বরূপ। ছেদন ডি চিচাঠরিজ। জন্মিবে ; 
এই বর পাইয়া বৃক্ষগণ আর এক চহুর্থাংশ গ্রহণ করিল। তাহা- 
'দিগের যে নির্যাস দেখা যায়; তাহাই এ পাতক। সর্ব লমযেই 
সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব; এই বর লাভ করিষ! নারী এক 
চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। এ পাপ রজোবূপে মাসে মাসে দু 
হয়? ক্ষীরাদি অপর দ্রব্যের সহিত মিলিত হইতে পারিব ) এই 
বর পাই! জল অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। জলে যে ফেন 
ও ন্দ্বুদ্‌ দেখিতে পাঁও, তাহাই এ পাপের চিহ্ন। যে পুরুষ জল 
হইতে ফেলাদি অন্যত্র নিক্ষেপ করেন, তিনি জলের এ পাতক 
নাশ করেন। * ৃ 

শিব্য। এ কথাগুলির তাৎপর্য কি? রর 

গুরু। ক্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবধ্যআর ক্রোধের ফল 
সকলকেই লইতে হয়। জীবাত্ম! নারারণ-কবছে আবৃত ক্রোধের 
বশীকৃত হইয়াছেন,_নারায়ণ-কবচের "সবলে. সহজেই পাতক- 
রশিকে অর্থাৎ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে বাঁ মন হইতে তাঁহার 
সংস্কারকে বিদুরিত করিতে সক্ষম হুইলেন।' অন্যে হইলে কখনই 
তাহা পারিত না। ভূমি বৃক্ষ, জল ও রমণী", ইহারাই আসক্তির 
আধার । পূর্বোক্ত কথায় তাহা বলা হইল 














চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
০০০০০ 
বৃত্রান্তরের জন্ম । 

শিধ্য। ইন্ত্র কর্তৃক, বৃত্রান্থর বধোপাখ্যান ও তাহার তা. 
পর্ধ্যটি শুনিতে বাঁসনা করি। *. ৃ 

গুরু। মহাত্মা দ্ব্ট1 প্রজাপতি যখন শুনিলেন যে, তাহার 
প্রিয়পুত্র অন্তায়র্ূপে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি 
মতান্ত দুঃখিত হইয়া ইন্দ্রকে শাঁসন করিবার জন্য আপনার. 
্ষষজ্ঞ-কুণ্ডে আহৃতি দিয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্র শঙ্ধো ! বিরদ্ধিত 
£9। আমার এই আহুতিতে উত্থান করিয়া ০০89 
শত্রুকে বিনাশ কর।” 

“হে: ইন্্র-শত্রো !” এই সঙ্থোধন পদটি চিক রজার 
হওয়ার কালে পূর্ব পদটি উদাত্ত স্বরে উচ্ভীরিত ইইলে, উহ! 
বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়ে, তাহাতে ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যার: 
এমন লোকের উৎপত্তি বুঝায়, মহাত্মা স্ব ভ্রমক্রমে সেইন্প 
স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বইতে শঙ্ নাই 
ইন বৃত্রের শক্র অর্থাৎ সংহারক হইয়াছিলেন।% :. :... 

প্রজাপতি স্বষ্টা যে দণ্ডে দক্ষিণগ্লিতে. আহুতি রন জি 


ইন্তরশজো! নর্ধাৎ “হে ইনকোর শহ্রো!” বলিয়া হোম করা হইল) 
তথাপি যে দানব উৎগন্প হইল, দে ইন্তের শক্র অর্থাৎ: তা না হইয়া ইল্ই 
তাহার হল্তা হইলেন, অতএব স্প্রে বিফলতা ঘটল, শসথলে, এরূপ দেহ 
হইতে খারে, কিন্তু বাস্তবিক ।ভাহা নছে। উচ্চারণের ঘরতেছে উচ্চারণ 
ক্যাতে “টুণযো” পক্ষে সইারের শর? না বুধাইয়া “ই হাহা শ্. 
এইরপ রথ বুঝাই ।- হৃতযাং ইাই তাহাকে বধ করিলেন: 





১৯২  দেবত। ও আরাধনা । 


লেন, সেই দণ্ডেই তথা হইতে এক ঘোর দর্শন এবং যুগাস্ত- 
কালীন কৃতান্তের স্তায় জীবগণের পক্ষে অতীব ভয় দর্শন এক 
অনুর উত্থান করিল। 

সেই অসুর দিনে দিনে বিক্ষিপ্ত ডিভি হিরা 
লাগিল। সন্ধ্যাকালীন গগনের খনচ্ছটার ন্যায় তাহার অঙ্গের 
ভীম ভাব দগ্ধ শৈলতুল্য অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল। 
তাহার কেশ ও শ্মস্র তপ্ত তাঘের স্তার় কপিল বর্ণের ছিল। 
তাহার যুগল লোচন যেন মধ্যান্ সুর্ধ্যের স্যায় অত্যন্ত প্রচণ্ড 
তেজোময় হুইয়া ছিল। তাহার হস্তধৃত ভীষণ ত্রিশৃল যেন স্বর্গ 
ও মর্তযভূমিতে ছিভাঁগ করিয়! মধ্যস্থলে বিরাজিত ছিল। 

যখন সেই মহাসুর নৃত্য ও উল্লম্ষন করিত, তখন তাহার 
পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইত। যখন সে গিরি-গহ্বর তুল্য গম্ভীর 
মুখ ব্যাদান করিত, তখন যেন আকাশকে গ্রাস করিতেছে। 
বোধ হইত, এবং জিহ্বা দ্বারা যেন নক্ষর সমূহকে লেহন করি- 
তেছে, এইরূপ জ্ঞান হইত। উভয়. দস্তের নিম্পেষণে পৃথিবীকে 
চর্ধণ করিবার ভয় উপস্থিত হইত। তাহার ভয়ে পৃথিবীস্ব 
জীবগণ ত্রাস-কম্পিত কলেবরে দিনাতিবাহিত করিত । 
মহাত্মা স্ষ্টা প্রজাপতি, আপনার তপোময়ী মৃত্তি হইতে 
রশ্বাণ ব্যাপী এই অস্থুর মৃত্ঠির কি করিলেন:, ত্বষটা নন্দন হইয়া 
অতি দারুণ পাঁপ-্ববুুা তগস্থায় ত্রিতৃবন আবৃত করিল বনি 
সাহুগণ উহাকে বৃজ না অভিচিত করিলেন . 

.. শিহ্য। ইহারও বোধ কি তাৎপর্যার্থ আছে? কারণ, ই 
বন রূপক): তাহার অক্ষত] যখন রপক,-তখন ০০ 
উত্তরও বৌধি হয় রূপক হইবে? & 


দেবতা ও আরাধনা । ১৯৩ 


গুরু। হা, তাহা আছে বৈকি। জীবাত্মারপী ইন্্রে 
কর্শ-জ্ঞান সত্বারূপী স্বষ্টার মোহিনী স্বরূপ কর্দম-বিবেক বিশ্বব্ূপকে 
নিফামভাঁবের বিরোধী দেখিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করাতে 
ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ অহংকার আসিয়া উপস্থিত হইল। তছুপস্থিতির 
অস্তে ঘোর অজ্ঞান-বৃত্রাস্থর কর্ম-জ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইয়া 
জীবাত্বমাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্ত ইন্দ্র বিষু- 
পরায়ন থাঁকাতে তাহাকে কোন ক্রমে কেহ বিপন্ন করিতে 
পারে নাই, বাঁ পারে ন|। ইহাই ত্বষ্টার মন্্্যুতির কথ! । কিন্ত 
তথাপি কর্ধরূপী শক্রর চক্র-জাল অত্যন্ত ুর্ভেনঘ,_তাঁহ হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। ত্বষ্টার আস্তরিক চেষ্টায় বৃত্রের 
উদ্ভব, বৃত্র বা ট05528585 টা 
ক্তাহাকে স্বর্গ বা আনন্দ-তী হইতে ব্য করিল। রা 
গল্পটা এইবূপ ভাবে আছে।_ 

দেবতাগণ, বৃত্রান্থরের ছারা ত্রিতৃবনে ভীষণ উৎপাত হই- 
তেছে দেখিয়া, স্বরায় নানাবিধ অস্তর-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সসৈন্ধে 
তাহাকে নাশ করিতে আগমন করতঃ যতই তীত্র তীব্র স্বর্গীয় 
অস্ত ক্ষেপন করিতে লাগিলেন, ততই সেই অনুর অনায়াসে 
গ্রাস করিয়া ফে্রীতে লাগিল। কিছুতেই কাতর হইল নাঁ। 

অস্ত্রাদি বিফল হইল দেখিষ্বা, দেব একেবারে বিষাদিত ও 
ক হয়৷ উঠিলেন; অন্ুরের তেজে' যেন তাহাঁদের ভেঙ্জ 
অন্তমিত হইয়া আসিল। তখন তাহারা অত্যন্ত বিপর হইয়া 


সেই অনন্যগতি ভগবান হরিকে বাহিত হইয়া পদ করিত 
বাগিলেন। 





১১৪ দেবতা ও আন্বাধনা | 


দেব্ভাগণ ক্ষন্ভুক ভগবানের স্তব এস্কলে তোমাকে একটু 
শ্রবণ করাইতেছি, তাহা হইলে আমি দেবতাসন্বন্ধে পূর্বে যে 
কথা বলিদ্বাছি”_তাহা' তোমার আরও দৃঢ়প্রত্যয় হইতে 
পারিবে। দেবতাগণ ধ্যানঘোগে ভগবানকে এইরূপে স্তব 
করিতে লাগিলেন, "এই বাষু, অগ্নি, আকাশ জল, ক্ষিতি 
সংযোগ এই ত্রিতুবন এবং ক্রদ্ধাদি হইতে আমাদের নায় 
ভাঙন দেবতাঁগণও ধাহাঁর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে; ধিনি 
সকলের অস্তক স্বরূপ হইতেছেন, সর্ধপৃজ্য মহাকাল, ধাহাঁর 
মায়ে সুরক্ষিত আছেন, সেই রক্ষা কর্তা হরির শরণ আমর 
গ্রহণ করিলাম,-তাহীতে অবশ্যই আমদের ছুরিত ক্ষয় হইবে। 

ধাহার যাঁয়তে বিশ্ব বিশ্মিত, কিন্তু যিনি ভাহাতে অভিমানী 
নহেন ; ধাহার লাভ ক্ষম্ত জ্ঞান নাই, ধিনি চিরদিন পরিপূর্ণকাম 
হইয়া বিরাজ করিতেছেন; যিনি চির প্রশাস্ত হইয়াছেন ;-যে 
ব্যক্তি সেই সর্ধাশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে 
অপর দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, কুকুর যেষন শ্বলাজলে সমুক্র 
পাঁর হইতে ইচ্ছা করিয়া জলমগ় হয়, তদ্রপ সে ব্যক্তি মূর্থত৷ 
দোষে বিপদ-সাগরে চিরনিমপ্ন থাকে ; কখনই উদ্ধার প্রাঁথ হয় 
না). অতএব. আমরা এমন ভজনীয়ের আশ্রয় লইলাম, তিনিই 
াঁমাদ্ের সকল বিপদ বিনাশ করিবেন। হ 

ধীন্থার মংস্ত-মূত্তির শৃঙ্গে প্রলয়-বিপদে বিপন্ন ভগবান্‌ মস্ত, 
জগবস্বরূপ নরিজ্জ মৌকাঁকে আবদ্ধ করিয়া উদ্ধার পাইয়াঁছিলেন। 
আমরা স্বীনন্দন হইতে ভত়প্রাপ্ত হইয়। সেই মৎস্য মৃত্ধিমান্‌ 
ভগবাতনক্ক আশ্রক্ক গ্রহণ করিতেছি, তিনি যেন কৃপা করিত 
আমাদের উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। 
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হি 


পুরাকালে ভগবান্‌ স্বডুও ধাহার নাভি-কমলে প্রকাশ 
পান, সেই ভীম উশ্মি ও বাঘুবেগ-কম্পিত প্রলয়-সাঁগবের মধ্যস্থিত 
কমল মাঝে থাকিয়া প্রলয়কালীন বিপদ হইতে ধাহার ধ্যানে 
উদ্দার পাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভগবানের শরণ লইলীম, 
তিনি যেন উদ্ধার করেন। 

যিনি একমাধ্র স্ষ্টির ঈশ্বর হইয়া! আপনার মায়ায় প্রথঙ্গে: 
আমাদিগকে জন করিয়াছেন); আমরা স্থট হইয়া এই চরা- 
চরকে পরে স্থজন করিতেছি; এবং আমরা ধাহার সমীপবর্ভী 
থাকিয়া, তীহারই শক্তিতে সৃষ্ট কাঁধ্য করিতে করিতে এমত 
অভিমানী হইয়াঁছি যে, আমরাই কর্তা, এই ভাব ধায়ণ করিয়াছি, 
এই হেতু ধাহাকে দেখিতে পাইতেছি না; সেই ঈশ্বর আমাদের 
আশ্রয় হউন, এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন। 

যুগে যুগে যখনই আমাদের শক্রগণ বদ্ধিত হইয়া আমাদের 
মহা পীড়া প্রনান করে, তখনই সেই যুগে যুগে ঘিনি আঁযাদের 
রক্ষা করিবার জন্ত দেবধি তির্য্যক ও মানৰ আঁকার আশ্রয় 
করিয়।, আন্মমায়া সহযোগে নানাভাবে অবতীর্ণ হইয়া, আমা- 
দের রক্ষা ও ছুক্জনকে দমন করেন ;_উপস্থিত বিপদ হইতে 
তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

যিনি বিশ্বে *াত্মারপে পরম দেবতা, ধিনি নি 
কারণ, যিনি ইহার কারা-সত্বা পুরুষ, এবং যিনি ্বশ্ংই একরূপে 
জগৎ হইতেছেন। যিনি ভক্তজনের উদ্ধারকারী ইইতেছেন, 
সেই মঙ্গলদাতীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ৮ সেই মহাত্মা আমা- 
দের মঙ্গল বিধান করুন|” 

* শমভাগবত +--যষ্ঠ স্বন্ধ, ৯ম অ$। 
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ইন্দ্র ধ্যানধোগে স্তব করিতে করিতে তাহাদের হৃদয়ে ভগ- 
বান্‌ শঙ্খচক্র গদাপন্নধারী হইয়া আবিভূ্তি হইলেন। 

হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে দেবতার! তাহাকে সম্মুখে 
দর্শন করিলেন। দেবতাগণ ভগবদ্রপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া একে- 
বারে আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়া দণ্ডবতে ভূমে পতিত হইলেন, 
এবং তৎক্ষনাৎ প্রেমাকুপচিত্তে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া তীহাকে 
বিবিধ প্রকারে ত্তব ককিতে লগিলেন। ভগবান্‌ স্তবে তুষ্ট 
হইয়া বলিলেন ;_ ও | 

“দেবতাগণ ! আমি তোমাদিগের অতিশয় বিজ্ঞানযুক্ত স্তব 
শ্রবণ পূর্বক পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছি । কারণ, এই স্তব ধাহার৷ 
পাঠ করিবেন বা ভাবনা করিবেন, সেই সকল সংসারীবৃন্দের 
অন্তরের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে । সেই আত্মা বিষয়ক স্মৃতি- 
নিবন্ধন তাহাদ্দিগের আমাঁতে অচল! ভক্তি জন্মিবে। 

হে দেবতাগণ ! যাহাঁদিগের নিকটে আমি গ্রীতি প্রাপ্ত হই; 
ইহ সংসারে তাহাদের আর অলভ্য কি থাকে? যাহারা আমার 
তত্ব বিশেষ অবগত আছেন, তাহারা আমাতে একাস্ত মতি 
সংস্থাপন ও মত্প্রীতি উৎপাদন ভিন্ন আর কিছুই আমার নিকটে 
ভিক্ষা করেন না। 

যে ব্যক্তি গুণময় বিষয়েরই তন্বালোচনা করে, সেই ব্যক্তি 
আপনার পরম মঙ্গলের বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে। সেই অঞ্জ 
ব্যক্তি যাহা কামনা করে, দাতা তদহুরূপ অজ্ঞ না হইলে, কেমন 
করিয়া সেই মূর্থকে তাহার অসৎ কামনা পূর্ণ করিতে দিবে? * 





* আীমন্তাগবত ;-৬ মক, *ম আঃ | 
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উরি 


শিষ্য । দেবতাগণের ভগবানের স্তব, ভগবানের আবিভাব ও 
ভগবানের আত্ম-সুখ্যাতি শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ, অবশ্য ইহার 
তাৎপর্য আছে? 

গুরু । আছে বৈকি। 

শিষ্য। তাহা আমাঁকে বনুন। 

শুরু । জ্ঞানেক্দ্িয় সত্ব্ারুপী দেবতাঁগণের সহযোগে জীবাত্মা- 
রূপী ইন্দ্র, বৃত্রূগী প্রথর অঙ্গানকে জয় করিতে না পারিয়া 
আত্মজ্ঞানবলে সেই ঘোর অজ্ঞানকে নাশ করিবেন। আত্মজ্জান 
স্বকীয় পুরুষকারের সাহায্যে লাভ হয্ধ বটে, কিন্তু ভগবানের 
রূপা লাভ না হইলে, তাহা প্ররুত ভাবে স্থায়ী হয় না। 
তাহাতেই ভগবানের ধ্যান ও স্তবের আবশ্তকত। দেখান 
হইয়াছে । 

শিষ্য । সাধুগণের স্তবে ঈশ্বরের প্রীতি-আকর্ধণ যদি যথার্থ 
হয়, তাহা? হইলে ঈশ্বর শুবের বশীভূত,--এ কথা স্বীকার করিতে 
হয়? কিন্তু তাঁহ! হইলে, সেই নির্ধিকার নিরহস্কার ভগবানকে 
নিজ কীনত্তি-গাথা শ্রবণাঁকাজ্ী, আরও মোজা কথায় তোষামৌদ- 
প্রিয় বলা যাইতে পারে। : 
শুক তুল বুঝিতেছ। স্তবের অর্থ তাহা নহে। দেবগণের 
্থায় বিশ্বের হিতত-চেষ্টায় অর্থাৎ স্বার্থ শৃন্ হইয়া যাহারা ঈশ্বর- 
পরায়ণ হইবার জন্তঃ তাহার লীলা ও গুণান্বাদ করেন, তাহাতে 
তীঁহাদেরই হিত হইয়া থাঁকে,_ঈশ্বরের কিছুই নহে। বর্ণধালা 
পাঠ ও অভ্যাস করিলে যেমন বর্ণমালার কোনই লাভ নাই,-- 
যে পাঠ ও অভ্যাস করে, ভবিষ্যতে তাহারই গ্রস্থাদি পাঠের 
স্ববিধা হয়। লাঁধন চেষ্টায় এবং স্তবে ঘে ভাব প্রকাশ হু, 
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তাহাতে ঈশ্বরের গ্রীতি অকর্ষণ হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রীতি 
সর্বদা! বর্ডমান আছে, স্তবাঁদিতে তত্বজ্ঞানের উদয় করে মাত্র। 
জীবের অজ্ঞান দুর হইলে, ভগব্-গ্রীতিরূপী বিজ্ঞানভাঁব তাহারা 
প্রাপ্ত হয়। ইহাঁতে বল! হইল যে, জীৰে আত্মোন্গতি সাধনই 
করে, ভগবানের কোন উপকায করে না । স্তবাদিতে কেবল 
স্তাবকেরই ষে উপকার হয, তাহা নহে,উহা! যাহারা পাঠ বা 
শ্রবণ করে, তাহারাও আপনাপন অজ্ঞান জয় করিতে সমর্থ হয় 

স্তবের যাহাজ্ম্য ও উপকারীতা প্রদর্শন করিয়া কৌশলে 
ভক্তের সম্মান দেখাইবার জন্য ভগবানের শ্রীমুখ ছার! বলা হইল 
যে, “আমার গ্রীতিমাত্র যাহারা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আর কোঁন 
কামনাই থাকে না। তাহারা জগতের শাসন হইতে উপরত 
হইয়া চিরমুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ভগবান্‌ মুক্তিদাতা-_ 
বাধিবার ইচ্ছা তাহার নাই। কিন্তু জীবাস্মার এখন যে অবস্থা, 
তাহাতে মুক্তি সুদ্বরপরাহত। কেন না, তাহার হৃদয়ে তখন 
জীঘাংসাবৃত্তি প্রবল । পর-আপন জ্ঞান আছে,_ স্বার্থ ধ্বংস 
জ্ঞানের উদয় হয় নাই । . তাই ভগবান্‌ নিঃম্বার্থ প্রেমরূপী মহষি 
দধীচির সরিধানে প্রেরণ করিলেন । সকলেরই শিক্ষার আব- 

স্কক,_আদর্শ না পাইলে সেই শিক্ষা লাভ হয় না । নি-স্ার্থের 
আদর্শ দেখাইবাপ্প জন্য দীচি নামক মুনির লন ইস্রের গমন- 
পরামর্শ । দীচ্ি অর্থ নিংস্বার্থের পরম দেবতা । 


পক 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


সপ ৩৯ 
দরধীচির মস্তি ও বৃত্রবধ | 


শিষ্য। ভগবান্‌ হবি নিজে সর্বগুণাঁধার,-_-নিজেই নিঃম্ার্থ- 
তার জ্ঞান জীবাস্মারূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেই ত পারিতেন ? 

গুরু। তাহার নিজ ও পর কিছুই নাই, সকলই তিনি। 
যেখানে যে গুণের প্রাধান্য হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহা শিক্ষা 
করা ভাল,তিনি সমুদ্র, জীব গোম্পদ। সমুদ্রের তুলনা 
গোম্পদকে উন্নত করা যাইতে পারে না, তাই' পুকুরের আদর্শ 
লওয়াই ব্যবস্থা। তাই ভগবান্‌, জ্রীবাত্মাকে জ্ঞান্্ূপী নিকামী 
দীচির নিকটে প্রেরণ করিলেন,_ইহাই বলা হইল। তাই 
ভগবান্‌ জীবাত্মীকে স্পট করিয়া বলিয়া দিলেন,_যেমন উপযুক্ত 
চিকিৎসক কখনই রোগীকে তাহার বাছা! অনুসারে কপথ্য 
ভোজনে অন্থমতি দেন না, তদ্রপ যে ব্যক্তি আপনার মজিনত্ব 
স্বরূপ আল্মজ্ঞান বুঝিয়াছেন,'তিনি কখনই অজ্ঞ সংসারী ব্যক্তিকে 
কন্মের অন্থগত শিক্ষা দান করেন না। 

হে ইন্দ্র! তুমি যেকামনা করিতেছ, তাহা আমার নিকটে 
পূর্ণ হইবে ন। দর্থীচি নাষে এক খবিসন্বম আছেন, তাহা, 
দেহ, বিদ্যা, তপ্ত ও ব্রত নিয়মাদিতে অত্যন্ত পবিত্র হইয়! 
আছেঃ তুমি খষির পবিত্র অস্থি টড ত্বরায় হি ন্া 


লও । 


সেই খবির ক্ষমতার কথা অধিক কি নি ভিসির 


২০০ দেবতা ও আরাধন1। 


বিগ্যায় এতদূর পরদর্শী যে অশ্বশির লাভ করিয়াও অধিনীকুমার- 
গণকে ক্রক্ষবিদ্তা শিক্ষা দিয়াছিলেন, _অগ্যাপি তাহার কীর্তি- 
স্বরূপ সেই বিগ্ভা অশ্বশিরঃক্ষতি নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। 
অশ্বিনীকুমারগণ তাহার নিকটে উক্ত বিস্তা শিক্ষা করিয়া অমরত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 
সেই ধর্মজ্ঞ খষি পরম দয়ানু,-আপনারা তাহার দেহ ভিক্ষা 
করিলেই তিনি তাহা দান করিবেন। তাহার অস্থি হইতে বিশ্ব- 
করা যে বজ্র নিশ্দাণ করিবেন, সেই বজ্জে বৃত্রাস্থুর নিধন হইধে। 
সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিসচ্জনেই ধর্দের পূর্ণাঙ্গ । জীবাত্মার এই 
শিক্ষা না হইলে, পরমোম্নতির সম্ভাবনা নাই। দরীচি আপন 
দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরের উপকার করিয়াছিলেন,_ইহা 
যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে, তখন আর কি জন্য আমিত্বের 
্ুদ্রতা থাকিবে? সেই জ্ঞানের উদয়ে ইন্ডিয়াদির অধিষাতা 
দেবগণ ও তদধিপতি অন্তঃকরণ বা! জীবাত্মারপী ইন্ত্র বুদ্ধি নামক 
বিশ্বকন্ঘার সাহায্যে অস্ত্র পাইবেন, তাহা একটি পরম বিজ্ঞান, 
কজেই সেই বিজ্ঞান-বজ্রে তমোবপী দৈত্য নিধন হইয়া ঘাইবে। 
শিষ্য। দধীচির অস্থি যেরূপে সংগ্রহ রি তাহা 'অুগ্রহ 
করিয়। বলুন । 
গুরু। ভগবানের ইফিতাদেশ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাগণ 
 অথর্কনন্দন দবীচির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সবিনয়ে 
তাহার দেহ ভিক্ষা করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন”_আপনাকে 
মরিতে হইবে, আপনার দেহের অস্থি সমূহ লইয়া আমরা বজ্ঞ 
নির্দাপ 'করতঃ আমাদের পক্র বৃত্রাস্থুরকে সংহার.করিব।. 
 দ্ধীচি কোপ প্রকাশপূর্ধবক বলিলেন,__“তোমারা না৷ দেবতা ! 





দেবতা ও আরাধন! ২০১ 


তোমাদের মত স্বার্থপর জীব জগতে আর আছে বলিয়া অন্মান 
করা যাইতে পারে না। আমার দেহটি পরিত্যাগ করিয়া আমি 
চিরদিনের মত এই স্ুজলা সুফলা! শশ্বষ্টামলা! পৃথিবী পরিত্যাগ 
করিয়া ম্ৃত্যু-পথের পথিক হইব, আর তোমারা আমার অস্থি 
লইয়া তোমাদের শক্র সংহাঁর করিয! স্ুখভোগ করিবে । কি 
আশ্চর্য! এমন কথা মুখে অনিতেও তোমাদের মনে বিবেকের 
বিন্দুমাত্র ভাবও উদয় হয় নাই? দেখ, মনিতে কে চাঁহে। বাঁচি- 
বার কামনা সকলেই করিয়া থকে ।” : 

ইন্দ্র করযৌড় করিয়া বলিলেন,_“মহর্ষে! আপনার সদৃশ 
মহান্‌ পুরুষেরা ভূতগণের প্রতি দয়! করিয়া থাঁকেন । যাহা” 
দিগের যশঃ পবিজ্র, তাহারা আপনাদিগের কর্মের প্রসংশা করেন। 
অতএব আপনারা! কি না দান করিতে পারেন? লোক স্বার্থ 
পর, ইহা সত্য কথা; তাহর! পরের বিপদ বুঝিতে. পারে না; 
যদি পারিত, তাহা হইলে কেহ যাঁচঞ্া। করিত না) আর ক্ষমতা 
থাকিতেও দাতা “না' “না” বলিত না । 

সহীস্ত মুখে খবি কহিলেন, আপনাদিগের নিকটে ধশ্ম শ্রবণ 
করিতে আমার ইচ্ছা ছিল, এই কারণে আমি রূপ প্রত্থযত্তি 
করিয়াছি,_এই দেহ নিশ্চই প্রিয় বটে, কিন্ত আজি হউক, 
কালি হউক, আর দশবৎসর পরেই হউক,_এই দেহ আমাকে 
অবশ্ই ত্যাগ করিবে। অতএব ইহা আমি আপনারদিগকে এখ- 
নই দান করিব। হে দেবগণ ! যে ব্যক্তি প্রাণীর প্রতি দয়াবশতঃ 
অস্থির দেহ. দাঁন করতঃ ধর্ম ও যশ উপাজ্জন করিতে চেষ্টা না 
করে, স্থাবরেরাও তাহার নিমিত্ত ছুঃখিত হয়। যিনি প্রাণীর 
শোকে ও হর্ষে আপনি শোকান্থিত ও আনন্দিত হন, পুণ্যঙ্গোক 


হ৬২. দেবতা ও আরাধনা । 





ব্যক্তিগণ তাহার ধর্মকেই অব্যয় বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। 
ধন, স্ত্রী, পুক্র' বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি অস্্ীয়জন এবং দেহ, সকলই 
ক্ষণভঙ্গ.র ;_শৃগালাদির ভক্ষ্য । এ সকলের দ্বারা পুরুষের অভীট- 
ফ্াধ্য সিদ্ধি হয় না। কিন্তু তথাঁপি মানুষ এতদ্দারা পরের উপ- 
ফার করিতে চীহে না, ইহ! বিষম ছুঃখ ও কের কথা । 

মহাত্মা দর্ধীচি মুনি এইরূপ বলিয়া ভগবান্‌ পরমাত্মার সহিত 
ভীবাত্মাকে এক করিয়া দেহ ত্যাগ কৰিলেন। ধধি, ইন্দ্রিয়, 
প্রাণ মন ও বৃদ্ধি সংযত করিয়া তত্বদর্শী হইয়াছির্পেন, এবং 
স্তাহীর সমূদয় বন্ধন বিঙ্িষ্ট হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে যে দেহ 
নই হইতেছে”_-তিনি পরমযোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহা জানিতে 
পান্ধিলেন না। 

অনন্তর বিশ্বকর্মা নেই মুনির অস্থি লইয়া বঙ্জ নিষ্মাণ করি- 
লেন। পুরন্দর ভগবীনের তেজ: সহযোগে গর্বিত হইয়া সেই 
অস্ব দ্বার! বৃত্রাহ্থরকে নিহত করিয়াছিলেন। 

এই বৃত্রাস্থর বধোপাখ্যানে জীবাত্মার উন্নতি ও পরমাহ্বা 
সাক্ষাৎকারের সুন্দর যোগের কথা বল! হইয়াছে । সামবেদের 
ছন্দার্চিকাংশেও এই বৃত্রাধ্যান বিষ়ক মন্ত্র বিশেষশে বিবৃত 
হুইয়্াছে। তাহতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে যে, দেবতাগণ মন্ত্র 
শক্তিত্ব্ূপ হইতেছেন।_সাধকের বিশুদ্ধ অন্থঃকরণরূপ ইন্দ্র, 
বিজ্ঞান অস্ত্রে দীচির দেহ বা অধ্যাম্ম উপায় ত্বরূপ, অথবা স্বার্থ- 
ত্যাগের পরমাদর্শ লাভ করতঃ তদভ্যাসে নিষ্ধাম ভাবে কর্ম ও 
জানেক্্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণে সাত্বিকীভাব আনয়ন পূর্বক, 
তাহদিগের সহযোগিতার আপনার কর্মজনিত কুরনামক অজান 
নাশ করিয়াছিলেন। 


দেবতা ও আরাধন। । ২৪৩ 


ইন্দ্র ও ভাহীর কার্যকলাপের তাৎপধ্যভাব তোমার নিকটে 
বর্ণনা করা গেল। 

প্রসঙ্ক্রমে অঙ্গন্যাসং করন্যাস, স্তব ও কবচের কথাও 
ইহাতে বলা হইয়াছে,তুমি এগুলি সর্ধজ্ম সমান অর্থেই 
ভাবিও। তবে দেবতা! বিশেনের স্তব-কবচের অর্থ বিভিন্ন থাকিতে 
পারে,-যে দেবতার যে শক্তি, তীহার নিকটে তাহাই প্রার্থনা 
আছে। কিন্তু মূল ভাবার্থ এ প্রকার”_সে অর্থগুলিও তাহার 
তাংপর্যর্থে তূমি করিয়া লইতে পারিবে, বলিয়! বিশ্বাস করি। 
সমস্ত দেবতার স্তব-কবচাঁদি পৃথক্‌ পুথক্‌ বলিতে হইলে, শ্রোতা ও 
বস্তার মার্কগেডয়ের পরমাুর প্রয়োজন । 





ষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 


খাট 


সুয্য ও চন্দ্র। 


শিষ্য। স্ব, চনত, গ্রহ, তারকা ও অষ্টবস্থপ্রতৃতিকে মান- 
বের ভাগ্য-বিধাতা বলা ঘাইতে পরে। ইহারা কোন্‌ পদার্থ? 
পাশচাত্য-বিজ্ঞান-মুতে চর ক্র্ধ্য প্রভৃতি জড় পদার্থ ভিন্ন আর 

কিছুই নহে। 
গুরু। নাম, রূপ প্রভৃতি ঘুচাইয়া এই অনন্ত বৈচিতম্ী 
প্রক্কতির বিষয় ভাবিতে গেলে, দিশেহারা হইয়া পড়িতে হয়। 
পাশ্মাত্য দীর্শনিকগণ কেবল জড়ের আলোচনাভে নিরত আছেনঃ 
তাহারা জড়েরই পরিচয় অবগত হইতে গরেন। কিন্তু এখনও 


২৪৪ দেবতা ও আরধনা। 


বহিঃপ্রকৃতির তত্ব নিরাকরণেও তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়াঁ- 

ছেন, সন্দেহ নাই। এইত তোমার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এত 

যন্তরাদির পরীক্ষা, এত সাধের গৌরবাত্মক সাহঙ্কার লাফালাফি, 

এই ৫৬ টি মূল ভূতের অন্সন্ধান,_-যাহা তোমরা পাঠ করিয়া, 
বলিতে, হিন্দু ধধিগণ সেকালে-_-সকল তত্বের অবিষ্কারে সক্ষম 
হয় নই-_হিন্দু খাবিরা বলিয়া গিয়াছেন, এক অপরা শক্তি হইতে 
পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে,_-সেই পঞ্চভূতের হাতেই 

বিশ্ব-বরদ্ষাণ্ড গঠিত। কিস্তু এতদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ 
ঝম্প করিয়া বলিয়াছিলেন,__ুল ভুল হিন্দুদের মহাভুল, সূলভূত 

পাঁচটি নহে, ছাগ্লাল্টটি। অমনি আমাদের পাশ্চাত্য-শিক্ষাদৃপ্ত 

বাবুগণ বলিলেন,_কি লজ্জা, কি পরিতাঁপের বিষয়। আমর! 

এমন ভুলের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি-ছাঁঞান্্ ভূতের স্থলে 

পঁচটি ভূত ! ইহারাই আমাদের জ্ঞানী পূর্ব পুরুষ ! 

কিন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভুল ভাঙ্গিল+_অসতা বাহির 

হইয়া পড়িল। একজন পাশ্চাত্য পত্তিত বলিয়া দিলেন,_নাঁ, 

না, হিন্দু মতই সর্বত্র সমীচীন,_রসাঁয়নোক্ত মূল ভূত সকল যে 
এক অদ্বিতীয় ভূতের পরিশীম মাত্র, বিজ্ঞানের এই কল্পনা এক- 

দিন সত্যে পরিণত হইবে । * বিজ্ঞানের এই কল্পনা বৈজ্ঞানিক- 

প্রবর সার উইলিয়ম ক্রুক্স মহোদয় অতি অন্তত প্রতিভাবলে 

বাস্তবে পরিণত করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 

রসায়নোক্ত ছাকাকটি মূলভূত ( 81০৩75 ) প্রকৃত প্রস্তাবে এক 

অছ্িতীয় মল ভূতেরই পরিণতি মাজ্ব। রাসায়নিক এতদিন 
যাহাকে পরমাণু বলিতেন, তাহা বস্তুত: ৪১১৯ তাহা এই 
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দেবতা ও আরাধন|। ২০৫ 


মূল মহাভূভের ( ক্রুক্স্‌ যাহার নামকরণ ক্রিয়াছেন ০৮51৩ ) 
পরমাণু পুঞ্জের সংহনজনিত ফলভৃতি। ফলকথা,_চজ্জ বল, 
কুরধ্য বল, গ্রহ নক্ষত্র যাহা কিছু বল,__সকলই সেই এক্‌ মূলা 
প্রকৃতির সুম্্রতমা শক্তি । সমস্ত দেবতার কথা পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
করিয়া বলিতে গেলে, বড়" অধিক বিষয় বলিতে হয়”_-আর 
প্রত্যেক শক্তি-তত্ব বুঝিবার ক্ষমতাও আমাঁদের অতিশয় অল্প। 
মোটের উপরে, দেবতা-তত্ব সম্বন্ধে পূর্বের ষাঁহ! বলিয়াছি, তাহাতে 
চিন্তার 'পথ পরিষ্কৃভ করা হইয়াছে,_শক্তি-তন্ব চিস্তনীয় ; অত- 
এব, সেই সুত্র ধরিয়া দেবতা-তত্ব্ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সকলেরই 
মূল তত্ব হৃদয়ম হইতে পাঁরিবে। 

সু্ধ্যদেবতা সম্বন্ধে যাহা জিজ্জাসা করিতেছিলে+ কিন্ত তুমি 
বোধ হয়, অবগত আছ যে, আমাঁদের এই পৃথিবী সৌর মণ্ড- 
লের একটি অনতিবৃহৎ্ষ গ্রহমাত্র। অর্থাৎ সূর্যকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া যে সকল গ্রহ আবর্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের 
মধ্যে অন্ততম | পৃথিবীর ভ্রীতৃস্থানীর় আরও সাত আটটি গ্রহ 
অছে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি। কোন কোন গ্রহের 
আবার উপগ্রহ আছে; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্ত্র। কে 
বলিবেঃ এই নকপ গ্রহ উপগ্রহ, সজীব প্রাণীবৃন্দের আবাসভূমি 
নহে? খুব সন্ত“ গ্রহ-উপগগ্রহে নানাশ্রেণীর জীব জন্বর সহিত 
তাহাদের অনেক বিষয়ে প্রভেদ। সম্ভবতঃ তাহারা সম্পূর্ণ ই 
বিভিন্ন । অতএব, পৃথিবীর ধৈচিত্বের সহিত যদি অন্সান্ত গ্রহ 
উপগ্রহের বৈচিত্র্য একযোগে ভাঁবা ঘায়, তবে তাহা কতই ন্ুবি- 
শাল হইয়া পড়ে! 

সূর্য বলিতে যিনি জগৎ সংসার সমস্ত প্রসব 'করেন॥ এই 


৯৮ 





উরউি দেবতা ও আরাধনা । 


জন্ত সূর্ধ্কে সবিতা ও ভর্গ কহে। আমরা যাহা দেখিতে 
পাই, তাহা স্থধ্যের বাহাংশ,বাহ্াংশ জড়েরেই প্রতিবূপ 
বলিয়া জড়চক্ষুতে প্রতীয়মান হইবে, তাঁহতে আর সন্দেহ কি * 
কিন্তু হিন্দুঃ যোগের স্ুক্মচক্ষুতে দর্শন করিয়া যাহা স্থির কারয়া- 
ছেন, তাহা! কতকটা! এই প্রকারে বুঝা” যাইতে পারে। 
স্ুধ্যের ভাব ও তত্ব সম্বন্ধে শান্ধে লিখিত হইয়ছে,_ 

আদিত্যান্তগগতং হচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্মমং । 

হৃদয়ে সর্বভৃতানাং জীবভৃতঃ স তিষ্ঠতি ॥ রি 

হৃদ্‌বো।য়ি তপতি হোষ বান সৃধ্যস্য চাস্তরে । 

অগ্ৌ ব| ধুমকোতৌৌ চ জোতিশ্চিন্রকরঞ্চ যৎ॥ 

প্রাণিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয়] য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি। 

সএব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপয়। বিদ্যতে। 

যাজ্তবক্য সংহিত!। 





প্ঘে জ্যোতির প্রভায় সমস্ত তাঁমসিকভাব দূর হয়, সেই 
সকল জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ বস্ত তাহাকে আদিত্যের অন্তর্গত বলিয়া 
ভাবিতে হয়; তিনিই সকল ভীব-জগতের হৃদয়-আকাশে চেত- 
য়িতা হইয়া বাস করেন। বাহ্য সুর্যের অন্তরে যে জ্যোতি: 
আকাশে প্রকাঁশ হয়, সেই জ্যোতি, ব্বদয়-আকাশে জীবের 
অন্তরেপ্ প্রকাশিত থাকে | তাহারই জ্যোন্তিঃ, কি অগ্নি কি 
ধূমকেতু* কি নক্ষআাদিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। যে-র্গ দেবতা 
প্রানিগণের হৃদয়ে জীবরূপে অর্থাৎ চেতয়িত। রূপে আছেন, 
তিনিই টিনটিন জগতকে 
সচেতন করেন। 

». ক্চুর্যেয ধ্যান এই প্রকারেই হইয়া থাকে। এই ধ্যান যে, 


ক্েবতা ও জারাধন। । ২৯৭ 


কোন জড়বস্তকে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া 
দিতে হইবে না। ক্ষ্যোতিঃ বলিতে অঙ্ির দীপ্থি বলিয়া বোধ 
হয় তুমি ভাব নাই ;-_যেহেতু অগ্নি প্রকৃতি হইতে আলোক 
প্রকাশ হইয়া যেমন জড় অন্ধকার বিনাশ করে, এবং বহুদূর 
বিস্তৃত হয়, তদ্রুপ ঈশ্বরের চৈতন্ত-সত্বা জগতের অচেতনত্ব 
বিনাশ করিয়া সচেতন করে বলিয়া তাহার নীম জ্যোতি: 
অর্থাৎ উজ্জ্বল। শান্সে আছে, 

* শীপ্যতে জীড়তে বম্মাজ্রোচতে দ্যোততে দিষি । 

বাজ্জবন্্য সংহিতা । 

"যে সন্ধা, অন্ুজ্জল বা অচেতন বস্ত সচেতন করে, ক্রীড়ার 
উপযুক্ত করে; ধাহার ক্ষমতায় উজ্জ্রলতা ও শৌভা৷ প্রকাশ 
পায়, তাহাকেই দীন্তি বাজ্যোতিং কহে।” | 

এই তেজোরূপ ব্রদ্ষজ্যোতিঃ না বলিয়া অন্য কিছুও ভাব! 
যাইতে পারিত। সেই আশঙ্কা দূরীকরণ মানসে শান্্ বলিতে- 
টির . 

আজতে দীপ্যতে যন্মাৎ জগদন্তে হরত্যপি । 
কালারিরপমাস্থায় সপ্তাচ্চিঃ সপ্তরপ্মিতিঃ ॥ 
যাজবক্য মংহিত|| 

“যে তেজ,ণহইতে এই জগৎ অর্থাৎ জড়ভাব শোভিত বা 
বন্ধিত ও সচেতন হয়, এবং অস্তে হৃত হইয়া থাকে, সেই 
সধাচ্চি ও সপ্ত রশ্শিযুক্ক সত্তা কাঁলরূপী অগ্নির স্ায় রূপধারণ 
করে।” 

এই যে তেজের সপ্তার্চির কথা বল! হইল, ইহাই প্রক্ষদীপান্ত- 
গত প্র্ষবৃক্ষস্থিত অগ্নিদেবতা। অতএব, শৃন্ব, জি প্রস্তুতি 





চে 


২০৮. দেবতা ও আরাধনা! । 


সংজ্ঞা যে একমাত্র ত্রন্ম বস্তু বোধক, তাহাতে আর কোন সংশয় 
নাই! 

প্রক্ষদ্বীপবাসিগণ সূরধ্যকে যেভাৰে ধ্যান করেন, তাহা বৈদিক 
মনত্বরপ। সামবেদে তাহার পুন: পুনঃ উল্লেখ আছে। এ 
্রন্ব-ভাবীয় স্ধ্যদেবকে বিষ অর্থাৎ সব্বাস্তধ্যামী মহাপুরুষ ৰলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সিদ্ধি অন্থভব ধর্ম,_-এবং সাধনাই 
অনষ্ঠান ধর্ম । 

শিষ্য । আপনি প্রক্ষবাসীঞ্জনগণের কথা উল্লেখ 'করিয়। 
গেলেন, আমি তাহা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 

গুরু। খুব সম্ভব, ভীহারা হুধ্যলোকবানী হইতে পাঁরেন। 
শাস্থে ভীহাদের এইক্প বর্ণনা আছে, 

“এই সপ্ত বর্ষে সাতটি পর্বত ও সাতটি নদীও আছে। ইহা 
চির প্রসিদ্ধ। এই পর্ধত সাতাটর নাম»_যণিকুট, বঙ্গকুট, 
ইন্দ্রসেন, জ্যোতিম্ান্, সুবর্ণ, হিরশ্যীব ও মেঘমালা । নদী- 
সমূহের মধ্যে অকুণা, নৃষনা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, নু প্রভাতা, 
ঝতভ্তরা ও সড্যস্তরা এই সাতটি প্রধান । 

এই স্থানেও বাহজগতের স্তরে চারিবর্ণের বাস আছে । হংস, 
পতঙ্গ, উদ্ধনয়ন ও নত্যাঙ্গ এ চারিটিবর্ণের নাম। উহারা সক- 
লেই দেবতার স্চায় সুদৃশ্য ও সহআ্রাযু ;_াহারাসকলেই নদীতে 
আন ও উহাদের জলম্পর্শ করিয়। রজে! ও তমোগুণ বর্জিত 
হইয়া 'পবিভ্র থাকেন। তাহারা স্বর্গবাসীর সমান হইয়াও সর্বদা 
্হ্বিগ্ঠাময় হইয়! বেদের অনুষ্ঠাতা আত্মাক্পী নূর্য্যকে উপাসনা 
করিয়া থাকেন। করার ৬: 

: এই ক্লাক্ষাদি পঞবর্ষে খাহার। বাঁস করেন, সেই পুরুষগণের 





দেবতা ও আরাঁধন। । ২০৯ 


আয়ু অতি দীর্ঘস্থায়ী । ন্বাধীন ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্ষিয়-সম্পর্কহীন। 
তাহাদের মনের বল, দেহের বল, ও ধৈর্ধ্যবল এবং বুদ্ধি ও 
বীধ্য অতিশয় তীক্ষ। বিশেষতঃ অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ তাহাদের 
অস্তরে স্বভাঁবতঃ অকুষ্টিতভাঁবে বর্তমান আছে । * 

শান্সের মতে চন্দরলোকেও বাহ্জগতের শ্চায় চারিবর্ণের 
লোক বাস করেন।  তাহাঁদের এ চারিবর্ণের নাম যথা, 
প্রুতিধর, বীর্য্ধর, বসুন্ধবর এবং ইযুন্ধর। এই চারিশ্রেণীর 
প্রজাই ধিনি আত্মা বা বেদময় চন্দ্ররূপী ব্রহ্ম; তীহাকে ধ্যান 
করেন। 

তাহারা যে মন্ত্রে চন্দ্রের উপাসনা করেন, তাহা এইরূপ, 

“যিনি আপনার রশ্মি-তেজে কৃষ্ণ ও শুরু সময় প্রকাঁশ 
করিয়া দেবগণের ও পিতৃগণের তর্পণের বা অন্নদানের সময় স্থির 
করিয়া দিয়াছেন, সেই সোমদেব আমাদের স্কায় সকল প্রজ্জার 
রাজা হউন” 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন, বাহজগতের স্যায় জীবের 
হদয়ে ইন্জিয়াধিষ্ঠাড দেষতারূপে সমত্ত দেবতাই বর্তমান আছেন, 
-জগতের সর্বত্রই তাঁহারা আছেন। চন্ত্র-স্ধ্যাদি দেবতী কি 
ভাবে জীবদেহের কোথায় কোথায় অবস্থিত আছেন, অনুগ্রহ 
করিষা তাহা আমাকে বলুন। 

গুরু। দেহধধ্যে ঘে ছয়টি চক্র বা পথ আছে, তাহার খু- 
ধার চক্রকে শানে জন্বৃদ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । আর 
নশিপুর চক্রকে প্রাগুক্ত প্রক্ষত্ীপ বলা হইয়াছে। মণিপুর চক্কে 
অগ্নির, বাস। যথা, 

* জমস্ভাগৃুবত ; পঞ্চম স্বন্ধ | 
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ভদ্যোর্দে নাহিমুলে দশদল বিলসিতে পুর্ণমেঘপ্রকাশে । 
নীলাস্তোক্ষ প্রফাশৈরপকৃতদ্ধঠরে ভাঙিকাস্তৈ২ সচ্ত্ৈই ॥ 
ধ্যায়েশ্বৈবস্বানর়স্যারুণমিহির দমং অওলং ভতভ্রিকোণং । 
তদ্বান্থে ্ব্তিক্যাখোত্রিতিরভিলবিতং তত্র বহে সবীজং ॥ 


.. পম্বলাধাক়্াদির উর্ধে নাতিযূলে একটি পথ আছে, তাহীর 
দশটি পত্র ঘলমেঘের সায় নীলবর্ণ ; "এ দশপত্র জঠরের উপকার 
সাধন করে। পত্রগুলির ভ-কার হইতে ক-কার পর্ত্যস্ত চন্ত্রবিস্থু 
সংযুজ্তবর্ধে নীমকরণ করা হইয়াছে । তথায় ত্রিকৌঁণ মণ্ডলের মধ্যে 
প্রাতঃস্থধ্যের ম্যায় সিগ্চজ্যোতিশ্ময় অগ্রিদেবকে ধ্যান করিবে। 
এ হ্রিক্ষোপযগ্ডলের ব্বস্তিকাদিক্রমে তিনটি দ্বার আছে ।” 

ষলিপুর নামক যে দেহাংশের কথা বলা হইল; উহার দশপত্র 
দশটি প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ্রস্থান হইতে তেজ প্রাণা- 
দির চেষ্টা মতে দেহের সর্বত্র সক্রিয় হয়। এ তিন দ্বারের মধ্যে 
একটিতে রস গ্রহণ, একটিতে রসাদির সঞ্চরণ, আর একটিতে 
মলমৃত্রাদির বিকারের নিঃসরণ হইয়! থাকে । 

যে প্রক্ষদ্বীপের কথা পূর্বে বলা! হইয়াছে, উহা! উদরত্থ বৃহৎ 
নাড়ী। এ নাড়ীর শাখা প্রশাখা আছে ;-তাহাবা রস রক্ত 
লইয়! দেহের সর্বত্র ষঞ্ধারিত করিয়া দেয়। জীবদ্দেহের ক 
স্বানকে প্রক্ষত্বীপ বল! হয়। তন্ত্রে উহার নাম্‌ বিশুদ্ধ চক্র। এ 
স্বানে ষে সকল শক্তি ও চৈতন্য বর্তমান আঁছে। সাধকের পক্ষে 
তাহ! মোক্ষ প্রদ্দানকারী, এবং সত্বগ্চণের উদ্রেককারী । অধে! 
হইতে. সমস্ত স্থান জয় করিয়া মনকে ভাবের প্রফাঁশক 
বিশুদ্ধ চত্রস্থানে আনিয়া বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন; এই জন্ত এই 
স্থানের সমধিক মাহাত্বয ফীঙ্তিত হইয়াছে । যে সকল নদী ও 
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পর্বরতাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহারা চৈতন্যবহা নাড়ী। শাঙ্সে, 
বলিতেছেন”. 

শৃধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা। 

শরান্চাপং পাশং শৃশিমপি দধতী হত্তপ দৈৈশ্তুর্ভিঃ ॥ 

হধাংশোঃ সম্পূর্ণ, শশপরিরহিতং মওলং ক্িকায়াং । 

মহামোক্ষত্বারং জ্ত্িয়মভিমতং শালশুদ্ধেন্টিয়স্য ॥ 

কঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে__ন্ুুধাঁসাগরের ন্যায় অতি বিশদ্ধা- 
পাতবস্ত্রা শাকিনী শক্তি আছেন। তাহার চারি হাতে" শর, 
ধনু, পাশ এবং অঙ্কশ আছে । সেই পদ্ম-কর্ণিকার মধ্যে শশচিহ 
শূন্য অর্থাৎ অকলঙ্ক পূর্ণচন্ত্র সুধাংশু বিস্তার করিয়া বিরাজ 
করিতেছেন। যোগিগণ এই "স্থানকে মোক্ষের দ্বার বলিয়া 
অবগত হয়েন। 
স্ধ্য আকর্ষণ করিয়! ক্ষয় ও বর্ধন করেন) চন্দ্র তাহাদের 

অভাব পূরণ করেন। এই বিশুদ্ধ চক্রস্ব শাকিনীশক্তি জীবের 
কুভাব দমনার্থ সশস্ত্র বিরাজমানা,_ আর চন্দ্রের গলিত সুধা, 
তাহার ভাবের পরিপুষ্টি করিতেছে । এই চক্রে রশ্মি পূর্ণতা সাধন 
করে বলিয়া ধাহীরা ভাবের সাধক, তাহারা পৃণিমায় অর্থাৎ 
ভাবের পূর্ণ বিকাঁশে দেবতার পুজা করিয়া থাকেন, আর কুষ্কা 
তিথিতে যখন ভাবের হাঁস হয়, তখনই পিতৃগণের কৃপা ভিক্ষার্থে 
তাহাদের পুজা বর্মরক্লা থাকেন। মাতৃ-গিত্‌ স্বরূপশক্তি সনাতনী 
ক'লীর পৃজ তাই অমাবন্কায় হইয়া থাকে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


স্পা 


গ্রহ, নক্ষত্র ও অষ্টবন্থু প্রভৃতি । 


শষ্য! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে' গ্রহগণ অচেতন জড়পিগু 
বলিয়া ব্যাখ্যাত হইন্নাছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে সেই গ্রহগণ 
চৈতন্ব-সন্বাপূর্ণ ও মানবের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, 
ইহার তাৎ্পর্ধ্যার্থ কি, আমি বুঝিতে পারি না । | 

গুরু। জগতে জড় বলিয়া যাহা আছে, তাহাঁও চৈতন্ত- 
সত্বা বিহীন নহে । চৈতন্য-সত্তা বিহীন হইলে, তোমাদের পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিবর্তন বাঁদটা আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। 
কেন না, ক্রমবিবর্তন জড়ের হইবার সম্ভব নাই,_জড়ের কোন 
করিনা নাই। ক্তিয়াশূন্তাইত জড় ! জড়ের মধ্যেও চৈতন্ব-সন্বা 
থাকে, তবে কোথাও কম, কোথাও অধিক । 

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানবাদিগণ জড়তত্বের আলোচনা করিয়া, 
জড়তত্বেরই কিয়ংপরিমাঁণে অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, _হৃস্মের 
বা চৈতন্যের অস্থসন্ধান কিছুমাত্রই প্রাপ্ধ হয়েন নাই 1 ল্ুক্ক- 
তাত্বিক যোগী না হইলে, এ সকল সুক্্রতত্বের সন্ধান মিলে না । 

তুমি কি মনে কর যে, কবে তর ধের গ্রহণ হইবে, কোন্‌ 
দণ্ডে কোন্‌ মূহুর্তে গ্রহণ হইবে”-এবং কোন্‌ মুহুর্তে কোন্‌ দিকে 
কিরপ গ্রাস হইয়া! মোক্ষ হইবে, ইহা! ধাহারা বিজ্ঞানবলে প্রথমা- 
বিারে সক্ষম হইয়াছিলেন,_-তাহারাই আবার এতদুর ভ্রান্ত 
ছিলেন যে, মিছামিছি গ্রহগণের ক্রিয়াশক্তি বিশ্বাস করিয়া 
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গিয়াছেন? তোমার আমার বা রাম! শামা কিন্বা ইঞ্রু পিদ্ 
ইহাদের মন্তিষ্ধ হইতে যে, তীহাদের মন্তিষ্ধ অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, 
তাহাতে আর সন্দেহ মাজ্র নাই । 

গ্রহগণ যত দূরদেশে এবং বে ভাবেই অবশ্বীন করুন,-যে 
অনন্ত ব্যোম সকলের সবকৈই নিকটবর্তী করিয়া দুরত্ব নাশ 
করিয়া থাকে, সেই ব্যোমতত্ব এখানেও আমাদের ভাগ্যে গ্রহ- 
গণের দুরত্ব-বহুত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। আর যেমন জড়জগতে 
জড়াধিষ্িত দেবশক্তি অপরিবর্তভনশীলনিয়মক্রমে কাঁধ্য করিয়। 
মাইতেছেন, গ্রহাধিষ্ঠাতৃদেবতাঁগণও তদ্ধপ মানব-ভাগ্যের 
উপরে--তথ! জড়জগতের উপরে কার্য করিয়া চলিতেছেন। 

এখনও কি পরীক্ষা করিয়! দেখ! যায় না যে, বৃহস্পতির 
সঞ্চার হইলে, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে । অমাবশ্ায় গঞ্জায় 
জোয়ার ভাট! খেলিয়া থাকে, সিংহরাশিতে কূর্াগত হইবার 
সমর বৃষ্টি অনিবাধ্য,_এ সকল দেখিয়া শুনিযাও কি বুঝিতে 
পারা যায় না যে, গ্রহের বাহাভাগ জড়পিগ হইলেও তাহার 
মস্তরে ঠচতশ্ব-সত্ব্া কার্ধা করিয়! থাকে, অথবা জগতে আপন 
মাপন শক্তি-প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । | 

প্রারুত জগতে যেমন গ্রহের শক্তি প্রকাশ 7; মানব-ভাগ্যেও 
তদ্রপ গ্রহ-শক্তিরূ* কার্ধ্য হইয়া থাকে । যেমন খু বিশেষে 
বা খুর পরিবর্তনে বাহ্বাপ্ররুতির ভাগ্য-জীবন পরিবর্তন হইয়া 
যায়, ভদ্্রপ গ্রহের পরিবর্তনেও মানব-ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটয়া 
থাকে। স্বত্ব বিশেষের পরিবর্ভনে যেমন বাহ্প্রন্কতির সুখ 
ছুখ আসিয়া থাকে, অর্থ ৎ শীতের কুছেলিকায় বিষরমুখী 
প্র্কতি আবার বসস্তের আগমনে প্রফুল্লমূখী  হয়-এই যেমন 


২১৪... দেখত! ও আরাধনা। 





পরিবর্তন, আমাদেক্গও তন্জ্রপ গ্রহবিশেষের পরিবর্তনে শখ 
ছুঃখাদির পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে । 
শিষ্য। যদি গ্রহের পরিবর্তনেই আমাদের সুখ ছুঃখের 
পরিবর্তন হয়, তবে কম্ফলটা বাদ পড়িয়া যায় 
গুরু। কম্মকল লইয়াই গ্রহ, যাহার যেমন কম্মফল, 
তাহার তেমনি বাশি-নক্ষআদিতে জন্ম হয়; গ্রহাদিরও সেইরপ 
ভাবে সঞ্চার হুইয়া থাকে। স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য বল, সুখ ছুখ বল, মান 
অপমান বল,_-সমন্তই গ্রহের ফলে। কশ্মকল অন্থসারেই গ্রহ- 
গণ সেইরূপ অপৃষ্টাকাশে সঞ্চরণ করেন । 
শিষ্য । বিরুদ্ধগ্রহের শাস্তি-স্বস্তযয়ন করিলে নাকি, ছুঃখ 
বাব্যাধি প্রভৃতির আক্রোশ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? শাঙ্গে 
এব্দপ আছে। 
গুরু। শাস্ব-বাক্য মিথ্যা নহে? নিশ্চয়ই তাহা ঘটিয়া৷ থাকে । 
শিষ্য। আবার ভ্রমের অন্ধকারে পড়িলাম। 
গুরু। কেন? 
শিষ্য। যাহা কম্মকলে ঘটিবে, তাহার গতিরোধ করিবার 
ক্ষমতা কাহারও আছে কি? 
গুরু । নিশ্চয়ই আছে। তুলিয়া যাও, এত দোষ। পুরুষ- 
কার বলিয়া একটা জিনিষ আছে,_-সেই পুরুষকারের সাধনাই 
দেবতা ও আরাধনা । দেবতা আরাধনায় পুরুষকার লাভ হয়, 
পুরুষকারের বলে কর্-সংস্কার বা কম্ফল সম্পূর্ণরূপে না হউক, 
তাহার প্রবল গতিকে রূদ্ধ কর! যাইতে পারে। 
 শিব্য। বুঝিলাম। নক্ষত্র সকলণ কি এঁ প্রকার? 
গুরু । নক্ষত্রেরও অধিদেবত। ও প্রত্যধিদেবতা আছেন। 
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শাস্্রমতে তাহাদিগের আরাধনা করিলে, পুরুষকারের সাধনাই 
হইয়া থাকে । | 

শিষ্য । অষ্টবন্থ কি কি? 

গুরু । ভ্রোণ, প্রাণ, ধরব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, শল্তু, বিভা- 
বসু এই অষ্টবস্ু। ইহারা জগতের ক্রিয়াশক্তি। 

শিষ্য? দক্ষপ্রজীপতি হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি । দক্ষ- 
প্রজাপতি কি, _-আর তাহার দ্বার! কি প্রকারেই বা দেববংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে,_তাহার তাঁৎপধ্যই বা কি, অনুগ্রহ করিয়া 
আমাকে তাহা বলুন। 

গুরু! সমস্ত দেবতার কথ! বিষদভাবে আলোচনা করিতে 
গেলে, অনেক সময়ের কাজ, সন্দেহ নাই। তবে মোটামুটি 
কতকগুলি জানিয়৷ রাখিতে চেষ্টা কর,_-সেই স্থত্র অবলম্বন 
করিয়! অন্তান্ত দেবতাতত্ব বুবিবার চেষ্টা নিজে করিও । 


অধ্টম পরিচ্ছেদ |, 


৬৩ 
,দেক্ষপ্রজাপতি ও তত্বংশ। 
শিষ্য । দক্ষপ্রজাপতি ও তাহা ক বি এক- 
ৰার বর্ণনা করুন। 
গুরু। চি ডি ক্রমে ক্রমে 


দৈবীস্থ্ি পর্য্যস্ত সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি, 
ত২পরে .গ্রজাস্থটির জস্ঘ প্রজাপতিগণের স্টি হয়,-দক্ষও এক 
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জন প্রজাপতি । দক্ষ স্থা্টি করেন, কিন্ত কেহই সংসারে আসক্ত 
হয় না। সকলেই ভগবানের উপাসনা জন্ নিষাম ব্রত অবলম্বন 
করেন। বলা! বাহুল্য, তখনও যৌন সম্বন্ধ হয় নাই। প্রজাপতি 
ধাহাদিগকে কজন করিতেছিলেন, মানসেই তাহারা স্থষ্ট হইতে- 
ছিলেন। কিন্তু স্ষটপুত্রাদিকে সংসারে আসক্ত করিতে না পারায় 
প্রজাপতি দক্ষ চিস্তাকুলিত হইলেন,_এবং কি প্রকারে স্ষ্ট 
প্রজাগণকে সংসারে আসক্তির বাঁধনে বাধা যাইতে পারে, তাহা 
জানিবার জন্য এবং সেই ক্ষমতা! লাঁভ-করিবার জন্য কঠোর তপন্তা 
আরম্ভ করিলেন। ইহা স্থায়্ূব মন্বস্তরের কথা। 

দক্ষের তপঃপ্রভাঁবে ও ব্তবে তুষ্ট হইয়৷ ভগবান্‌ আবিক্তি 
হইয়া কহিলেন,_“হে প্রচেতানন্দন দক্ষ ! তুমি শ্রদ্ধা পূর্বক 
আমাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছ ; অতএব তোমার তপস্যা! সিদ্ধ 
হইয়াছে । তুমি প্রজাবৃদ্ধি করিবার নিমিন্ত তপস্তা করিয়াছ; 
তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। প্রজার বৃদ্ধি 
হয়, ইহা আমারও ইচ্ছা। ব্রহ্ষা, ভব, তোমরা, মন্ছগণ ও প্রধান 
প্রধান দেবগণ আমার বিভূতি। তোমরা প্রাণীদিগের উৎপত্তির 
কারণ তপস্যা, আমার জদয় ? বিগ্ভা (মন্ত্র জপ ) আমার দেহ, 
ক্রিয়া আমার আকৃতি, সুসিদ্ধ যজ্ঞ সকল আমার ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ, ধশ্শ আমার মন, এবং-যজ্জতোজী দেবগথ আমার প্রীণ। 
সর্ধপ্রথমে সর্বত্র আমিই চিহস্বরূপে বর্তমান ছিলাম । আমিই 
গৃহ, এবং আমিই গ্রাহক ছিলাম। আম! ভিন্ন আর কিছুই 
ছিলনা । তৎকালে আমার ইন্দিয-বৃত্তি প্রকাশ পায় নাই) 
সুতয়াং আমি যেন নিদ্রিত ছিলাম। আমি নিজে অনম্ত, এবং 
আমার গুণও অনস্ত। গুণের সাহচর্য্যে আমার যে গুণমন্ত শরীর 
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হইয্রাছিল, সেই শরীরই আদ্য, জন্ম রহিত স্বয়ন্তু ব্রন্মা। আমার 
বীর্ষ্য-সম্ভূত সেই দেব-দেবশ্রেষ্ঠ ব্রদ্ধা স্থষ্টি করিতে গিয়া যখন 
আপনাকে সেই বিষয়ে অসমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন 
আমি উহাকে বলিয়াছিলাম, তপস্তা কর। বিভু, সেই তপস্তা 
দ্বারাই তোমাদের নয়জন বিশ্ব্ষ্টাকে কৃষ্টি করেন। হে দক্ষ! 
গঞধচজন নামক প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক পরমা রূপবতী 
ছুহিতা আছে; তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভার্ষ্যাকর। স্ত্রী 
পুরুষের*পরস্পর রমগেচ্ছারূপ ধর্ম তোমার ধর্ম )-_সেই রমণীরও 
ধশ্ম। অতএব তুমি তাহার গর্ভে অনেক সন্তান উৎপাদন করিতে 
পারিবে । যৌন সম্বন্ধে উদ্ভূত বলিয়া এবং আমার মায়! হেতু 
ভাহারা স্ত্রী-পুরুষে সংযুক্ত হইয়া! বুদ্ধি পাইবে এবং আমার পুজা 
করিবে । 

বিশ্বভাবন ভগবান্‌ হরি, এই কথা বলিয়া! স্বপ্রাস্থৃভূত বিষয়ের 
্টায় দক্ষের সমক্ষে সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। 

শক্তিশালী দক্ষ, হরির মায়ায় বর্ধিত হইয়া! নেই পঞ্চজন-নম্দি- 
নীর গর্ভে হ্ধ্যশ্ব নামক দশ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন । 
তাহার ও অধুত পুত্রের সকলেরই স্বভাঁবও ধর্ম একই প্রকারের 
হইল। তাহার! প্রন্গাস্থ্টি করিবার নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া পশ্চিম দির গমন করিলেন। সেই স্থানে নারায়ণ-সরঃ 
নামে এক প্রধান তীর্থ আছে। এ তীর্থ সিন্ধু-সমৃদ্রের সহিত 
মিলিত হইয়াছে । বহু তপস্বী মুনি ও সিদ্ধগণ তথায় বাস করেন। 
উহার জলম্পর্শ করিবামত্র দক্ষের তনয়গণের চিত্ত হইতে 
রাগার্দি মল ধৌত হইয়া গেল; এবং পরমহংসীয় ধন্মে তাহাদিগের 
মতি হইল। তাহার! পিতার আজ্ঞান্ুসারে প্রজাবৃদ্ধি করিবার 


২১৮ দেবতা ও আরাধনা । 


নিমিত্ত ইন্দ্রিয় ও আসনাঁদি জয় করিয়া কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন দেবধি নারদ আসিয়া দেখিলেন, 
তীহারা এইরূপে তপস্যা করিতেছেন। দেখিয়া খষি কহিবেন, 
হে হ্যশ্বগণ ' তোমরা পাবক বট, কিন্ত পৃথিবীর অস্ত-দর্শন 
কর. নাই, সুতরাং অজ্ঞ; অতএব কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিতে 
পারিবে? তোমরা পণ্ডিত বট, কিন্তু এক রাজ্যে আছে, 
যাহাতে একমাত্র পুরুষ ; এক বিল আছে, যাহা হইতে কাঁহাকেও 
বহিগত হইতে দেখা যায় নাই; এক স্ত্বী আছে, যাহার নানারিধ 
রূপ; এক পুরুষ আছেন, যিনি পুংস্চলীর স্বামী; একন্দী 
আছে, খাহার উভয় দিকই প্রবাহিত; এক গৃহ আছে, যাহ 
পঞ্চবিংশাতিপদার্থে বিনিশ্মিত; এক হংস আছে, যে সুমধুর ধ্বনি 
করে; এবং এক বস্ত্ব আছে, যাহা বজ্র ওক্ষুর দ্বারা বিরচিত ও 
স্বয়ং ভ্রমণশীল। তোমরা এই সকল দর্শন কর নাই, আ'র- 
তোমাদিগের পিতার আজ্ঞ! তোমাঁদিগের কর্তব্য কি না, তাহা 
জ্ঞাত নহ । অতএব, কিপ্রকারে প্রজ্গা স্ষ্টি করিবে? 

হয্যস্বগণ দেবর্ধির এই কৃটবাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বভাবতঃ বিচার 
শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধি ছারা আপনাআপনিই অর্থ বিচার করিতে 
লাগিলেন.১-জীব নামক অনাদি লিঙ্গ শরীরই পৃথিবী? তাহার 
“অন্ত” অর্থাৎ নাশ না দেখিয়া মোক্ষের অঞ্পযোগী কাধ্যের 
অন্ষ্ঠান করিয়া কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর একমাত্র; তিনি সক- 
লের সাক্ষী; সকলের শ্রেষ্ট ; এবং আপনাতেই অবস্থিত। পুরুষ 
সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া যে সকল কর্ম করে, তাহার 
কোনটিই ঈশ্বরে, সমর্পিত নহে; অতএব সে সকল কর্মেকি 
হইবে ? যেক্ধপ পাতালে প্রবেশ করিলে, বহির্গত হওয়া ঘায় 
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না, সেইরূপ জ্যোতিংস্বরূপ ক্রদ্মে লীন হইলে আব ফিরিয়া 
আসিতে হয় না; পুরুষ সেই ব্রহ্গকে না জানিয়া স্বর্গাদি 
প্রাপ্ধির আশয়ে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল 
কাধ্যের কি ফল দেখিবে? পুরুষের নিজ নিজ বুদ্ধি রজঃ 
প্রন্ৃতি গুণের সহিত সর্শশ্ল্ট। উহা পুংশ্চলীর স্যাঁয় পুরুষের 
মোহ উৎপাদন করে। পুরুষ উহার অন্ত না! জানিয়া যে সকল 
নিষ্টর কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কি ফল দর্শিবে? যেরূপ 
ছৃষ্টা ভা্যাকে বিবাহ করিয়! পুরুষের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধির সংসর্গে জীবের স্বাতস্থ্য দুরীভূত হয়। তিনি তখন বুদ্ধির 
অবস্থাভৃত সুখ ছুঃখাদি ভোগ করেন। পুরুষ এই জীবকে 
জানিতে ন! পারিয়া যে সকল কাঁধ্য করে, সে সমুদয় বুদ্ধির 
বিচার করিয়া করা হয় না; অতএব সে কর্মে কি ফল দর্শিবে? 
উৎপত্তি ও ধ্বংসকারী মায়াই নদী । জলপতিত ব্যক্তি যে স্থান 
দিয়া উত্থান করিবে, সেই স্থানেই নদীর বেগ অধিক। মান্য 
এ নদীতে মগ্ন; সুতরাং বিবশ হইয়াই কার্য্য করিয়া! থাকে ।__ 
সে সমুদয়ই মারাময়। সে কর্মে কি হইবে? অন্তর্ধ্যামী পুরুষ 
পঞ্চবিংশতি তত্বের অদ্তুত আশ্রয় । মানুষ সেই কার্য্য-কারণের 
অধিষ্ঠাতা পুকষকে না জানিয়া বৃথ! শ্বাতত্ত্য অবলম্বন পূর্বক যে 
সকল কাধ্য করনে, তাহাতে কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর প্রতিপাদক 
জ্ঞান ঘন বস্তর প্রকাশক, এবং মোক্ষও বন্ধনের উপদেশক 
শান্ত না জানিয়া মান্য যে সকল কার্য্য করে, সে সমুদয়ই 
বাহিক; তাদৃশ কর্দে কি হইতে পারে? ভ্রমণশীল তীক্ 
কালচক্ত সর্ধজগৎ আকধণ করিয়! স্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে ) এই 
চক্রকে না জানিয়া পুরুষ যে সকল কার্য করে, সে সকল কেবল 
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কর্ম করিব বলিয়াই করা হয়; অতএব তাহার কি ফল হইবে? 
শান্তই আমাদিগের পিতা ; কর্ম করিতে নিষেধ করাই তাহার 
আজ্ঞা। যে ব্যক্তি সেই আজ্ঞা না জানিয়া গুণ-ময় প্রবৃত্তি-মার্গে 
রত হয়, সে কিরূপে আজ্ঞান্থর্ূ কার্য করিতে সমর্থ হইবে ? 

হ্ধ্যশ্বগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এঁক্যমত অবলম্বন পূর্বক 
নারদকে প্রদক্ষিণ করতঃ সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে 
গেলে আর ফিরিতে হয় না। খষিও হরি-পাঁদপন্ম-গুণগানে 
চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্বার পর্যটন করিস্তে আরস্ত 
করিলেন। তীয় সঙ্গীতে কেশবের চর্ণাম্বজ যেন সাক্ষাৎ 
প্রকাশিত হইল। 

এদিকে নারদ হইতে সংপুভ্রগণের রিনাশ হইয়াছে,শ্রবণ করতঃ 
দক্ষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্ত ব্রন্মার অন্থমোদনে কৃষ্টি কামনায় 
পুনর্ববার পঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্বনাম সহস্র পুত্র উৎপাদন করি- 
লেন, এবং তীহাঁদিগকে প্রজাস্ষ্টি করিতে অন্থজ্ঞা করিলেন । 

তাহার! পিতৃ-আদেশ মতে ব্রতধারী হইয়া! নারায়ণ সবোবরে 
তপস্তার্থ গমন করিলেন । তীর্থ-জলম্পর্শে পবিভ্রচিন্ত ও প্রজা- 
কামী হইয়া তপস্তা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে নারদ তথায় 
আগমন করতঃ পূর্বের হায় তাহাদিগকেও নিষ্ষাম-পথে লইয়া 
যোগমার্গে ব্রদ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করাইতুলন। সবলাশ্বগণ 
জ্যেষ্টেরা ষে সমীচীন ও প্রত্যকৃবৃত্তি * লভ্য পথে গ্মন করিয়া 
ছিলেন, ভাহারাও সেই পথে গমন করিলেন । 

এই পুন্রগণের দ্বারাও প্রজা হইল না, এবং নারদ তাহা- 
দিগকে বিনাশ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া দক্ষ নারদকে যথো 
“০৮ বোগপ্রতেপ, _অস্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ... 
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চিত ভত্স'না করিলেন ও সৃষ্ি-কাধ্য-বিষয়ে হতাশ হইয়া ব্রন্ধার 
পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। 

রক্ষা বলিলেন, তুমি কতকগুলি কন্ঠার জন্ম প্রদান কর। 
সেই কন্তাগণের বাহু-জালে দেবতাঁগণকে বাঁধিয়া! তাহাঁদিগের দ্বারা 
যে সকল শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহারা মাস্থষকে রমণীর মুখ-সুধায় 
বাঁধিয়া ফেলিবে। এতগ্িন্ন প্রজা সৃষ্টির আর অন্য উপায় দেখা 
যাইতেছে না। . 

অতুঃপর প্রচেতা-নন্দন দক্ষ ব্রহ্মার পরামর্শ মতে অসিক্লানাম্না 
ভার্ধ্যার উদরে ষষ্টিকন্ঠার উৎপাঁদন করেন। কল্সাগণ সকলেই 
দেবতাকে ভাল বাঁসিতেন। দক্ষ, এ যষ্টি কন্ার মধ্যে ধর্মকে 
দশ, কণ্ঠপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, ভূতকে দুই, অঙ্গি- 
রাকে ছুই, কশাশ্বকে ছুই, এবং তাক্ষ্যকে অবশিষ্ট চাঁরি কন্যা সম্প্র- 
দাঁন করিয়াছিলেন । 

এই কন্তাঁগণে আসক্ত হইয়া দেবতাঁগণ যে সকল সন্তান উৎ- 
পাঁদন করিলেন, তাহারা আবার রমণীর রূপের আসক্তি লইয্া 
জন্ম গ্রহণ করিল, ক্রমে আসক্তিতে জগৎ পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

তোমাঁকে বলাই বাহুল্য যে, এই বংশ সমস্তই প্রাকৃতিক শক্তি 
সমূহের বিস্তৃতি । এই শক্তি-সাহচধ্যে জগতের কামনা বাঁদনা এবং 
আমক্তি। দক্ষ, রজোগুণের আদর্শ কন্মীভিমানী শক্তিম্বরপ । 
সেই দক্ষ হইতে 'সন্বারূপে যে সকল পুক্রাদির উৎপত্তি হইল, 
তাহারা শক্তি-সংযোঁগ ব্যতীত কাধ্যকর হইতে পারে না,_-এই 
জন্ত নিষ্ষাম পথ দেখান হইল। উহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, 
শক্তিব্তীত কোন সন্বার ক্রিয়া হয় না। তাহারা প্রক্কাশ 
মাতেই-নিষষাম্ধশ্ম অবলম্বন করিয়! থাকে । 
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উপাখ্যাঁনছলে এস্বলে দেখান হইল যে, দক্ষের মত করা 
সক্তের পুক্রও যদি নিষাঁমভাব অবলম্বন করে, এবং সদগুরু প্রাপ্ত 
হয়, তবে কম্মাসক্ভি পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্কাঁম পথ অবলম্বন করিতে 
পারে। এই সত্বাস্বরূপ পুক্রগণের কর্ধে সংযোগ হইল না ৰলিয়া, 
আসক্তি শ্বরূপা কন্তাগণের উৎপত্তি, বাস্তবিক কামিনীগণই 
জীবকে বাঁধিবার মুখ্য অস্ত্র স্বরূপা। 

এক্ষণে সেই আসক্তিরূপিণী শক্তিগণ ধর্ম, কশ্াপ, চন্দ্র, ভূত, 
অঙ্গিরা, কৃশার্ব এবং তার নাঘক ছতব প্রজাপতি অর্থাৎ, প্রবতি 
মার্গের ছয় অধ্যাত্মন্বভাবকে দান করিলেন। অর্থাৎ কর্মাসক্তি- 
গণের সহিত উক্ত ছয় কন্ম স্বভাবের মিলন করাইলেন। এ কন্ঠা- 
রূপিণী আসক্তিগণের মধ্যে দশটি প্রধান আসক্তির সংযোগ হয়। 
এ দশ প্রবৃত্তির শক্তির সহিত প্রবৃত্তি-ধর্ম জীব জগতে আধ্যাত্মিক 
শক্তি সমূহের প্রকাশ করিতে থাকিলেন। 

ধর্ম বলিতে এখানে প্রাকৃতিক ধর্ম । এই ধশ্মের প্রথম পত্বীর 
নাম ভান্”_ভাঙ্কে বিজ্ঞান-শক্তি বলে। নেই বিজ্ঞান-শক্তি 
হইতে খষভদেব বা সত্য প্রকাশক জ্ঞানের উৎপত্তি, এবং তাহ! 
হইতে ইন্দ্রাসন বা ইন্দ্রিয়ের রাজ! মনের উৎপত্তি হয় । * 

আকর্ষণ শক্তিকে ল্া বলা হইয়াছে । এ আকর্ষণ-বিকর্ষণ 
হইতে ভূত জগতের ক্রিয়া স্বরূপ বিদ্যোত অর্থাৎ আলোক নামক 
অধ্যাত্মতেজের উদ্ভব। বিদ্যোত অর্থে, যে শক্তি ভৌতিক আক- 
ধণাদিতে সক্রিয়,_যাহীকে তাঁড়িৎ শক্তি বলে। উহা হইতে 





* ইহার বিবৃত বাধ্যা মহাভারতের আদিপর্ধের লীলকণ্ঠের টীকায় 
সমালোচিত হইয়াছে 
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নয়ত বা বিদ্যুৎ, অথবা ধর্বণাগ্সির জন্ম। ধর্মের তৃতীয় পরী 
ককুদের সহযোগে কীকট এবং তাহা হইতে দুর্গাভিমাঁন দেবতা, 
এবং যাঁমীর সংযোগে স্বর্গ ও নন্দী প্রভৃতির জন্ম হয়। ককুদ 
শব্দে আনন্দদাত্রী বা আনন্দ-শক্তি। সেই আনন্দ-শক্তি হইতে 
ংসার-ছুর্গের কাধ্য-শক্তি, স্বরূপ ইন্্রাদি দেবতার উৎপত্তি । 
যামী শবে নিবৃত্তি শক্তি,__তাহা হইতে স্বর্গ অর্থাৎ পুণ্য এবং 
নন্দী অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ হয় । বিশ্ব শব্দে উদ্ভব শক্তি । উদ্ভব 
শক্তির সংযোগে সমস্ত জীবৌবধির উগ্ভবের ক্ষমতা! লাভ হয় । এই 
দেবতাদের অনুভবের জন্ত প্রতি যঞ্জাদি কাধ্যে ইহাদের নাম শ্রুতি 
প্রভৃতি শাস্তে আছে । 
সাধ্যানামী ধশ্মকন্যার প্রকৃত তাতপধ্্য সাঁধনা। তাহা হইতে 
সাঁধনোপায় স্ববূপ সাধ্য দেবতাগণের উৎপত্তি। এ সাঁধনোপা্ব 
হইতে আট (ফল) এবং সিদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে । মরুত্বতী 
শব্দে বজ্ঞবিস্তারকারিণী শক্তি অর্থাৎ সাধু ইচ্ছা! তাহা হইতে যজ- 
দেবতা বা! মরুত্বান্গণের (সাঁধুসকংল্লের) এবং জয়স্তের (বৈরাগ্যের) 
উৎপত্তি হইয়াছে। এই বৈরাগ্যই মুক্তিদাতা। মৃহূর্ডে মুহর্তে 
ঘে শক্তি জীবের মনোগতির চালনা করে, তাহার নাম মুহূত্তা”_ 
তিনিও ধর্মের পত্বী। তাহা হইতে কর্মফল বা সংস্কার লাভ হয়। 
ংকল্প অথে, জীবের বামনা । তাহা হইতে সংকল্পের প্রকাশ। 
সংকল্প হইতে কাঁম বা বাসনার জন্ম। বন্থু শব্দে মঙ্গল। ধশ্মের 
বস্তু নামী পত্তী হইতে আটাট মঙ্গলবৃত্তি__যাহীদের দ্বারা সংসারের 
আহারাদি পঞ্চস্বভাবের উদয় হয়,__তাহাদের প্রকাশ হইয়াছিল। 
এই অষ্ট বস্থুর শক্তি সংযোগে ঘে সকল বৃত্তির স্ফুরণ হয়, তাহ! 
জীবের কল্যাণদ শক্তি । 


২২৪ দেবতা ও আরাধনা । 


ধর্মপত্বী স্বরূপ! বসু নায়ী আধ্যাত্মিক ক্রিয়া প্রকাশিকা শক্তি 
হইতে অই্টবন্থ স্বরূপ প্রাণিবৃত্তির প্রকাঁশ হয়। যে সকল শক্তি 
বৃত্তি-দঘবারা জীবের সুম্ত্র দেহ কর্মময় থাকে, তাহারাই অষ্টবন্থ 
নামে পুরাণে কথিত হইয়াছে । মন-প্রধান-ক্রিয়া-শক্তির নাঁম 
দ্রোণ;_অভিমান, সেই দ্রোণ-শক্তি হইতে জীবদেহে প্রকাঁশিত 
হয়। অভিমান হইতেই জীবের মনে কখনও আনন্দ, কখনও 
ছুঃখ, কখনও ভয়, এবং কখনও দ্বেষের উদয় হইয়া থাকে। 
সুক্ষ শরীরে ভৌতিক অভাব পুরণার্থে যে শক্তি বর্তমান থাকে 
তাহাকে প্রাণ বলে। এ প্রাণ উজ্জম্বতী তেজের সহিত মিলিত 
হইয়। সহা, আমু ও পুরোজব বা সাহসের উৎপাঁদন করে। 
বুদ্ধির সহিত মনের সন্সিলন-শক্তিকে' গ্রব বা নিশ্চয়তা কহে। 
কেহ কেহ বিবেকও বলেন। নিশ্চয়তা, ধরণী পৃথথীশক্তির সহিত 
মিলি! বাঁসনা-মতে জীবের বহুরূপী দেহ প্রকাশ করে। 

অর্থ শব্দে সংস্কার বুঝায় ;তাহা হইতে বাসনার প্রকাশ 
হয়। বাসনা হইতে অভিলাষ বা তৃষ্ণাদির এবং ভোগাদির 
উদয় হইয়া থাঁকে। জ্ঞানকে অগ্ি বল! হইয়া থাকে। 
ধরা অর্থে বিচার শক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে । অগ্মি 
ও ধরার সংযোগে দ্রবিণ অর্থাৎ ভোগ ও স্বন্ধ বা কাধ্যের প্রকাশ 
হয়। এ স্বন্ধ হইতে বিশীখাদি নক্ষত্রের উৎপত্তি বলিতে দেহের 
প্রাণ বুদ্ধি নক্ষত্রান্তসারে উপস্থিত হয়। দোষ শব্দে বিজ্ঞান 
ব্যবস্থা ;__তাহা হইতে ভক্তিনপী শর্বরী। এবং এতছুভয়ের 
সংযোগে ভাবতত্তরূপা শিশু মদনের উদ্ভব । বস্তব বলিতে চির 
সক্চিত কর্ম । তাহাতে আঙ্গিরসী অর্থাৎ অনুষ্ঠান সংযুক্ত হইলে, 
স্বতিক্ষমত৷ স্বরূপ বা শ্বভাঁব-ক্ষমতা স্বরূপ বিশ্বকম্মার উদ্ভব হয়। 


দেধতা ও অরাধন! । ২২৫ 





এই স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে চাক্ষুষ মন্বস্তরের অধিপতি মন্গু, 
বিদ্যা ও বুদ্ধি সহযোগে প্রকাশ্র হয়েন। 

বিভাবস্টু বলিতে স্্যের শ্বরূপতেজ্,__তাহাঁর প্রথম উ্যা- 
সম্মিলন হইতে ব্যুষ্ট প্রাতঃ, রোচিষ, অপরাহ এবং আতপ মধ্যা- 
হের প্রকাশ হয়। এ আতপ হইতে পঞ্চঘাঁমী দিবাঁভাগের 
উদয় হয়। পঞ্চযাঁম বলিতে প্রত্যুষ, প্রভাত, মধ্যাহু, অপরাহ্ন, 
ও প্রদোষ, এই পঞ্চযামেই জীবগণ নিজ নিজ অদৃষ্ট কন করিতে 
জাগ্রতণ্থাকে। 

এইব্ূপে জগতের সুক্ষ স্ষ্টি হইয়াছিল। ইহাকেই দৈবীস্ষ্টি 
বলা যাইতে পারে । ইহার পরে, অন্ান্য ষ্টির কথা যাহা 
বলা হইল,__তাহা ক্রমে স্ছুল স্বাষ্ট। সময়ান্পতা প্রযুক্ত সে 
সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা অতিশয় অসম্ভব । 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


০০০ 


ছুর্গাশক্তি। 

শিষ্য । দেবতা-তত্ব কতকটা আপনার রুপায় বুঝিতে 
পারিলাম। কিন্ত আপনি যে সকল দেবতার কথা বলিলেন, 
তাহা স্থম্ম দেবশক্তিই বটে_আমরা নিত্য যে সকল দেবতার 
পূজা করিয়া থাকি, ধাহাদিগের পুজোৎসবে সমগ্র হিন্দু এক- 
প্রাণে, এক মনে, এক কাঁধ্যে ব্রতী হয়, আমীকে সেই দেব- 
দেবী-তত্ব একটু বুঝাইয়া দিন। যে সকল দেবতার আমরা মৃস্ত 
গড়াইয়া বস্থালস্কারে সাজাইয়া গোছাইয়া পুলা করিয়া থাকি,-- 
যে সকল দেবতার প্রতিমা! দেখিয়া বিধর্ষিগণ আমাদিগের ধশ্মকে 
পৌত্তলিকতা (1191515 ) বলিয়া বিদ্রুপ করিয়া থাকেন, সেই 
সকল দেব-প্রতিমা সম্বদ্ধে আমি কিছু শুনিতে বাপনা করি । 

গুরু । বিদেশীয় বিধন্রিগণ হিন্দু ধর্মের মাহায্য ও হিন্দৃধর্শ্ের 
হ্ুক্াতিসুপ্ম ভাব হাদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বপিয়াই এরূপ 


দেবতা ও আরাধনা । ২২৭ 


ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের (1491 ) নহে, উহা 
স্থক্্ দার্শনিকের (89709০11158) বলিয়া জানিও। | 

শিষ্য। এখন তাহা বুঝিতে পারিয়! কৃতার্থ হইতেছি। 
এক্ষণে আমাকে আমাদের প্রচলিত পৃজাপদ্ধতির অস্তর্গত দেব- 
দেবীর আধ্যাস্তিকতা! বুঝাইয়া*দিয়! কৃতার্থ করুন। 

গুরু। শুনিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলাম যে, দেবদেবীর 
আধ্যাত্মিকতত্ব বুঝাইতে হইবে । কলির মানবের হাতে পড়িয়া 
দেবদেবীর আরও কতরূপে বিশ্লেষণ-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতে হইবে । 
কি জানিতে চাহিতেছ, বল ? 

শিষ্য । মনে করুন, ছুগৌৎসব। ছুর্শোথসবে সমগ্র বঙ্গের 

সমগ্র হিন্দু একপ্রাণে এক উৎসবে মাতিয়া উঠে। কোটি 
কোটি টাকা ব্যয়িত হয়,__সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া একটি আনন্দের 
তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে বহিতে থাকে”_কিন্ত আমর! জানি না, 
অনেকেই জানে না যে, আমরা কাহার আরাধনা কেন করিতেছি। 
ইহা করিলে আমাদের কি উপকার আছে। অস্ক্গ্রহ করিয়া 
বলুন, ছুর্গা কি ;৮_তীহার দশ ভুজ কেন, তিনি অস্থুর বিনাশে 
যুদ্ধে নিমগ্রা কেন? 

গরু । ব্রদ্ধাণ্ডে যাহা শক্তি,-_-সেই সমষ্টি শক্তিই দশতূজ! 
দুগা। দশতুজ! হুর্গার উৎপত্তির উপাখ্যানটি অবগত আছ কি? 

শিষ্য। ভালরপ জানি না,আঁপনি অঙ্ুগ্রহ করিয়া 
একবার বলুন। 

গুরু । পুরাকালে স্বায়ভুব মন্ুর অস্তরে দেবীর আবির্ভাব 
ইয়। কেন ও কিরূপে তিনি আবিভূর্তা হয়েন, তাহ! তোমাকে 
শুনাইতেছি। 





২২৮ দেষতা ও আঁরাধন1। 


মহারাজ স্ুরখ একদিন মহামুনি মেধসকে এই দেবীর 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । রাজ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 

| তগবন্‌ ক! হি সা দেবী মহাঁমায়েতি বাং ভবান্‌। 

ত্রবীতি কখমুৎপন্না সা কর্ধান্ঠাশ্চ কিং দবিজ ॥ 
বং ম্বতাবা চ সা দেবী বৎ স্বরপা যদুক্তব!। 
তৎ সর্ববং শ্রোতুষিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাংবর ॥ 

“ভগবন্‌! আপনি যে মহামার়ার কথা ব্যক্ত করিলেন, সেই 
দেবী কে? কিরূপে তাহার উৎপত্তি, এবং তাহার বর্মই বা 
কি? হে ক্রহ্ষজ পুরুষ । তাহার স্বভাব কিরূপ, এবং স্বরূপ্পই 
বাকি? তৎ সমস্ত আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি।” | 

সুরথ কতৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজ্ঞাশীল খবি মেধস 
বলিলেন,_ 

নিতোব সা জগম্ত্ত সয়া সর্বমিদং ততম্‌। 
তখাপি তৎ মুৎপত্তিবছধা আয়তাং মন ॥ 
দেবানাং কার্ধ্য সিদ্ধার্থ মাবিতিবতি স। ষদা। 
উৎপন্নেতি তদা লোকে স। নিত্যাপ্যতিধীয়তে ॥ 

এসেই মহামায়া নিত্যা, তিনি বিশ্বকূপিণী। এই সমস্ত বিশ্ব 
তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তথাপি লোকে,তাহার উৎপত্তির 
বিষয় বর্ণনা করিয়া থাঁকে ; তাহা আবার বন্থ প্রকার। উহা 
আমি তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।” 

“দেবগণের কাধ্য নিদ্ধ্যর্থে যখন তিনি প্রকাশমাল! হয়েন, 
তখনই লোকে তীহাকে “উৎ্পক্না” বলিয়া বর্ণনা করে, কিন্ত 
তিনি নিত্যা | 





দেবতা ও আরাধনা । ২২৯ 


শিষ্য । দেবতাগণের কাধ্য কি,_ এবং দশকুজা ূর্ণ। তাহা 
কি প্রকারেই বা সিদ্ধ করিয়াছিলেন? : 

গুরু । দেবতা কি, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। 
পুপ্যশক্তি ও পাঁপশক্তির সংগ্রাম অনিবার্ধ্য ; এই সংগ্রামে 
কখনও দেবতা জয়ী, কখদও অস্ুর জয়ী। ষখন দেবতা 
পরাভূত হয়েন, তখন অসুর জরী হয়”জগৎ পুণ্যের 
পরিবর্তে পাঁপ-শক্কিতে ভাঙিয়া পড়ে। দেবগণ হীনশক্তি হইয়া 
পড়েন,--তখন পুণ্য-শক্তি রক্ষার জন্য এই মহাঁশক্তির আবি-. 
ভাব হয়। 

"পুরাকালে যখন মহিষান্তুর দৈত্যদিগের অধিপতি এবং 
পুরন্দর নামক ইন্দ্র দেবগণের রাজা হইয়াছিলেন, তখন পূর্ণ 
একশত বৎসর পর্য্যস্ত দেবাস্থুরে সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে 
মহাবীধ্যবান্‌ অস্ুরগণ কর্তৃক দেবগণ ও দেবসৈন্ত সকল পরাভূত 
হইলে, মহিষান্থর দেবতাঁদিগকে জয় করতঃ ইন্জত্বপদ গ্রহণ 
করে। 

তাহাতে পরাভূত দেবগণ পল্মষোনি কে সহায় করিল, 
্রাহার সহিত হরি-হর-সল্লিধানে গমন করেন। এবং মহিষা- 
ম্থর অমরবৃন্দকে পরাজয় করিষা তাহাদের প্রতি যেন্ধপ অত্যা- 
চার করিতেছে, তংসমস্ত আত্মপূর্ত্বিক হরি-হরের গোঁচরে নিবেদন 
করিলেন। সেই মহিষাস্থর এক্ষণে নিজে সূর্য্য, ইন্্, অক্নি, 
বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অনতাক্স দেব্তা সকলের অধিকার প্রহণ 
জিনাত 

সেই ছুরাত্মা মহিষাপ্দুর কর্তৃক দেবগণ স্বর্গ হইতে দূরীরুতত 
হইয়া মর্ত্যলোকে মনগুষ্যদিগের স্তাক্ক বিচরণ করিতেছেন । আমা 


২৩০. দেবতা ও আরাধনা 


সেই দেবারির চেষ্টা-চরিত্র ঘরাঁধধ আপনাদের নিকট নিবেদন 
করিলাম»-এবং গ্রপন্প হই আপনাদের শরপাপর হইলাম । 
কুপাপূর্বক সেই অসুরের বধোপায় চিন্তা করুন। 

দেবগণের মুখে এই সকল বৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়া শিব ও বিষুঃ, 
ক্রোধান্থিত হইলেন, এবং তাহাদের বদনমণ্ডল ভ্রকুটি-ভঙগি দ্বারা 
কুটিল হইয়া! উঠিল। . তাহাতে অতিশয় কোপযুক্ত বিধি, বিণ 
ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ সকল নির্গত হইল। 

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দেহ হইতে মহতেজোরাশি 
বিনিক্ষান্ত হইয়া একজ্িত হইল। তখন দেবগণ দেখিতে পাই- 
লেন, প্র তেজংপুঞ্জ নিজশিখাতা'রা দিথ্বগুল পরিব্যাপ্ত করিয়া 
জলত্ত পর্বতের ন্যায় হইয়! উঠিল! 
তারপর, সেই শুরগণের শরীর বিনির্গত একত্রীভূত অনুপম 
তেজঃপুষ্গ নারীরূপে পরিণত-হইল। আর সেই ছ্যতি দ্বারা 
দ্িলোক পরিব্যাণ্ত হইয়া উঠিল। শঙ্করের তেত্র হইতে সেই স্ত্রীর 
মুখমণ্ডল প্রকটিত হইল। আর যমের তেজে কেশ ও বিষ্টুর 
স্ডেজে বাহুদ্ব় প্রকাঁশ পাইল। চক্দ্রের তেজ্জে ত্যনযুগল, ইন্্- 
তেঞ্জে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্বা ও উরুদেশ এবং ধরণীর 

আন্ধার তেজ হইতে পাদছর, সুরধ্যতেজে, পদাক্ছলি লকল, 
বস্্ুগণের তেজ হইতে হস্তহয়ের দশাঙ্গ লিও কুদবেরের তেজা 
প্রভাবে নাসিকা বিকশিত হইল ! আর দক্ষার্দি গুজাপতিগণের 
ভেজ হইতে দশনসমূহ এবং অনলের  তেন্ছে জ্িনয়ন উৎপক্ 
হইল। সন্ধ্যার - তেজে ক্রযুগল, বামুর তেজ হইতে কর্ণ: এবং 
'ন্সান্ঠ অমরব্বন্দের তেজঃগ্রভাবে শিবার অপরাপর অধর পমূদয় 
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সমুপ্তব হয়। অনস্থর সহিযান্থর কর্তৃক গ্রপাড়িত দেবতাগণের 
তেজঃপুঞ্জ হইতে সমৃৎপন্রা, দেবীকে দর্শন করিয়া রিতা 
হইলেন । : ্ 

আর, পিনাকধারী ত্রিপুরারি হত অন্ত শূল নির্গন্ষ 
করত; সেই দেবীকে প্রদান করিলেন । কৃ্ণও স্বীয় চক্র হইতে 
সমুতূপন্গ অন্ত. এক চক্র তাহাকে প্রদান করিলেন। 

সমুদ্র শব্ধ, এবং অগ্নি শক্তি দান করিলেন। পবনদেব ধনু 
ও বাণপূর্ণ তুণীর প্রদান করিলেন।. দেবাধিপতি সহজ্রলোচন 
ইন্জ, অরাবত হইতে ঘণ্টা, নিজ বজ্জ হইতে আর এক বজ 'উৎ- 
পাদন করতঃ তাহাও দেবীকে সম্প্রধধান করেন । যম কা দণ্ড, 
ও বরুণ পাঁশ অস্ত্র সমর্পণ করিলেন । প্রজাপতি ব্রন্ধা অক্ষমাল। ও 
কমণ্ডলু প্রদ্ধান করিলেন। 

দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকুপে আঁপন. কিরণ দিলেন, এবং 
কাল, খঙ্জা ও নির্মলচর্ষের বর্ম দান করিলেন। ক্ষীন্তরাদ সাগর . 
বিমল হার+ অবিনশ্বর অন্বর, দিব্য সুকুট, কুগুল, বলয়, গুল্র 
অপ্ধচন্ত্র সমন্ত বাহুুষণ কেন্ুর, নির্ঘল নুপূরদ্ধয়, উৎকৃষ্ট ক- 
ভূষণ এবং সমস্ত অঙ্জ নিতে বত্বাঙ্গ রীয়ক সকল প্রদান করিলেন। 

বিশ্বকন্মা অতি নিশ্মল কুঠার, অন্ান্ত নানাপ্রকার অস্ত্রশ্ 
সকল এবং অভেম্'কবচ দান করিলেন। জলনিধি, শিরোদেশে ও 
গলদেশে অমল কমলমাল। এবং নুশোভন শতদল-হার অর্পণ 
করিলেন? হিমালয়: বাহনের জন্ত সিংহ এবং অশেষ ধনরদ্ধ 
প্রদান করিলেন, ও ধনাধিপতি কুবেরও জা? পানপাজ গুদান 
করিলেন। 

এই ধরণী- মটর আনস্যদ্দেব মহামপি- 
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বিভৃব্ষিত ন্ধগহাক্স দান করিলেন। তখন অন্ঠান্ত দেবগণও 
বিবিধ অস্ত্র শঙ্গ ও নালাপ্রকার অরঙ্কাঁর দান ছারা দেবীকে 
সম্মানিতা করিলে, তিনি মৃহ্মুহ্্ঃ উচ্চনাদে অ অই হাস্য আরম্ভ 
করিলেন। দেরীর লেই ষহাঁভন়ানক হাস্তরবে সমস্ত নভোমগুল 
পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাহা হইতে মতি মহান্‌ প্রাতিধধনি সনু 
খিত হইলে সমন্ত লোক বিচলিত হুইল 7-আসমৃদ্র ধরাধর 
সহিত ধরবীনযগুল কঁপিতে লাগিল। এই মহাঁভীষণনাদিনী 
মহামায়। হইতে অন্থরগণ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে মন করিয়া 
দেবতা দকল তখন মছোয়াসে সেই সিংহবাহিনী দেবীকে “দেবি ! 
তোমার অয় হউক” বলিলেন,_সুনিগণ ভক্তি-অবনত কার়-মলে 
দ্বেবীকে তব স্ততি করিতে লাগিলেন 1” * | 

এই দেবী কি,-তাহা তুমি বুঝিতে পানিয়াছ কি? লমন্ত 
দেব-পক্তির মি শ্তি॥ শক্কি যখন ব্যটিভাৰে অবস্থিত, তখ- 
নই দেবশক্ি_মার সমহ্রি অবস্থাগ্রত বখন, তখনই মহাশক্তি 
মহামায়া দশকুজ্া ছুর্গা। দেবী মাহাক্য্যে বলা হইয়াছে, 

“দেবি ! তুমি ভয়ঙ্করী, তুমি নিত্যা, তুষি গৌরী ও জগন্ধাত্রী । 
তোমাকে নমস্কার। তুষি জ্যোৎস্বাদায়িনী, তুমি চক্্মাশালিনী, 
এবং নুখ-্থরূপা, তোমাকে বার বার নঘস্কার। তুমি মঙ্গলমরী, 
তুঙ্গি বুদ্ধিরূপা, তৃষি সিদ্ধিকপা, নতমন্তকে আমরা তোষাকে 
পুন: পুনঃ নমস্কার করি। তুমিই, অনম্ধমীরূপা,_-আবার তুমিই 
রা্দলন্্বীকূপে বিরাঁজমাঁলা॥ ব্বতএব হে দেবি মাহেশ্বরি? 
তোঁমাকে বার বার নমস্কার । 











*. মার্কওেয় পুগাশাস্তগর্ত দেবী-মাছাক্কা চতী। 
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হে ছুর্সে! তুমি নিতাস্ত ছুরধিগঘ্যা, অথচ সঙ্কটবারিণী, তুমি 
লারা অর্থাৎ বন্ধশ্বরূপিণী, তুমি সকল কারণের কারণ অর্থাৎ সর্ক- 
জননী, সুতরাং তুমিই সর্ববশেষ্ঠা ; এবং তুমি প্রতিষ্ঠা পবরূপা ও 
তুমি কুষ্কবর্ণা ও কখন বা! ধুত্রবর্ণা হুইয়! থাক, অতএব তোমাকে 
নমস্কার। | 

হেদেবি! তুমি অতি নুন্দর হইতে পরমাশুন্দরী, আবার 
তযঙ্করাও তুমি। অতএব, আমরা অবনতশিরে পুনঃপুন: 
তোঘাকে নমস্কার করি। তুমি জগংপ্রতিষ্ঠাকর্তী, দেবন্সপা এবং 
ক্রিয়ান্বক্ূপিণী, আমরা তোমাকে বার বার নমস্কার কৰি । 

বে দেবী সকল প্রাণীতে বিদুঃমায়া অর্থাৎ মহামান্ন রূপে 
অধিষ্ঠিত আছেন, সেই তুমি, তোমাকে আমরা পুনঃপুনঃ নমস্কার 
করিতেছি। যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনারূপে অবস্থিতি 
করিতেছেন, আমরা সেই দেবী অর্থাৎ তোমাকে বার বার নমস্কার 
করি। যে দেবী সমস্ত প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে বিরাজমান! আছেন, 
সেই দেবী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ফরি। 

যে দেবী সকল প্রাণীতে নিদ্রারূপে অবিচিতা, হে বে 
তুমি, তোমাকে পুৰঃ পুনঃ নমস্কার. 
| যে দেবী সুর্বপ্রাপীতে সকুখীরপে, ই 
হঙ্গপে ) খক্তিকপে ও তৃষারখে অবস্থিভা আছেন, টিনা 
তুমি তোমাকে বাঁর রার নমস্কার। 

জে রেবী সর্ধীবে কাপে, বারে বন্দাণে ও পাকি 
রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই লই ফেব্টী ভাষাকে লব 
বার নমদ্কার। | 

খনি সকল প্রানীর হস শ্বদ্ধারপে বিরামানা আছেন, 
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সেই দেবী তুমি +-তোমাকে বার বার. নমস্কার। যে দেবী 
সর্ধজীবে কাস্তিকরপে, লক্ষমীরূপে তৃত্তিরূপে, ম্মরণশক্কিরূপে বিদ্ব- 
মান আছেন, সেই দেবী তুমি তোমাকে বার বার নমস্কার 1 

যে দেবী সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে দয্লারূপে বাস করিতেছেন, 
তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রাস্তিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, ল্য 
তুমি তোমাকে বার বার নমস্কার | 

যে দেবী ইন্জরিয়গ্রামের অধিষ্ঠা্রী, ধাহার প্রভাবে, ইন্জিয় 
সকল স্বশ্ম কার্য্যে ব্যাপূত রহিয়াছে, এবং ধফিনি পৃথিবী. সলিল, 
তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিশেষতঃ 
যিনি সমস্ত প্রাণীতে ওতঃ প্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, 
তুমিই সেই দেবী,_তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। 

বিনি নিজে জগৎ ব্যাপিয়া সমস্ত প্রাণীতে জীবাত্মারূপে 
বিরাজিত আছেন, সেই দেবী তুমি; তোমাকে মর 
নমস্কার | ক” 

শিব্য। টৈতন্ত পুরুব ঈশ্বরই সর্কদজীবে সমন্থিত,-তিনিই 
অিজগত্ব্যাপ্ত, ইহাই এতদিনে ধারণ! হইয়া আসিয়াছে ।. বিশে- 
যত; বিদেশীয়গণ এইরূপই বলেন, এক্ষণে এই মহাঁশক্তিই সর্ব- 
ভূতে সমা্িত ও জগৎ পরিচালিকা বলিয়া পূরিচর পাইতেছি। 
বিদেশী পণ্ডিতগণ হয়ত, এই সকল কারণেই আমাদিগকে 
 পৌতলিক বলিয়া থাকেন। আমরা সর্ব শক্তিমান এক ঈশ্বরের 
উপরে নির্ভর না করিয়া, আরও কতকপ্তলিকে - উহা অফার 
করিয়া পৃজ! ও আরাধনা করিয়া থাকি। রি 

গুরু । পাশ্চাত্যগণ এখনও /এ সকল তত্র. অনেকগুরে 

ক মারতে পুহাধাতগতি চকী। 7777 
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অবস্থিত) তাহা তোমাকে স্সাগেই বলিয়াছি। তাহার! যেখানে 
জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় কিছু স্থির করিতে পারেন নাই,” 
সেই স্থানে মহাকষ্টে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্শিন্ত হইয়া- 
ছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, জগৎকে স্থুলভাবে দেখান ; সেই 
জন্ত তাহার দৃষ্টি স্থালজগ্রতেই সীমাবদ্ধ। জগতের যে স্ুক্, হুক 
তর ও হুল্্তম স্তর আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। তাহার 
মতে পদার্থের ঘন (8.8), তরল (1.4 ) এবং বাম্পীয় 
(08১৮০৭3) এই তিনটি অবস্থা আছে। যেমন জলের তিন 
অবস্থা,_বাঁ্প, জল, এবং বরফ । কেহ কেহ কায়ক্লেশে আজি 
কালি পদার্থের আকাশীয় (8১০০) অবস্থাও স্বীকার করিতে- 
ছেন। কিন্তু ইহার উপর আর উঠিতে প্রস্তত নহেন, বা সক্ষম 
নহেন। অথচ প্রীচীনেরা ক্ষিতি (5,119), অপ. (14001 ), 
তেজ (015০85) ও মরুৎ ( 200)5770 ১,--পদার্থের এই চারি 
মবস্থার উপরে মহাব্যোমের 1 উল্লেখ করিয়াছেন। আধ্যশান্মের 
স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাঁও ছুইটি স্স্্রতর অবস্থার উল্লেখ আছে। 
সেই অবস্থাদ্বয়ের নাঁম অহ্ছপপাদক ও আদি। অতএব, আর্ধা- 
খধষিদিগের মতে এই স্থল জগতের (ষাহার শান্োক্ত লাম ভূলেণক) 
পর পর সাতটি তুর আছে। সেই স্তর করটির স্থক্তম হইতে 
যথাক্রমে নাম,_আঘি, অঙ্গপপাদক, আকাশ, বা, অপ্রি, অপও 
পৃথিবী । এক এক স্তরের ভূত, এক একটি স্বতন্ত্র তত্ব। এবং 
এক একটি তত্বের গ্রহণোপযোগী আমাদের এক একটি: স্বতঙ্থ 
ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই তত্বের সংযোগে সেই সেই ইঙ্জিত্ে হে 
1. ব্যোনকে ইখাগ বলিয়। যে স্থলে বর্ণনা কর বা: তাহ! না 
মতের সামঞ্তনড রক্ষার অন্ত,---বন্তৃতঃ ইখার মরুৎ পদার্থ 
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বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, আমর! যথাক্রমে তাহাঁদের না 
দিই, গন্ধ, রস, কপ, স্পর্শ ও শব্দ আদি ও অঙ্ছপপাদক তত্ত্বের 
গ্রহশোপযোগী ইন্দ্রিয় সাঁধারণ মানবে নাই। এক এক তত্বের 
উপাদানভূত পরমাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা পতন্নাজ্”। পাঁথিব 
পরমাণুর নাম গন্ধতন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর নাম রসতন্মা্, 
তৈজস পরমাণুর নাম রূপতন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শ 
তন্মাত্র, এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্বতন্মাত্র। 
এ পধ্যস্ত গেল স্থল জগতের কথা,--ভূলেকের কথা। 
.আধ্যখষিরা বলেন যে, এই ভূর্লোকের পর পর আরও ছস্পটি 
লোক আছে। তাহারা ক্রমশ; স্ুষ্্ হইতে সুম্ষ্তর-__ুস্্মতম । 
এই সপ্তলোকের নাম ষথাক্রমে ভূঃ, ভুব$, স্বঃ১ যহঃ, জন, তপঃ 
ও সত্য। * সপ্তলোকের প্রত্যেকেই ভৌতিক উপাদানে 
গঠিত ;_-পরস্পর কেবল স্থুল স্থম্ষের তারতম্য। প্রত্যেক 
লোকের আবার সাতটি করিয়া স্তর আছে ।ভূলেণকের সধন্তরের 
কথা আগেই বলা হইয়াছে,_অপর ছয়লোকেরও এইরূপ সাতটি 
করিয়া স্তর আছে। ভূলে্শকের যাহা সুক্ষতম স্তর-__আদিতন্ব, 
তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের (17516 ) এই প্রোটাইল সন্ধে 
তোমাকে সকল কথা আগেই বলিম্নাছি )।, অর্থাৎ, ভূলে? 
কের আদিতত্ব সেই জগতের পর্নম পরমাথু ( ঢা 28155 ) 
সেই লোকের অদ্বিতীয় মহাত্ৃত। সেই মুলতত্বের সংহননেই 
নিয্ের অপরাপর ছয়ন্তরের উপাদান গঠিত হয়। তৃলেফের থে 
দ্মাদি তত (০175), তাহাই বিচিত্ররূপে সংহত হইয়া যথাক্রমে 


ক এই সগ্ডলোকের কথা প্জল্মান্তররহস্য” সামক ০০ রা 
শ্লাখিত হুইয়াছে। 
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অন্গপপাদকতত্ব, শববতন্াত্র ( আকাশতন্ব ) স্পশশতন্াত্র (বায 
তত্ব, ) রূপতন্মাত্র (তেজদ্তত্ব), রসতন্মাত্র (অপতন্ব ) ও 
গন্ধতন্মাত্র ( পৃথিবীতত্ব) উৎপন্ন করিয়াছে । কিন্তু প্রোটাইল 
ভূবলো কের আদিতত্ব নহে । বস্ততঃ ভূলেণশকের আদিতত্ব; 
ভূবলেণকের স্থুলতম স্তর (“পৃথিবীতত্ব ) হইত স্থুল। তুবলেণকের 
আদিতত্বের তুলনায় ভুলেকের আদিতত্ব পরম পরমাখু নহে) 
কিন্ত ভূবলেশিকের আদিতত্বের পরমাশুপুঞ্জের সংহনন জনিত 1 
ভুবলো ক সম্বন্ধে যাঁহা বলা হইল, শ্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য- 
লোক সম্বন্ধেও সেই কথ! বক্তব্য। এইরূপ পরম্পর বিগ্সেষণ 
করিয়া সত্যলোকের যে সুক্াতিসুষ্ম আদিতত্বে উপনীত হওয়। 
যায়, তাহাই আরধ্যঞ্ধষির কথিত মূল প্রকৃতি এই সর্ব সুক্্তম 
একমেবাদ্ধিতীয় মহামূলভূত পর পর স্তরে স্তরে সংহত ও পরিণত 
হইয়া সর্ব(নয়স্তরে ( ভূলের্শকে ) আদিতত্ব প্রোটাইলের রূপ 
ধারণ করে। অতএব, প্রকৃতি  পপ্রাটাইলজাতীয় হইলেও 
এক পদার্থ নহে। 

এই মূল প্ররুতির নামান্তর মায়! । স্তর উপনিষ্ধ 
উক্ত হইয়াছে, রঃ 
| মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্য।ৎ। | 

“মায়াকেই শ্রৃতি বলিয়া জানিবে। মায়া ও প্রকৃতি এক 
তাত্বেরই নামাস্তর | যাহা এ পিঠে মায়া, তাহাই ও-পিঠে প্রক্কৃতি। 
অর্থাৎ যাহ! পরাক্‌ দ্বষ্টতে (০0৮০৮%৩ 1976 ০1 দানা হইতে ) 
প্রক্কতি, তাহাই প্রত্যকদৃষ্টতে (৪০18৮০11%9 2017৯ ০1 ওসব 
হইতে) মায়া। প্ররূতিকে লক্ষ্য করিয়া তগবান্‌ শীঘভাক় 
লিয়াছেন,-- এ 
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দৈবী হ্বেষ গুধময়ী যম মায়! দুরত্যয়া। 

“এই প্রকতি ত্রিগুণাত্সিকা-_সত্ব, রজঃ, তম:, এই অিগুণ 
হয়ী। গুণ বলিলে, আমরা এখন ০৭%11% বা ০৮10৪৮ বুঝি 3 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ সেরূপ গুণ নহে। মূল প্রকৃতি এই তিনষ্টি 
পরস্পর বিরোধী প্রবণতার ("74৬9০ ) রঙ্গভূমি । সুশ্মাতি- 
সুক্ষ, অদ্বিতীয়, নির্দৌষরূপে সম, মহাসূলকৃতে ( অর্থাৎ সত্য- 
লোকের 41501569]5 1১০5725576958885৮৮০ এতে ) এই 
তিনটি পরস্পর বিরোধিনী প্রবণতার নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে । 
এইসজ্ঘর্য চিরস্থায়ী । যখন কালবশে এই বিরোধী গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা (£0117৮7এ5) সংঘটিত হয়, তখন তাহার লাম 
করণ করা হয়, প্রকৃতি । সে গ্রলয়ের অবস্থা,__অব্যক্তাবস্থা । 
এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, যখন প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া স্ষ্টির অভিমুখী হয়, তখন তাহার নাম প্রধান। স্থির 
মুখে একতি স্তরে স্তরে সুস্ম হইতে স্থলে পরিণত হইয়া সত্য 
প্রভৃতি সপ্তলোকে অনুলোম ক্রমে ব্যাকৃত হয়। আর প্রলয় 
কালে এই সপ্তলোৌক বিলোমক্রমে স্তরে স্তরে স্ুল হইতে সুক্ষ 
অত্যারৃত হইতে হইতে অবশেষে অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিতে 
উপশাস্ত হয় ।* * ৃ 

এই প্রক্কতি অপর! প্রকৃতি,_ইনিই আমংদের স্ঙ্টি স্থিতি 
সংহারফারিণী। এই প্ররুত্ঠির সহিত আর এক প্রকৃতি নিত্য 
সম্বন্ধে জড়িতা আছেন”_সেই প্রকৃতি পরা প্রক্কতি; তিনিই 
ব্রজতৃষে ্রীক্রীমতী রাধিকা; আর এই অপরা প্ররুতি ছুর্গা ব! 
কালী প্রভৃতি মহাশক্ি । | 


গ মাহিভা। 





চর 





দেবতা ও আয়াধনা। ২৩৯ 


শিষ্য। .তবেকি এই অপর! প্ররতি শিবের শক্তিবূপে- 
ফাধ্যশীল ? 

গুরু | হ1। 

শিষ্য । চাকার বরাত 

গুরু। ঈশ্বর হইতে কে পৃথগ ভূত? জগতের এক বিন্দু 
বানুকণাও তাহা হইতে পৃথগভূত নহে। সেই তিনি,তিনি 
যখন ব্যষ্টি, তখন সকল বিভিন্ন ; তিনি যখন সমগ্রি, তখন সব 
এক । "এই অপর! প্রক্কতি সম্বন্ধে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ পিতা নন্দকে 
যাহা বলিতেছেন, ব্রহ্ম বৈবর্তত পুরাণের সেইটুকু শ্রবণ করিলেই 
বুঝিতে পারিবে,__ভগবান্‌ হইতে ছুর্গাশক্তি কিরূপ বিভিন্ন । 

একদা ভগবান শ্রীরুষ্চ, গোঁপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, 

“দুর্গা আঁদিভূতা নারায়ণী শক্তি । আমার এ শক্তি কৃষ্টি- 
স্থিতি প্রলয়কারিণী। আমার এ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ষাদি 
দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন।. এ শক্তি হইতেই এই 
সংসারের উৎপত্তি! আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব 
মহাদেবকে এ শক্তি প্রদান করিয়াছি । আমার এ শক্তি- দয়া, 
নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ধৃতি, তুটটি, পুষ্টি ও লজ্জা 
স্বূপিণী। উনিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুষ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী 
এবং হিমালয়ে পার্জীতী। উনিই সরস্বতী এবং সাবিত্রী । বহ্ছিতে 
দাহিকা শক্কি, ভাস্বরে প্রজাঁশক্তি, পূর্ণচন্দ্ে শোভাঁশ্তি, ব্রাক্ষণে 
ব্রান্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্তি, তপস্থীতে তপস্তা শক্তি, সক- 
লই উনি। আমার এ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তি 
রূপা এবং সাংসারিকের মায়া। আমার ভক্তগণের মধ্যে উন্দিই 
ভক্তিদেবী রূপে বিরাজিতা । রাজার বাজলস্ী, বণিকের লত্যন্ধপা, 





২৪০. . ৫দবত। ও আরাধনা । 





সংসার-সাঁগরোত্তরণে ছুস্তরতারিণী বেদরপাঁ, শান্ে ব্যাখা! 
ব্বপিণী, সাঁধুগণের ন্তবুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধান্বরূপা, দাত়গণে 
দানরপা, ক্ষত্রিয়াদি বণ বিপ্রতক্তিনূপা সাধবীন্থরীতে পতিভক্কি- 
রূপা,_সকলই এ শক্তি । এক কথায় আমার ছুর্গাশক্তি সর্ব 
শক্িন্বরপা! ।” | 


পোলিশ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০০০০ 
দুর্গোৎসব । 


শিষ্য । দুর্গাশক্তি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু 
আমাদের দুর্গোৎসব তত্বে কি ভাব ও তাৎপর্য নিহিত' আছে, 
তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু । দুগগোৎসব, শক্তি-আরাধনা। যখন নবীন বসস্তে দিকে 
দিকে নব শক্তির আবির্ভীব হইয়া উঠিল) যখন বৃক্ষে বৃক্ষে শুকধ- 
পৃত্রের পরিবর্তে নব পত্রের উদগম আরম্ত হইল) যখন নবীন 
মৃকুলে নবমধু সঞ্চারিত হইল; খন পাখীরা নূতন কণ্ঠে নৃতন 
স্বরে কাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রাণ পুলকিত' করিতে লাগিল; 
যখন কুঞ্জে কুঞ্জে কুন্থুম-পরাগ-ধূসর শ্রমরকুল আকুল হৃদয়ে 
ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল; যখন কোন্‌ দেশের নৃতন ফুরু 
ফুরে বাতাস আসিরা প্রাণের কাঁণে নবীন রাগিণীর মৃদ্ছরনা 
গুনাইনে লাগিল, তখন ভক্ত বুঝিলেন,_-এ শক্তি কোথায় 
আছে? কোন্‌ মহাশক্তির কণা-শক্তিতে জগৎ আজি এত 


দেবতা ও আরাধনা । ২৪১ 


মোহ্‌মগ়ী। সে বুঝি আসিয়াছে,_সে বুঝি আসিবার জঙ্ক 
উদ্ভতা হইয়াছে! কে সে? আমাদের মাঃ মা! মা! 
তুমি কোথায়? 

ভক্ত তাই তাহার ধ্যানে বসিল। সে ধ্যানের প্রতিমা, 
ছুর্গা প্রতিমা । 

দশভুজ। দশবাহুছয় আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, 
পশ্চিম, ঈশান, নৈর্ধত, অপ্বি, বায়ু, উর, অধঃ প্রভৃতি 
দশদিক" রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতির ঘোর মহিষান্ুরকে পাশে 
আবদ্ধ করিয়া, ভাহার বক্ষ-স্থলে ভীষণ শৃল আবদ্ধ করিয়া, কেশে 
ধরিয়া! রাখিয়াছেন। পশুরাজ সিংহ-_ভীষণ বলবিক্রমশালী ইন্জ্িক়- 
গণের রাজা! মনঃসিংহ তাহার বাহন। দক্ষিণে সর্বসিদ্ধি প্রদাতা! 
'জাঁনগুরু গণপতি ; তৎপরে ধর্শৈশ্বরধ্য প্রদায়িনী লক্ষ্মী দেবী । বামে 
বিপুল বলবিক্রমশালী দেবসেনাপতি কার্ঠিকেয়.;) তৎপরে 
বাগবাদিনী বাণী। সর্বদেবতা__সর্বাশ্রয় তাহার পশ্চাতে, চালে 
বিচিত্রিত ! 

ভক্ত একবার বসন্তে সে রূপের লা প্রাণ ভরিয়া 
মা বলিয়া ডাকিল। 

ৰ্সস্তের অস্ত হইল,__বর্ধার বল জগৎ ছাইল। মানব 
মায়ের কথা ভুলিয়ু গেল। শরৎ আসিল,_শরতের সুখ-স্তিমিত 
সৌন্বধ্যে ভক্তের আবার মাঁয়ের কথা মনে পড়িল। দূর প্রবাসে 
মায়ের কথা মনে পড়িলে সম্তানের যেরূপ আকুলতা জাগিয়া উঠে, 
তক্তেরও তাহাই হইল। কিন্তু মাকেত জাগান হস নাই; 
শক্তি যে জীবাত্মাকে ক্রোড়ে করিয়া ম্বাধারে নিদ্রিতা। 

র্ধা ব্যবস্থা! প্রদান করিলেন, সুপ্তা মাতাকে জাশাইয়া 

২১ রঃ 


২৪২. . দেবতা ও আরাধন!। 
আরাধনা কর। সুপ্তা মাতাকে জাগাইবার জন্ত বোদন 
কর। 
ব্যবস্থা পাইয়া ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
চারিদিকে শোৌভাঁর ভাণ্ডার বিকীর্ণ হইয়া! উঠিয়াছে। ভক্তের 
প্রাণে মায়ের কথ! জাগিয়! উঠিয়াছে-- 
নীলিম গগনে ভাতিছে চন্দ্রা, 
শেফালি শোভিছে ফুটিয়া। 
হ্ু-কাশ কুস্থমে বিথারি সুষম! 
দিগঙ্গন! লুঠিছে হাদিয়া | 
করুণ মলয়-পরশ-অলসে ্‌ 
কম্পিত ৬ হার 
চরপ-সরোজে শোভিবে বলিয়া 
হাসিয়া মরিছে যুখিকা | 
উধার রক্তিম উদার অধরে 
স্থরভি উঠেছে ফুটিয়। 
ছুটি আদি কোন্‌ অতীত রাগিণী 
.. পরাণে পড়িছে লুঠিয়া ॥'* 
' আরোপি হুদয়-চারিদিকে তীর 
 বাজায়ে? মঙ্গল বাজন!। 
বি বোধন লভিতে শকতি 
. এপ্রন্থপ্তা শকতি-চেতনা 1. 


€দবতা! ও আরাধন। । ২৪৩ 





শিষ্য? একটা কথা । 

গুরু। কি? 

শিষ্য। সেই দশতৃজ! দুর্গা দেবগণের শক্তি হইতেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ন্ুতরাং তিনি দেবগণের শক্তি হইতে 
াতা। তিনি আবার কেগন করিয়া জগন্মীতা হইবেন? 

শুরু। তোমার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহা কি ভোমার জন্য ? 
মনে কর, তুমি ইচ্ছা করিতেছ, কাণী যাইব,কাশী যাইবার 
ঘে ইন্ছা, স্থলভাবে তাহা তোমা হইতে জাত বলিয়াই বুঝিতে 
পারা' যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি তাহা তৌমা হইনে 
জানত? তাহা নহে)স্বাভাবিকী শক্তি। দেবগণে যে সুক্ষ 
শক্তি ছিল, তাহার একত্র ষমাঁবেশ হইয়াছিল মাত্র। বিন্দু বিন্দু 
বারি মিশিয়া যেমন মহাসাগরে পরিণত হয়, তদ্রুপ সমগ্র 
শক্তির সমষ্টি শক্তি সেই মহাশক্তি | 

শিষ্য। এখনও বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বলিলেন, 
দুর্গা অপর! প্রকৃতি। অপর! প্রকৃতি ত হৃষ্টির সময়েই 
হইয়াছেন,_আবার হইলেন কি প্রকারে ? | 

গুরু। ইচ্ছা শক্তিত আমাদের আছেই”-ডবে সন্দেশ 
খাইবার ইচ্ছা আবার নৃতন করিয়৷ হয় কেন? স্থুল কথা এই 
যে, অপরা প্রক্কুতি দেবগণের শক্তি সমূদয় একীকরণ করিয়া! 
জগতের আরও .হিতার্থে আরও স্ুলতরা হইলেন। 

মহিষাস্থুর বধের পূর্বে যেরূপ ল্ুম্মাতিনুল্্ম অবস্থায় 
ছিলেন, তাহার তাহা হইতে আরও একটু স্মুল হইবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল; ভাই দেবগণের শক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া 
আরও স্ুলা হইলেন। মহিষাস্থুর বখের পর দেবগণ উাহীকে 


২৪৪ দেবতা ও আরাধন! 
যে অতীব মনোহর স্ব করিয়াছিলেন। আমি তাহা পাঠ করি- 
_তেছি, শুনিলে তুমি মহীশক্তি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে 
পারিবে ! র 
দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্ুশক্ত্যা- 
নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমৃহমূর্তা 
তামস্থিকা মথিল দেবমহধি পুজ্যাং 
ভক্ত্যা নতাঃ ন্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ 
যন্তাঃ প্রভাবমতুলং ভগ্বাননন্তো 
রন্ধা হরশ্চ ন হি বক্ত,মলং বলঞ্চ। 
সা চগ্ডতিকাখিল জগৎ পরিপালনায় 
নাশাঁয় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ 
যা শ্রীঃ স্বয়ং স্ুকৃতিনাং ভবনেশ্বলক্ষমীঃ 
পাপাত্বনাং কৃতধিয়াং হ্ৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। 
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লঙ্জা 
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্‌ ॥ 
কিং বর্ণরাম তব রূপমচিস্ত্যমেতৎ, 
কিঞ্চাতিবী্ধযমন্থরক্ষয়কারি ভুরি । | 
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতিযানি 
সর্ব্বেষু দেব্যন্থুর দেবগণাদিকেষু ॥ 
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ- 
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ন' জ্ঞায়সে হারহরাদিভিরপ্যপার!। 
সর্ধাশ্রয়াখিলমিদ্বং জগদংশুভূত- 
মব্যাকৃত। হি পরম! প্রকৃতিক্তমাদ্যা ॥ 
যস্যাঃ সমস্তস্থরত! সমুদ্বীরণেন 
 তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবী । 
শ্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু- 
রুচ্চার্ধ্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধ! চ ॥ 
য৷ যুক্তি হেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ 
অভ্যপ্যসে স্থনিয়তেত্িয়তত্ব্পারৈঃ | 
মোক্ষাথিভি মুনিভিরস্ত সমস্ত দোষৈ- 
বি্রিদ্যাসি সা ভগবতী পরম। হি দেবি ॥ 
শব্দাস্তিকা স্ুবিমলর্গজুষাং নিধান- 
মুদগীত রম্য পদপাঠবতাঞ্চ সান্গাম্‌। 
দেবী ত্রয়ী তগবতী ভবভাবনা 

বার্তা চ সর্ধজগতাং পরমার্ভিহ্ত্রী ॥ 
মেধানি,€বি বিদিতাখিলশাস্ত্রদার! 
ছুর্গাসি ছুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গ! | 

শ্রীঃ কৈটভারি হৃষয়ৈক কৃতাধিবাসা 
গৌরী ত্বমেব শশি-মৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা ॥ 
ঈষৎ সহাসমমলং পরিপূর্ণ চ্র- 


২৪৬ ূ দেবত। ও আরাধনা । 


বিশ্বানুকারিকনকোতুমকান্তি কাস্তম্‌। 
অত্যন্ভুতং প্রহৃতমাগুরুষ! তথাপি 
বক্তং বিলোক্য সহদা মহিষাস্থরেণ || 
ৃষ্ট? তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটী করাল- 
মুদ্যচ্ছশান্ক-সদৃশ-চ্ছবি বন্ন সন্যঃ | 
প্রাণান্মূমো চ মহ্যিস্তদ তীবচিত্রং 
কৈজ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ 
দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায় 
সদ্যে৷ বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি | 
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত- 
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষান্তুরস্য ॥ 
তে সন্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং 

. তেষাং যশাংশি ন চ সীদতি ধন্মবর্গঃ | 
ধন্যান্ত এব নিভৃতাত্বজভূত্যদার। 
যেষাং সদাভ্াদয়দা ভবতী প্রপন্না ॥ 
ধর্মনযাণি দেবী সকলানি সদৈব 
কন্মাণ্য ত্যাদূতঃ প্রতিদিনং স্কৃতীং করোতি। 
্বর্গং প্রয়াতি চ ততে! ভবতী প্রসাঁদা- 
ল্লোকত্রয়েহপি ফলদা নন দেবি তেন ॥ 
দুর্গে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষ জস্তোঃ 


পাশাপাশি 
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স্বস্থৈঃ স্থৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি। 
দ্ারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা! ত্বদন্যা 
সর্ধোপকারকরণাঁয় সদান্রচিত্তা ॥ 
এভিহ তৈর্জগছুপৈতি স্থথস্তথৈতে 
কুর্ধন্ত নাহ নরকায় চিরায় পাপয্‌। 
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্ত 

মন্থেতি নূনমহিতান্‌ বিনিহংসি দেবি ॥ 
দৃষ্টেব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভম্ম 
সর্ববাস্রানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রমূ। 
লোকান্‌ প্রয়ান্ত রিপযোহপিহি শস্ত্রপৃতা 
ইথংমতির্ভবতি তেম্বপি তেহতি সাধবী.॥ 
খড়গ প্রভানিকর বিস্ফ,রণৈ স্তখোট্্রেঃ 
শুলাগ্রকান্তি নিবহেন দৃশোহসৃরণাম্‌। 
যন্নাগতা৷ বিলয়মংশুমদিন্দু খণ্ড- 
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ 
ুর্বতরৃভত মনং তব দেবি শীলং 

রূপং তখৈতদবিচিন্ত্যমতুল্য মন্যৈঃ। 
বাধ্যঞ্চ হস্ত. হৃতদেবপরাক্রমাণাং 
বৈরিহবপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েথম্‌ ॥ 
কেনোপম1 ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য 


২৪৮ দেবতা ও আরাধনা । 


রূপঞ্চ শত্রভয় কার্ধ্যতিহারি কুত্র। 
চিতে রুপা সমরনিষ্ঠরতা চ দৃষ্টা 
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভূবনব্রয়েইপি ॥ 
ভ্রেলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন 
ত্রাতং ত্বয়৷ সমরমৃদ্দনি তেহপি হত্বা ৷ 
নীত্বা৷ দিবং রিপুগণ! ভয়মপ্যপাস্ত- 
মম্মাকমুন্দস্থরারিভবন্নমন্তে ॥ | 
শুলেন পাহি নে! দেবি পাহি খড়েগন চাম্বিকে। 
ঘণ্টা-স্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যা-নিন্বনেন চ ॥ 
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 
'ভ্রামণেনাত্বশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥ 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রেলোক্যে বিচরস্তি তে। 
জানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাম্মাং স্তখা ভূবম্‌ ॥ 
খড়গ শুল গদাদীনি যানি চাস্ত্রাণগি তেহন্িকে । 
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরম্মান্‌ রক্ষ সর্ধতঃ ॥ 
ফর্বণ্ের চত্তী। 
শিষ্য। অতি সুন্দর স্তব। চণ্তীপাঠের সমক্ধও পুরোহিত- 
মহাশয়ের নিকট ইহা শ্রুত হইয়াছি বলিয়া মরণ হইতেছে? কিন্ত 
তখন হয়ত বিশেষ মন: সংযোগ করি নাই বলিয়া এত মধুর লাগে 
নাই। যদিও উহার সংস্কত অতি কোমল ও মধুর,_সহজেই 
ভাব বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু হয়ত অনেকস্থলের প্রকৃত অর্থ 


দেবতা ও আরাধন।। ২৪৯ 


হুঝিতে পারি নাই,--আপনি অন্গ্রহ করিয়৷ একবার বাঙ্গলা 
অনুবাদ আমায় শুনাইয়! দিন। 

গুরু। দেবগণ কহিলেন,--"যে মহাদেবি! নিজ নিজ 
শক্তি-প্রভাবে এই অনন্ত ব্রক্ষা্ প্রসব করিয়াছেন, ঘিনি সকল 
দেবতার শক্তি হইতে সমৃতপন্না, হইস্বাছেন, যিনি দেব ও মহধিগণ 
কর্তৃক পুজিতা হইয়া থাকেন, আমরা ভক্তিবিনআাদি সহকারে 
সেই জগদশ্বাকে নমস্কার করি; তিনি আমাদিগের শুভ সম্পাদন 
করুন। , 

অনস্তদেব, শিব ও বিরিষ্চি ধাহার অতুলনীয় শক্তি ও প্রভাব 
বর্ণন করিতে অক্ষম, সেই চণ্ডিকাদেবী নিখিল জগৎ পরিপালন 
এবং অশুভভয় সকল বিনাশার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করুন! 

যিনি সুরুতিশালী লোৌকদিগের আলয়ে .লম্ষ্মী ও পাঁপীদিগের 
গ্বহে অলক্্ীব্ষপে অবস্থিতি করেন, এবং ঘিনি বিমল বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর যিনি সৎ" 
লোকের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিবৃন্দের লঙ্জা স্বরূপিণী, সেই 
দেবী তোদাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি! তুমি এই 
নিখিল বিশ্ব পরিপালন কর। 

দেবি! তোমার এই অচিস্তনীয় রূপ এবং মহা মহা অস্ুর- 
নাশিনী অমিত শক্তি,আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি করিয়া বর্ণনা করিব? 
তুমি সর্ব্ব দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে এই ঘোরতর সমরে যে চেষ্টা- 
চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাহ! আমাঁদিগের বাকা ও মনের অতীত, 
অতএব তাহাই বা আমর! কি্ধপে বর্ণনা করিব! | 
তুমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, তুমিই সন্ব, রজ; ও 
তমো! এই ত্রিগুণমনরী, রাগাদির বশীভূত হইয়া আমর! তোমার 
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যহিমা কিনূপে ঝুঝিব? আমরা ত লাঁান্ প্রানী, বিধি, বি 
:ও মহাদেৰ শিবও তোমার তন্ব অবগত নহেন, তুমিই এই-অনন্ত 
বরশ্ষা্ডের আশ্রয়ীভৃতা অর্থাৎ সর্বাধার ; আবার এই অনস্ধ 
্রশ্বাণড তৌমারই অংশভৃত ;--অথচ তুমি নিলিপত ও অবিরুতা। 

**ঈ পরম প্রকৃতি আগ্ঠাশক্তি অজ ও নিত্যজনী এবং অনন্ত 

ভ্রাত 

নীততদেবি! তুমি অধিজায়া শ্থাহাশ্বরূপা, এবং তুমিই পিতৃ- 

মন্ত্রী স্বধা স্বরূপিণী। যজ্ঞকালে হোতা! অগ্নিতে স্বতাহতি 
শুলেন চে তোমাকে স্বাহ্া নামে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, 

- স্ল্গণ পরিতৃপ্ত হয়েন। আর পিতৃধজ্ঞ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ- 

(খণ্টান্থনেন নেন ন৯তৃষজকারিগণ তৌসাঁকেই শ্বধা নামে উচ্চারণ 
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রঙাতেই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়! থাকেন। 
:ভ্রামণেনাত্বশুলস্তুমিই মুক্তিদারিনী পরম! বিদ্যা । তদ্ধেতু 
সৌস্হনিগণ ক্রোধঘেযাদি দোষ সমূহ পরিত্যাগ পূর্বক ইন্জি- 
প্যষ করতঃ অন্ধজ্ঞান লাভাশয়ে হে ব্রদ্মময়ী দেবি! তোমারই 
চিন্তা করিয়া থাকেন। তুমি একমাত্র চিন্তাগম্যা । ৃ 

তুমি শব্দরূপা ব্রহ্ষপদার্থ; তাই লোকে তোমাঁকে পম 
রমণীয় উচ্চগীতি পাঠবিশিষ্ট খক্‌, যজ্ঃ ও সামবেদের আশ্রয় 
বলিয়া বর্ণনা করে। তুমিই দেবরূপিণী অপরিচ্ছিন্না, এবং তুমিই 
জগৎ প্রতিপালন জন্য কৃষিকর্মাদি স্বরূপা। আর, হে মহাদেবি' 
তুমিই নিখিল জগতের সমস্ত দীনজনের দারিত্র্য হী 
করিয়া থাক। 

চটির রা রনাাতার্রাদা 
হওয়া ঘায়, হে দেবি তুমিই সেই ধাঁরণাবতী বুদ্ধি স্বরূপা । 


দেবতা ও আরাধনা । ২৫১ 


মাতঃ! তুমিই ছুর্গম ভবসাঁগরবারিণী তরণী স্বরূপিণী। সামান্ 
সংসার সাগরের ভরণী কর্ণধার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্ত 
তুমি একাকিনী, অদ্বিতীয়! ও ভবসমুদ্রের নৌকা স্বরূপাঁ। তুমিই 
মধুকৈটভারি হরির 'অঙ্কলক্ী, এবং শশিমৌলি বিহাঁরিণী 
সর্ববাণী সর্ববমজল। | 

অত্যুত্তম কনক-কাস্তি সমূশ পূর্ণচন্্র বিনিন্দিত তোমার পরম 
রমণীয় ঈষদ্ধাস্তযুক্ত মুখকমল দর্শন করিয়াও মহিষাস্থর বিমোহিত 
না হইয়া; ক্রোধান্ধ চিত্তে যে, তোমার সুকোমল গাত্রে প্রহার 
করিল, ইহা অতীবপর অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মীন 
হইতেছে। 

অপর আরও অত্যস্ত অসম্ভব ব্যাপার এই বিটি 
তোমার রোষ-কষাইত ক্রকুটী-ভীবণ মুখমগ্ুল দর্শন করিয়া, দেই 
মহিষান্ুর প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই। কেননা, "ক্রোধরক্ক- 
লৌচন মহাভীষণ শমনের বদন মণ্ডল অবলোকন করিয়! কেহই 
জীবিত থাকিতে পারে না। রি 

আগদস্থে! জগতের হিতের নিষিত্ত তোমার আবির্ভাব 
হইয়াছে, অতএব তুমি এ প্রপর জনগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
অসুর বংশ ধবংস কর। আমরা জানি, এবং দৃঢ়র্ূপে বিশ্বীসও 
করি যে, তুমি জ্ুদ্ধ হইলে মহিযান্ুরের অগণ্য সৈম্থ যুদ্ধস্থলে 
এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

দেবি! আপনি ধাহাদের প্রতি কুপা-কটাক্ষে দৃষ্টিপাত 
করেন, তাহারাই ধন্য এবং দেশমান্য হইয়া! উঠেন। তাহাদের 
ধনজজন্ত ও কীন্ডি-কলাপ অস্থৃপ্ থাকে, ভীহাদেরই ধর্মার্থ কাম- 
মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল লাভ হ়্। তাহারই পুত্র কলর ও 


২৫৯. দেবতা ও আরাধনা । 
ভৃত্যবর্গ লইয়! নিরুদ্ধেগে কালহরণ করেন, এবং কৃতার্থ হইয়া 
থাকেন। | 

হে দেবি! তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহীরাই 
্রাদ্ধাদি ধর্ম-কশ্মের অনুষ্ঠান করিয়া নুককৃতিশালী হইয়া স্বর্গ 
লাভের অধিকারী হয়েন। অতএব এই ত্রিতৃুবনে তোমার 
প্রসন্নতা ব্যতীত কোন কার্ধ্যই ফলপ্রদ হইতে পাবে না। 

মাতঃ ছুর্গে ! সঙ্কটে পড়িয়৷ ভয়ার্ত প্রাণীসকল তোষাকে 
ম্মরণ করিলে তুমি তাহাদিগের ভয় বারণ করি দাও? আর, 
উদ্বেগ শূন্য জন্গণ তোমাকে ম্মরণ করিলে, তুমি তাহাদিগকে 
তত্বজ্ঞান সম্পন্ন শুভবুদ্ধি প্রদান কর। এবং তুমিই সকলের 
দারিপ্র্য-ছুঃখ দুর করিয়া থাকে । প্রাণিনিকরের সর্ধ প্রকার উপ- 
কার সাধনার্থ তোমাভিন্ন অন্য কাহার চিত্ত সদা-সর্বদা দয়ার্্ 
থাকে? দেবি! দৈত্যগণ নিধন হইলে, জগতের ন্ুথ স্থচ্ছ- 
ন্দতা লাভ হইবে বলিয়া, তুমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াছ। 
আর তাহার! পাঁপ সঞ্চয় করিয়া যাহাতে নরক-যন্ত্রণা ভোগ না 
করে, তজ্জন্য তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করতঃ হ্বর্গবাসেরও 
উপযুক্ত করিয়া দিয়াছ। | 

তোমার দৃষ্টিমাত্রেই ত তাহারা ভশ্মীভূভ হইত? কিন্ত 
তুমি তাহা না করিয়। তাহাদিগকে সমরে 'সবহম্তে অস্ত্র প্রহারে 
সংহার পূর্বক পবিত্র করতঃ দ্বর্গবাণী করিয়াছ। অতএব 
তোমার শুন ইচ্ছা ও দয়ার কথা আর কি বলিব! 

দেবি! অন্থুরগণের লোচন-পুচ্ছ তোমার দুধাসিজ ইন্দু 
বিনিঙ্দিত সৌম্যকাস্তি বিশিষ্ট মুখপন্প নিরীক্ষণ করিয়াছে হলিয়াই 
অন্ুরগণ এতাবৎকাল পর্য্যস্ত জীবিত রহিয়াছে। . 


দেবতা ও আাঁধন! । | ২৫৩. 


দেবি! আপনি দৃষ্টমাত সমস্ত অস্থরকে বিনাশ করিতে 
পারিতে? তাহা না করিয়া যে অস্ ব্যবহার. করিলে, তাহা মার 
কিছুই নয়, কেবল তাহাদের প্রতি তোমার দয়া প্রকাশ, কেন না 
অস্থাঘাতে বিনাশ করিয়া স্র্শধামে পাঠাইলে | ৰ 

দেবি! ছুরাতআ্মা দৈত্যদিগের দমন সমন্ধে যে সকল চেষ্টা- 
চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাঁহার তুলনা কোঁথাও নাই; তোমার 
অন্থরনাশিনী শক্তি আমাদের অতি অচিষ্তনীয়। শক্রদিগের গ্রতি 
তুমি ঘে পূর্বোক্ত প্রকারে দয়া প্রকাশ করিয্লাছ, তাহা অসিস্ত্ 3 
কেন না, দৌরাত্মযকারিদের প্রতি দয়! করা অতি অসম্ভবও 
অসাধ্য ব্যাপার। হে দয়ামরি ! ইহা কেবল. তোমাতেই 
লভ্তব। . 

জগবন্ধে ভোখার এই জসথরনাশক অনির্ঘটনীয় পরাকুধের 
তুলনা নাই। শক্রজয়গ্রদ অথচ অতীব মনোহারী প্রীতি ও দয়া 
এবং তোমার এই ব্বপের মহিমা কেহই বলিতে পারে না, 
ও ত্রিতৃবনে ইহাঁর উপমাও মিলে না! বরদে ! একত্রে সর- 
নিষটরত৷ ও ঘয়া, ইহা কেবল তোমাতেই সম্ভব ভ্রিলোকে ইহার 
তুলনা নাই। মা! তুমি শক্র সংহার করিয়া অখিল-্দ্ধাণডে 
কীন্তি রক্ষা করিয়াছ। আর রিপুগণকে রণস্থলে বাঁনাঘাতে নিহত 
কদ্িয়া, বর্গ প্রদান, করিযাছ, এবং আমাদিগেরও ছূর্দ ভিরূপ অন্ভুর- 
ভীতি ঘুর করিয়াছ। অতএব, হে মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার ।' 

দেবি! ৯১8 রক্ষা কর। হে অিকে 








২৫৪ না. 
উজ ক উন দিনকে সেনা 
সৌম্যযৃন্তিও অতিশয় ভয়ানক মৃষ্তি বিচরণ করিতেছেন, সেই 
সমন্ত বিগ্রহদ্বারা তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষী কর। হে 
অদ্ধিকে ! খঙ্জা, শূল, ও গদাঁদি যে সকল অস্ত্র তোমাঁর কর-পত্রবে 

শোভা পাইতেছে, সেই সফল ছায়া আমামিগকে সর্ব ক্গাকর 


পা বা 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ 





 ক্ষজ্ঞ। 


৮ শিষ্য আগনি হবাহাকে অপরা প্রকৃতি বনিয়া ব্যাখ্যা 
করিলেন, নেই ছূ্গাশক্তি প্রজাপতি দক্ষের উরসে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এবং পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দৃক্ষযক্গে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন,_ইহাও কি পুরাণের : রূপক এবং ইহারও কি 
তত্ধধ্যার্থ আছে? ৷ 

শুরু. তুমি পুরাণের রূপক, লোহার কিক 
আগে জানিতে চাহি। ্‌ 
| শিক্য। যাহা! নহে, অর্থাৎ অসম্ভব টা, কোন টা 
বিশেষ বুঝাহিবা অন্ত ঘে না, তাহাকে আদি পক, বে 





একরে, উপ, চান সকলও. সদা ও লি ভাপনবিনলাবা 


দেবতা ও আরাঙনা। ২৫৫ 


ধারণ করেন। উবে তীহা পক এই জন্য যে, শক্তি বা. টৈতন্তের 
রূপ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই”--সে যে রূপ, তাছা রূপক. সেই 
পকের এমন তাৎপর্ধ্, এমন ভাব, এমন ভাৎপর্্যার্থ আছে,_ 
যাহা বিশ্লেষণ করিলে, আমরা প্রক্কত তত্ব অবগত হইতে.পারি। 

শিষ্য। তধেত বপক' সম্বন্ধে আফার ঘোর ভ্রান্তি ছিল। 
এক্ষণে দক্ষ প্রজ্গাপতির শিব-রহিত যজ্ঞের কারণ কি, উদ্দেস্ 
কি ও তাৎপর্য্যার্থ কি,_তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন । 

শুরু। উপাখ্যান ভাগটি বোধ হর, তুমি জান। ভাল, 
সংক্ষেপে আমি ভাহাঁও বলিতেছি,_ 0. 

কোন এক ধজ্ঞস্থলে মহাদেব দক্ষ গ্রজীপতিকে নমস্কার : না 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক শিবরহিত . যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। যজ্ঞের ভ্রিলোকের ফলেই নিত হইলেন, কেবল 
শিবকেই নিমন্ত্রণ করা হইল নাঁ। টু 

নারদের উপরেই নিমন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত। নারদ 
দেখিলেন, ার্ধাটি অমনি অমনিই বা সমাধা হয় কেন, তিনি নি 
দক্ষকন্তা সতীর নিকটে চি ৯ যজ্ঞের কথা ০ 
আপিলেন। ৫ 

সতী আর শ্বাীকিতে পারেন না। সমস্ত দেবতাগণ গমন 
করিতেছেন,-_জিলোকব্যাগী পিতৃষজ না দেখিয়া কোন মোলে 
স্থির থাকিতে পারে ) এক দিন ছুই দিন কাটিয়া গেল, মাল-পথে 
দেখাগ্প 92 সতী আর থাকিতে পারেন না স্বা্ী 
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- পহে নাথ! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ যজমহে'ৎখসব 
আরস্ত করিয়াছেন। এ দেখুন, দেবতা সকল সেই জে গমন 
করিতেছেন । অতএব যদি আপনার ইচ্ছ! হয়। ভবে চলুন 
আমরাও গমন করি। আমার' অন্ঠান্ত ভগিনীরা খ্ব্ব স্বামী সষভি- 
ব্যাহারে বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার মানসে নিশ্চন্ইই সেই স্থানে 
উপস্থিত হইবেন? অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি 
আপনার সহিত গমন করিয়া পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত স্ললঙ্কারাদি গ্রহণ 
করি। শিব! আমার মন একাস্ত উৎকন্ঠিত রহিয়াছে; অত- 
এব আমি অচিরেই যজ্জে গমন করিরা ভগিনী, ভগিনীপতি ও 
মাত শ্বসাঁদিগের এবং নেহাত্রচিত! জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। 
যঞ্সে ধবিরা যে ধ্বজা! বা যুক উৎক্ষিপ্ত করিবেন, তাহাঁও দর্শন 
করিব। অক! আপনি দেখিভেছেন, এই অত্যাশ্চ্ধ্য ভ্রিগণ 
ময় বিশ্ব আপনার মায়া দ্বারা বিনির্মিত হইয়া আপনাতেই প্রকাশ 
পাইতেছে ; কিন্ত নাথ! আমরা হীন স্ত্রীজাতি; উৎসুক 
হওয়াই আমাদিগের শ্বতাব। আমি আপনার তত্বও বিশেষরূপে 
অবগত নহি? অতএব জন্ম দর্শনে আমার ইচ্ছা হইতেছে । 
আপনার জন্ম নাই,_অতএব আপনি বদ্ুবিয়োগ জন্ত ছুঃখ 
 অস্থভব করিতে সমর্থ নহেন। হে শিতিকণ্ঠ! চাহিয়া দেখুন,-- 
.বিমান-পথে চাহিয়া! দেখুন, যে কামিনীদিগের বাহিত প্রজাপতির 
কোন সম্বন্ধ নাই, ডাহারাও আপন আপন স্থারীর সমভিব্যাহারৈ 
দলে লে গ্রমন করিতেছেন |, আহা! (উহীদিগের কলহ্হসের 
স্থায শুত্রবর্ণ বিমানঘারা নভোমগুলের কি: অপূর্ব: শোঁভাই 
হইতেছে 1  দেবশ্রেক্! তবে পিতৃগৃছে উতৎবব হইতেছে অবণ 
করিয়া তনয়ার দেহ কেনই না প্রচলিত হইরে €: বন্ধুর/ সামী, 
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গুরুর এবং পিতার ভবনে নিমন্ত্রিত না হইয়াও গমন করা যাঁয়। 
অতএব নাথ? প্রসন্ন হইয়া আমার মনোব্রথ পূর্ণ করুন। আঁপনি 
আমাকে ক্কপা করিয়া থাকেন। দেখুন, আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও 
আমাকে নিজদেহের অর্ধ বলিয্বা নিরূপপ করিয়াছেন। অত- 
এব, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করুন; আমি পর্ন 
করিতেছি । রি 

এই স্থলে ক্্টমাকে একটু বলিয়া রাখি যে, দক্ষ রশি . 
দক্ষ কীল-বঞ্চনার চেষ্টী করিলেন। তিনি আপন কর্ত্শক্তি্ 
গর্কে স্ষীত হইয়া ভাঁবিলেন, মহাকাল শঙ্কর” _শন্করকে মান্য 
করা কি জন্য? ভগবান্‌ বিষ্ু আছেন, তাহাঁফে ভজনা কা 
অবশ্য জীবের কর্তব্য। কিন্ত মহাকাঁলকে কেন?. কর্মশক্ভির 
দ্বারা কালকে জয় কর। যার, __কাঁলকে অগ্থাঙ্থ করা যাঁর। কিন্তু 
কাল ত ঈশ্বরেরই বিকাঁশ,-কাল, কর্ধকে প্রথত হইবে কেন? 
কাল, কশ্মকে গ্রাহ্হ করে নাই। . কন্ধ ক্রন্ধ হইয়া আরও বিকীশে 
কালকে হীন করিতে প্ররাস পাইলেন। শক্তি, লাভ করিতে 
হইলেই যজ্ঞ করিবার প্রর়োজন,_-তাই দক্ষ জিলোকব্যাপী 
মহাষজ্ঞের অন্্ঠান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কালবধচনা করিয়া 
কালকে ফাক্ষি দিয়া। ঠক 

কালের 'শর্তিশক্ষরী বা সতী অথবা অপরা রশ্লত . এখন, | 
র্শক্তির পরিচালনায় অপরাশত্িকে বাধ্য হইতেই, হে 





বোকি, টুনি উনি নাইবা বাদি: শতকে 
আিতেই হইবে। কিন্তু ঈধহীন কর্ম দ্য 1. 7 
_-কর্শের আকর্ষণে লাভীকে বিচলিতা হইতে হইয়াছে, ডিবি 
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আর সে ধজ্ে লা গিয়া থাকিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ 
বিদায় দিতে ইচ্ছুক নহেন, তিনি বলিলেন,-_“শোভনে ! তুমি 
বলিলে নিমস্ত্রিত না 'হইয়াও বন্ধুদিগের গৃহে গমন. কর! যায়; 
কিন্তু যদি বন্ধু, দেহাঁদিতে অহঙ্কার নিবন্ধন গর্বব ও ক্রোধবশতঃ 
বন্ধুর দোষোদঘাটন না করেন, ছাহা- হইলেই তোমার & বাক্য 
শোভা পাইতে পারে। বিদ্যা, তপস্যা, বসু উত্ক্ট দেহ, 
যৌবন এবং সৎকুল; এই ছয় সাধু যনেরই গুণ। কিন্ত 'অমীধু- 
দিগের পক্ষে আবার এই ছস্নটিই দোষ স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের 
বিবেক নষ্ট করে। নেই হেতু তাহারা গর্কে অন্ধ হইয়া উঠে; 
সুতরাং মহতের তেজো দর্শনে সক্ষম হয় না। স্বজনবোধে 
এতাঁদৃশ অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের গৃহে দৃষ্টিপাতও করিবে 
না। ইহারা কুটিলবুদ্ধি বশত: অভ্যাগতদিগের প্রতি ভ্রকুটা 
করাল-ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। লোক অরাতি-নিক্ষিপ্ত পিলী- 
মুখাঘাতে সর্বা্গে ব্যথিত, হইয়াও নিদ্রা যাইতে পারে; কিন্তু 
যে ব্যজি কুটিল-বুদ্ধি বন্ধুদিগের দুর্বাক্য দ্বারা মশ্বস্থানে আহত 

হন, গ্াহার হৃদর দিবানিশিই দুঃখ অন্গভব করে। 

স্ক্রু! তোমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের মধ্যাদা অতি উতষ্ 
এবং তাহার সর্বাপেক্ষা আদরের কনিষ্ঠা ছুহিা তৃষি, তাহাও 
আনি, কিন্তু আমার সহিত সম্বন্ধ রহিম্াছে বলিগ্না তুমি তাহার 
নিকট সঙ্গান লাভ করিতে পারিবে না। তিনি আমার সহিত সঙ 
- নিবন্ধনই ভাপিত হইয়াছেন। পুরুষ বুদ্ধির সার্ষীন্বরপ (নিরহ- 
ক্বারী) বাক্তিষিগের এষ্বধধ্য দর্শন করিয়া কাহার অন্ধঃকরণ 
-শ্যন্ত তাপিত হইতেছে) এবং তিনি তাদৃশ-ই্ধ্য দাত, 
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করিতে না পারি, যেন্ধপ অঙ্ুন্নেরা অনর্থক হরির খেষ করে, 
সেইরূপ পরের ফেবল দ্বেষ করিতেছেন । 

হে শুমধ্যমে ! যে কারণে তোমার পিতার সহিত আমার 
বিবাদ হয়, অর্থাৎ তিনি আমার উপরে এত জাতক্ষোথ হইয়া" 
ছেন, তাহা বোধ হয় তুমি জ্মবগত আছ। আমি তাহার নিকটে 
নগ্ুশির হই নাই। .আল্ঞ জনের! প্রত্যুখান, বিনয় ও : অভিবাদন 
পরম্পরে করিয়া গ্লাকে ; কিন্তু বিজ্রজনের তাহাই অন্ত প্রকারে 
উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন) তাহারা দেহাঁভিমানীকে 
অভিবাদনাদি না করিয়া মনোীরা হবদয়শায়ী পরম পুরুষকেই 
করিয়া থাঁকেন। বিশুদ্ধ -অন্তঃকরণের নাম বন্গদেব /__-কারণ 
আবরণ শুন্ঠ পুরুষ সেই অস্তঃকরণে প্রকাশ পানা অতএব 
আমি অধোক্ষজ বাঁস্থদেবকেই অস্তঃকরণ মধ্যে নমস্কার করি। 

বস্তোরু ! ক্ষ তোমার দেহকর্তী পিত৷ হইলেও তাহাকে 
দর্শন করা তোমার উচিত হয় না। তাহার মতান্থযারীরাও 
তোমার রশনাপেক্ষা নহেন। দেখ, বিশ্বতষ্টাদিগের যজ্ছে তোমার 
পিতা, কোন অপরাধ না! করিলেও আমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ 
করিবাছিলেন। আর, যদি তুমি নিতাস্তই আমার বাক্য অগ্রাহ 
করিয়া তথায় গমন কর? তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। 

সতী দক্ষের,'কনি্া! কন্যা এবং আদরের পাত্রী, য়ং মহা" 
কাল একথাও বলিলেন,_-তাহার-ভাব এই' যে, সকল আসকি- 
ময় অবস্থার পরিণামে প্রকাশ হয়েন বলিয়া, উহাকে কনিষা বলা 
হইয়াছে। কাজেই সেই মহাশকতি স্বরূপা অবিষ্ভান্পিনী অপরা 
কাজি উপকারি বি আবার 
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মোহিত কণ্খমতি দক্ষ তাহাকে চিনিতে পারে নাই । তিনি ন হলি 
কালের কোলে না থাকিয়া! কেবল কর্মে বিরাঁজিত হইতেন, তবে 
দক্ষের এ জাত ক্রোধ হইত লা |. 

সতী কাঁলের কোলে কালী । শ্রশানবাঁসিনী-_যোগিনী 
ডাঁকিনী সহচারিশী উলদ্ধিনী মুক্তকেশী। এশ্বর্ধযমদগর্বিত্ত কশ্ম- 
মতি দক্ষ এমন কন্তা দেখিতেও চীহেন না| তাই মহাদেব বলি- 
লেন, তিনি তোমার পিতা! হইলেও বিন! নিমন্ত্রণে তোমার সেখানে 
যাওরা কর্তব্য নহে। দক্ষ চাহে, কেবল কর্্শক্তি, কাঁলশক্তি রা 
্রহ্মশক্তি চাহেন না ৮হুমি কেন যাইবে? আম্ত কিছুতেই 
যাইব নাকাল হীন-কালী, জড়। তাহার .দ্বারায় আবার 
কি কার্ধ্য হইতে পারিবে? যচ্ পণ্ড হইবে, তোগিারও দেহের 
পরিবর্তন হইবে। অতএব এই অমঙ্গলকর কাধ্যে গমন কর! 
কখনই তোমার কর্তব্য নহে। 

_ কিন্তু শক্তিসাধকের আকর্ষণ, শক্তি অবহ্লো করিতে পারেন, 
না। শক্তিকে ডাঁকিলেই--শক্তির সাধনা করিলেই শক্তিকে 
ছুটিতে হইবে । শক্তি আর থাঁকেন কি করিয়া, তাহাকে যাইতেই, 
হইবে। কাল হীন কালীর গমনে যে কুফল হয, দক্ষের কাধ্যে 
তাহা হউক; কিন্তু দক্ষ যে সাধনা আরম্ত করিয়াছে-_তাহাকে 
বাযীতেই হন 


.. উতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
০০০ | 
| দশমহাবিস্া | 

শিকঠ। গুনিয়াছি। এই সময়েই সতী দশমহাবিদতাবূপ খল 
করিয়াছিলেন, _তাহা কি সত্য? | 

গুরু । কোন কোন পুণের মত তাহাই বটে।, 

শিষা। কেন ও কি প্রকারে সতী দশমহাবিগ্ভাবপ ধারণ 
করিলেন? 

গুরু। শঙ্কর, দক্ষধজ্ঞে যাইতে সভীকে পুনঃপুনঃ নিষেধ 
করিতে লাগিলেন, সততীও বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এক- 
বার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আবার শক্করের ভয়ে বারে বারে 
ফিরিতে লাগিলেন। বন্ধুদর্শনেক্ছায় ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁহার মন 
নিতান্ত উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিল। শ্ষেহবশতঃ. রোদন করিতে: 
করিতে তিনি অশ্রধাঁরায় ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। ক্রমে ক্রোধের 
উদ্রেক হওয়াতে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল ; বোধ হইল, 
যেন তিনি সেই রোষাগি দ্বারা শব্করকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইলেন । 

শঙ্কর, করাল কালীর সেই তর়ঙ্করী মৃষ্ঠি দর্শন করিয়া যে দিকে 
ধন মৃখ ফিরা ইভেলাগিলেন, সেই দিকে প্রকৃতির এক এক মুষ্ঠ 
দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন । : ইহাই দশমহাবিগ্ঠার স্থ্ি :. 

শিষ্য। কাঁল, কালীর ভয়ে রিকম্পিত হইলেন কাল 
ঈিগরের বিকাঁশ,_কাঁলী অপরা প্রক্কতি। কেশ্রেঠ? রি 

শুরু. বিষন সমস্ত. ফান রড কি কালী বড়--এ.. প্রশ্নের 
উত্তর অসম্ভব ফাল ও কালী উত্তয়েই উভয়ের. আধার কাল, 


২৬২... দৌবতাঁও আরীশনা। 


ভিন্ন কালী থাকিতে পারেন না, আবার কালী ভিন্ন কালেরও 
অস্তিত্ব নাই। এই স্থলে সেই ঘটনাই দেখান হইল । | 
_. স্কালী যখন কালের কৌল হইতে কিছ্যুত, তখন শঙ্কর জর, 
, ভয়ে কম্পবান্‌। কালীও কালেব পাহাধ্য পরিত্যাগ করি! দক্ষ- 
ঘজ্ঞে দেহ পরিবর্তন করিলেন। দেহ পরিবর্কন অর্থে, প্রকৃতির 
নৃতন ভাবের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে | 

শিষ্য। দশমহাবিগ্া প্রকৃতির কিরূপ অবস্থা ? 

গুক্ু। আমি যাহা তোমাকে পূর্ব বলিয়াছি, তাহাতে তুমি 
. বুঝিতে পারিয়া থাকিবে যে, *প্রধান অব্যক্ত ব্রদ্ম হইতে ক্রি্ু- 
পের বিকাশ। গুণসাম্যা প্রকৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সত্ব প্রধান 
 মহভব্বের টি য়। মহত্ত্ব দিহিত বীজ হইতে প্রথমে সত্প্রধান 
 অহঙ্কার-তত্বের বিকাশ হয় ।.এই অহঙ্কাব-তত্বই অহঙ্ক ত অবিষ্ঠা- 
বীজ। যাহা অহঙ্কার পূর্ণ মায়া, তাহা অবশ্ত তমোশুণাস্থিত। 
কৃিকালে প্রধাঁনা প্রুত্তিকে যে পুক্ুষ অহ্থপ্রবিষ্ট হন, তিনিই 
সর্কগুণীঘ্থিত মহত্ত্বে দেখ! দিশ্বা ঈশ্বর বলিত্বা অভিহিত হুন। 
সেই মহত্তত্বের প্রকৃত অংশ যে মহাষায় ও. বিস্তা, তাহাই রজো- 
শুণাস্থিত হইয়া কষ্ট-স্থিতি-প্রল় কন্রীরূপে সমস্ত বিশ্ব-বী্ স্বরূপ 
অহ্ক তা অবিগ্ঠার সি করেন । ** মহত্াত্বের এই পুরুষই সত্ব 
গুণান্থিত শ্বেত বর্ণ মহাবিষ্কু বা মহেগর1:-তাহারই অন্ধা্ 
ভাবত বে রি 
বিন সম্ভবপর হইল, সরখন মহাকাল র্কৃতিকে পাপ কিক 
দা 














ও দেবতা ও জরাধনা। হত 

থয মহাধিা মহাকাবের শভিনািনী মহাশক্তিকাঁলী এবং 
দ্বিতীয় মহাবিষ্তা অনস্তদেশের প্ররুতিরূপিনী দেশ-শক্িত্াক় 
কিরূপ সৃষ্ি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তাহা! আমরা! পূর্বেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। অনন্তদেশ-শক্তি তারা অনন্ত নাগবো্টিত প্রতিমায় 
খধিদিগের ধ্যানে দেখা দিয়াছেন। প্রতিমা সমস্তই ধ্যানজবূপঃ-- 
ধ্যানজবূপ সকল স্ুক্স শক্তির প্রতিমী। আকাঁশই দেশ ও কাল। 
উক্ত দুই মহাবিষ্ঠা সেই কাল ও দেশ শক্তি। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
আকাশই*"সর্ধশক্তির আধার। সুতরাঁং সেই আকাশ হইতে সর্বব- 
শক্তিসম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর উৎপত্তি | কারণ, শক্তির বল চির- 
কালই অক্ষুণ্ন থাকে, অক্ষুণ্ন না থাকিলে তাহী শক্তি হইবে কিন্ধপে? 
এজন্য শক্তি চিরযৌবন! ষোড়শী । যৌড়নী সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠ, এজন্য 
রাজরাজেশ্বরী |. শক্তিই ঈশ্বরের বল বীর্য সকলই ।. ভাই এই 
সর্বশক্তিরূপিণী রাজরাঁজেশ্বরীকে পঞ্চদেবতা ধ্যান কর্িতেছেন। 
কারণ, দেই আত্াশক্ি হইতেই তাহাদের শক্তি লাভ হয়াছে।, 
কালী-তারা মহাবিদ্য হইতে এই তৃতীয় বিষ্ার উৎ্পত্তি। এই 
তৃতীয় বিষ্তাকে খবিগণ জিগুপানুসায়ে ভ্রিধা বিভক্ত করিয়া! সমই 
অর্থে তরিতুবনের উশ্বরীরূপে দেখাইন্বাছেন।... ভাই চতুর্থ বিদ্যার 
নাম ভুবনেশরী। শক্তির ছুই রূপ, এক কোমর কান্তি, আর এক: 
প্রচণ্ড রূপ।. ভুবপেস্বরী মনোহর রূপে দেখা দিয়াছ্ছেন।. এই 
ভৈয়বীর চণ্তীশক্তি অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হইয়া তন্ত্র অষট- 
যা আআ তির এইরপ নানা ধ্যানজয়প ০, রা 











২৬৪. দেবত! ও আবাধনা 1. 


দেন।, ইহিহযা র্পরায়ণে ববি বলির সহিপনিস। 
ভগবতী সর্বমূৃত্ঠিতিই বিশ্বপালিকাঁশক্তি।. কারণ তিনি যেমন 
বিশ্বের স্থির কারণ, তেমনি স্থিতির কাঁরণ। ছিন্নমন্ভামুর্িতেই 
185৬: প্রবলা থাকাতে ভিনি তৈরবী-ুষ্ঠি হইতে স্বত্থা 
হইক্সাছেন। সর্কারূপেই একই ভ্গরতী, তবে উপাসনার্থ বিভিন্ন 
ধ্যানজরূপের প্রতিমা গ্রহণ কর! 'হয় মাত্র। ছিন্নমন্তারূপে কি 
প্রকারে পালন শক্তির প্রাবল্য হইয়াছে? ছিন্নমস্তায় আমরা! ভগ- 
ৰতী অব্পূর্ণার ভ্রিধা শক্তি বিভাগ দেখিতে পাই। অগ্নপূর্ণা থে 
ভোক্কি, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অক্স স্বরূপ হইয়াছেন, তাহাই 
পান করিয়া অক্পপূর্ণাকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন। কখন 
জগৎ ভোক্তারূপে নিজ জগন্দেহ হইতেই ভোগ্য অন্ন সংগ্রহ করিতে, 
ছে, কখন সেই ভোগ্য.অক্পকে আপনিই ভোগ করিয়া পরিপুষ্ট ও 
পালিত হইতেছেন। ভোক্তা, ভোগ্য এবং কোগ এই তিবিই 
পৃথক্‌ শক্তিরূপে দেখা যায়। ভোক্কা থাকিতে পায়ে, ভোগ্যও 
থাকিতে পারে, কিছ্ত ভোগ না হইলে কি পুষ্টি সাধন হয়? ভোগ 
না হইলে ভোগ্য কিছুই নহে। পীড়িতের কাছে ভোগ্য আছে, 
বিভীজোগ সহি। _ভোগই অগতের পালন ক লেই নত 
এ বদর গার কিকেহন।. জাহারা ভোক, ও ৪ ভোগ্য 








লি তগাই সা নন ভাই 
আমির! ছিননমন্তার পর ভগবতীয় প্রধয়ূপিনী ধূমাবতীরে _যেখিতে 


দেবতা ও আরাধনা! ২৬৫ 


পাই। ধূমাবতী ভগবতীর ঘোর প্রলয়-ত্তি। প্রলয়কাঁলে' জগতের, 

ভোগ শেষ হইলে জরা জীর্ণা ভগবতী বৃদ্ধ বেশে কাঁকধ্বজ যমের 

প্রলয় রথে আরা হইয়া ক্ষুধাতুরা, বিস্তারবদন! সর্ববিশ্বকে কৃলা- 

হস্তে সংগ্রহ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করেন । ধূমাবতী এই প্রলয়রূপিনী 

ভৈরবীর ভয়ঙ্কর সৃত্ঠি। তাহার অষ্টমৃত্ি রক্তবর্ণা রজোক্ষপিণী 

বগলা । এই মৃদ্তিতে ভগবতী ঘোর বেদবিরোধী অন্ুরের বিনাশ 

সাধন করেন। সেই অস্থ্রনাঁশে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই নির্ঘ্থল 

জ্ঞানরূপিণী ভগবৎশক্তিই মাতঙ্গিনী। মাঁতঙ্গী মুক্তিতে বিশ্বূপিণী 

ভগবতী অঙ্ান ৰূপ অবিদ্ধা নাশিনী, রুষণঙ্গী, তমোরূপিনী শক্তি । 

এই সমস্ত শক্তিধারিণী হইয়া ভগবতী অষ্ট ব্রশ্বর্ধ্যশীলিনী কমলা বূপে-. 
জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্বত্রই তাহার শীশ্বধয মৃত্তি। যে 
্রদ্ধাণ্-কমল ব্রহ্ধাবু আসন রূপে কারণ-বারি হইতে সঞ্জাত হইফ্বা- 

ছিল, সেই কমলে কমলার ত্রান্ষীশক্তি এবং অপর বিদ্কারও আনন 
কর্পিত হইয্াছে। কেবল কালী ও তারা সৃত্তিতে ভগবতী মহা- 
কাল ও মহাদেবরপ ক্রন্ষন্ব্ূপ বিশ্বেশ্বরের উপরে অবস্থিতা। এই 
কালী ও তারা-মুক্তিই প্রধানত; মহাবিদ্যা ৷ অন্য অষ্টমৃত্তি তছুৎপনর 
পর পর বিদ্া এবং দিদ্ধ বিগ্যাব্ূপে তন্ত্রশাস্্ে বিভক্ত হইয়াছেন। 

স্থতরাং যে বিগ্র-কমল ত্রিগুণময় হইয়া ত্রিভূবনে ব্যক্ত হইয়াছে, 

তাহাই সেই অষ্টবিগ্লার আসন স্বরূপ হইয়াছে । এই দরশমহাবিদ্তা 
বরন্ধার অদ্ধাঙ্গিনী সৃষ্টি, 'স্থিতি, প্রলয়কারিণী প্রকৃতি শক্তিরূপ! 

হইয়া উজ্জ্লবর্ণে একাঁসনেই বিরাঁজিতা আছেন। সেই বক্ষাই, 
এই দশবিধ প্রকৃতি-শক্তিঘোগে দদিকে টি করিরাছেন। ঠাই 
সে দশহুজা 1" কক 


শু 





২৬৬ , "দেবতা ও আরাধনা । 


. ভারপরে, ঈশ্বর-ভক্তিহীন কর্তার যে দূশা হয়, ভাহাই দক্ষের 
হইল। দক্ষষজ্ঞে সতী গমন করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। 
দক্ষজ্ঞ নষ্ট হইল,_ এবং দক্ষের ছাগমুণ্ড হইর$ছিব। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
০. - 
উমার জন্ম ও শিবসংযোগ । 
শিষ্য। .পরিণাষিনী প্ররুতির অবস্থাটি শুনিতে বাঁসনা 
হইতেছে। 
গুরু। ভাল ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। কালী স্প্তা ₹_কাল, প্রন্ুপ্তা কালীর দেহ স্কন্ধে করিয়া 
বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রজোগুণের ক্রিয়া! বিলোপ 
হয়”--জগতের কার্ধ্য ধ্বংস হয়। এদিকে কর্রূপী দক্ষের দুর্দশা 
দেখিয়া সকলেই ঈপরারণ হই উঠিল, অর্থাৎ নিক্ষিয় সাত্বিক 
তত্বেই জগৎ, পরিপূর্ণ হইল। তখন কর্ধাদৃষ্ট শক্তি দেবগণের 
স্তবে ভগবান্‌ বিস্কু স্বীয়চক্রে সতীদেহ খণ্ড বিবণ্ড করিয়া কালের 
কোল শুন্য করিয়া দিলেন। কাল দেখিলেন, কালী বিহননে 
সকলই শৃন্ঠ,_বুঝিলেন, তিনি খ্যানাধিগম্যা (০. ধ্যানে সেই সুচ্্ 
প্রকৃতির আরাধনা করিতে লাগিলেন । 
এই স্থলে আমাদিগকে একটু বুঝিবার প্রয়োজন আছে, 
দেবদেবীর লীলা আদি যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা জাগতীক 
-শিক্ষাপ্রদ ।  হিনি য়ে শক্তিধর, তিনি সেই শক্তির স্থক্ম'হইতে 
স্ুলরপ ধারণ করতঃ, তাহার শেষ নীম পযন্ত দেখাইয়াছেন”_ 





দেবত। ও আরাধন1.1 ২৬৭ 


আর যে উপায়ে তাহাকে লাভ করা যায়, তাহাও তিনি দেখা- 
ইয়াছেন। প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধে ইহা সঠিক কথা,__এমন কি 
ঈশ্বরও এই নিয়মের বলগীভূত হইম্বাছেন। 

যোগিগণের মতে এই সমুদয় বহিজগৎ সুম্্জগতের স্মল 
বিকাশ মান্জ। সর্বস্থলেই সুপ্মকে কারণ ও স্কুলকে কার্ধ্য বুঝিতে 
হইবে। এই নিয়মে বহিজগৎ কার্য, ও অন্তজণগৎ কারণ। এই 
হিসাবেই স্থল জগতে পরিদৃশ্টমাঁন শক্কিগুলি আভ্যন্তরিক সুস্মতর 
শক্তির স্ুলভাব মাত্র । ধিনি এই আত্যন্তরিক শক্তিকে, চালাইতে 
শিখিয়াছেন, তিনি সমূদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন । 

শঙ্কর সতীকে হারাইয়া যোঁগ সাধনে মনঃসংঘোঁগ করিলেন 1 
যোগী, সমুদয় জগৎকে বর্শীভূত করা ও সমূদয় প্রক্কতির উপরে 
ক্ষমতা বিস্তার করাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া জানেন। 

শঙ্করও সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা কমিতে 
আরম করিলেন। কেননা, তিনি বুঝিতে পারিজেন, প্ররুতি 
তাহার সম্যক্‌ বশীভূত! নহেন। বশীভৃতা হইলে তীহার নিষেধে 
কখনও প্রক্কৃতি যাইতে পাঁরিতেন না । যোগস্িদ্ধি করিলে, প্ররুতি 
তাহার জন্য উদ্বোধিত হইলেন, প্রকৃতিও তাহাকে পাইবার জন্ক 
সাকার! হইলেন,--হিষালয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন। . 

এখন মিলনের উঁপায়। মিলনের একটি সস্তা আছে। লেই সন্বার 
নাম রাগ বা রজোগুণ-__পাশ্চাত্য ভাবায় তাহাকে 7০৬ বঙ্গ! 
যাইতে পারে; কিন্তু ০5 বলিলে, ঠিক রাগের অনুবাদ হয় 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই র্লাগেরও একটা সুম্মতম শক্তি 

054 রা 

মনি প্রভৃতি। 


২৬৮. দেবতা ও আরধনা 


_ দেবগণ মদনের শরণাগত হইলেন। মদন রাগ জাঁগাইয়া 
শঙ্করকে ক্রিয়াশীল করিবার চো করিলেন,_-প্রক্কতিতে মজাইতে 
তাহার পঞ্চশর সংযোজন1 করিলেন,_-যোঁগী কাঁমকে ভম্ম করিয়া 
শোধন করিয়া লইলেন। 

এখন কথা হইতেছে যে, যে শক্তি' অব্যক্ত ভাব ধাঁয়ণ করিয়া- 
-_-তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিবেন। 

ইহা করিতে যাহা আবশ্যক; তাহা যোগের খ্বারাই সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । তাই মহাদেব যোগাবলম্বন করিয়াছেন,_তাহাতে 
কি করিতে হইবে? না/,-প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎ- 
পাদন করিতে হইবে । শ্রাণের কম্পনই শক্তি সংগ্রহ। প্রাণের 
কম্পনে মদনের আবশ্যক,_কামবীজ, কানগায়ত্রীর সাধনা 
না করিলে, একাজ সহজে সম্পন্ন হয় না । তাই মদনের আবির্ভাব । 

এখন, জীবের মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া! পিঙ্গলা সুযুষ্না নাষে যে 
তিনটি নাড়ী আছে, উহার আধারস্বলকে আধার-পদ্ম বলে, 
সাধারণ লোকের সেই আধার-পদ্মে কুণুলিনী অবস্থিত। তিনি 
নিজ্রিতা অবস্থায় থাকেন,_-তাই সতী মহানিদ্রিতা। 

যোগের দ্বারা শঙ্কর তাহাকে জাগাইয়৷ লইলেন,-_কুগুলিনী 
জাগিয়! ষট্চক্র ভেদ করিয়া সহত্রার পদ্মে পরম শিবের সহিত 
সংঘুক্ত হইয়া! বিহারে রত হইলেন । &* এই জাগরণ সতীর পুন- 


* ইড়া, পিঙ্গলা, হযুময়া নাড়ী, যট.চক্রের কথা, কুঙজিনীর পরিচয়,জাগরণ, 
বট চক্রভেদ, প্রভৃতির বিশেষ কধা! ও উহা করিবার সহজ ও সরল প্রপালী, মৎ- 
প্রণীত, "দীক্ষা ও সাধনা” নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। 


দেবতা ও আরাধনা । ২৬৯ 


জী লাভ; বিবাহ বট্চজতেদ,_আর সহলারে শিবের হিঃ 
সংমিলনই বিহার । 

হউন েন বরন রারত ইহার 
তাতপর্ধ্য এই যে, এই সুক্্র পুরুধ প্রকৃতির সহযোগে যে শক্তির 
উদ্ভব,_-তাহাই দেবশক্তি রক্ষার উপায় বা কারণ 








ষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
শশহ 
অন্নপূর্ণা । 
.শিষ্য। প্রন্কতি অকবদাত্রী,_-মন্পূর্ণা। শিব সেই অপ্ন ভোজনে 
কুন্নিবৃতি করিতেছেন, ইহার ভাব আমি বুঝিতে পারি না। ্ 
গুরু। অব্বপূর্ণাদেবীর ধ্যানটি পাঠ কর। টা 
শিষ্য । পাঠ করিতেছি,-- 
রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচত্রচুড়া- 
মনস প্রাদাননিরতা'ং স্তনভারনআামূ। 
নৃত্যস্তমিন্দুসরলাভরণং বিলোক্য 
হষ্টাং ষ্ঠজে ভগ্গবতীং ভবছুংখহন্্ীম্‌ 
গুফু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মহত্তত্বের পুরুষ মহাদেব । 
আদ প্রকৃতি মহামায়া রজোগুগান্থিত রক্তবর্ণ। ভগবতী। অনপ- 
পূর্ণা রক্তবর্ণা, _-ইজোগুণ রক্তবর্ণ। সেই রজোগুপান্বিত ্প্লিকারিদী 
ভগবৎশক্তি হইতেই তিগুণান্বিতা অকিদ্তার প্রকাশ হইয়া থাকে | 
বিয়ার. বিকাশ হইলে, আবার সেই জিপমী থাই সুভ হয় 









২৭০: দেবতা ও আরাধনা | 


অবিসতার লববগুে সেই পুকষই দেখা দিয়া সর্গলোকের বিকাশ 
কত্েন। মহতত্বই ন্বর্গলোকরূপে দেখা দেয় . 

প্রকৃতি অরদাত্রী-_ আমর! ভিজ 
স্পরকে খাইয়৷ ক্ুক্নিবরণ করিতেছি । পিতার শুক্র, মাতার আর্ডব 
খাইয়া প্রথমেই জীবের পু্টি। তৎপরে মাতৃস্ত্তরপ মাতৃরক্ত, 
মাংস মজ্জা খাইয়া জীবের বর্ধন। তারপরে মাস্থষ মতস্ত-মাংস. 
খাইতেছে,_-বাঘে মানুষ থাইতেছে ; বাঘের মাংস ( মর! হউক ) 
শৃগাল কুকুরে খাঁইতেছে,_ভারপর শশ্তাদির ত কথাই' নাই। 
দি ছৃগ্ধ ঘ্ৃত উহাঁও জাস্তব পদার্থ। ফল কথা, পরম্পর পরস্পরকে 
খাইয়া জীবন ধারণ কর্িতেছি,-_জঠরাঁনলের তপতি সাধন 
করিতেছি । 

অব্রপূর্ণারূপে প্রকৃতি অন্নদদাত্রী,_-অননপূর্ণা অক্নদান না করিলে, 
_জীবেস্বরের ক্ষপ্নিবারণের উপায় কি? অন্পপূর্ণাইত “অঙ্নদাননিরতাং” 
অন্নকি? যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অর। অন ধাতুর 
অর্থই ভক্ষএুঁকর1!। বাযু ভক্ষণ করিলে, বামুই অন্ধ। আমরা 
প্রককৃতিকেই খাইয়া, প্রকৃতির কোলেই বদ্ধিত হই”_আবার 
শ্ররুতির দেহ প্রকৃতির কোলেই ঢালিয়া দিয়া চথিয়া যাই। কিন্ত 
তখন প্রকৃতির দেহ থাকে,_তবে কম আর বেশী। যখন একে- 
বারে প্রকৃতির কাজ হইতে বিদায় লইয়া যাৰ, যখন প্রকৃতির 
বিশ্মুমাতর দাগও গায়ে থাকিবে নাত প্রকৃতির অয খাইতে 
হইবে না। রা 
রি আকাশে তার ছুটে চান উচে নি 
শীলা । আর নদীতে কুনু কুনু তানে বীচিবিক্ষেপ তরজে নীল জল 
_গড়াইয়! গড়াইকা:সমুরাভিসুখে ছটা ঘায়, তাহা'ও প্রন্কতি 


দেবতা ও আরাধনা । ২4১. 


পিপিপি 


খেলা। মানুষের দেহে, আকাশের গ্রহে, প্রণয়ের ফাদে, নাঁলগগ 
নের ন্ুবর্ণের চাদে, সর্বত্রই প্রকৃতির হাব-ভাঁব। ্রকুতির লীলা- 
নিকেতন সর্ধত্র-সর্বজই প্রকৃতি। ্রকুৃতি খাইতে না দিবে, 
আমরা খাইতে পাই না”তাই মা আমাদের অন্রপূর্ণা । বিচিজ- 
রক্তাম্বরা নবচজ্ুটুড়া মা! আমাদের অন্নপূর্ণ।। 

প্ররৃতির অন্ন ভোজনে শঙ্কর সাকার,_নতুবা শঙ্কর নিরাকার 
নিগুণ। 

শিব্য। দেব-দেবী বে হুক্তান্থিকাংশ তাহা আপনার কৃপায় 
বুঝিতে পারিলাম, জগতে যত প্রকারের কার্ধ্য কারণ ও শক্তির 
বিকাঁশ আছে, তৎসমন্তই দেব-দেবী, অর্থাৎ সকলই দেব-শক্তি। 
বিশ্লেষণ করিলে, চিত্তা করিলে, ধ্যান-ধারণা করিলে সে সমুয়ই 
আমি এখন বুঝিতে পারিব। প্রত্যেক দেবতার রূপ বর্ণনার 
সহিত আর জগতের কার্ধ্য-কারণের সহিত মিলাইয়া আলোচনা 
করিলে, এখানে মূলতত্ব বুঝিতে সক্ষম হইব। সমস্ত দেবতার 
আলোচনা করা কিছু অল্প সমন্ন সাপেক্ষ নহে; দেবতাতত্ব যতদুর 
যাহা বুঝিতে পারিলাম, ইহাই যথেষ্ট-এক্ষণে আমি নিজে নিজে 
এই সুত্র ধরিয়া অন্ঠান্ত দেবতা! সমন্ধে বুঝিতে চেষ্টা, করিব। বর্ত- 
মানে আমরা আরও কতৃকগুলি নৃতন কথ! জানিবার অভিলাষ 
আছে, এবং এসমুন্ধ অন্য প্রকারের বিষয়ও কিছু জানিবার আছে, 
অনুগ্রহ প্রকাশে সেই গুলি বুঝাইয়া দ্রিতে আক্ঞ। হউক। . 

শুরু । তোমার যাহা জানিবার থাকে, বলিও।.. 

শি্য। সন্ধা হইয়া আসিয়াছে,সষধযপানার পরে কি আসিব 

খু আজ আর আসিও না 5658, বের. 

রাজ্যঃ আমার একটু কাজ আছে। .. . .... 





২৭২ দেবতা ও আরাধনা । 





শিধ্য। কোথাও যাইবেন নাকি? 

গুরু । হা__ঘেখানে,যাইব, একদিন তাহা তোমায় বুঝাইয়া 
শিষ্য। তবে কাল সকালেই আঁমিব। 
গুরু । সেই ভাল। 





৬ 


ষষ্ঠ অধ্যায় | 


১৩৩ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
০০৯৯০ 
প্রতিমাপৃজা। 
শিষ্য। দেবতাতত্ব যাহা বুঝিলাম, তাহাতে জগতের স্ুষ্ 
শক্তিতত্ব যে আমাদের দেব-দেবী, তাহা! অবগত হইতে পারিলাম 
-তাহার আরাধনায় হিন্দু যে, পৌত্তলিক বা জড়োপাসক নহেন, 
তাহাও বুঝিলাম ; আরও বুঝিলাম, জগতের-_সমস্ত দেশের-_ 
সমস্ত মনীষিগণই এ দেবতাঁদিগের আরাধনা করিয়া থাঁকেন। 
প্রকৃতির শক্তিতত্বের আরাধক নহেন কে? কিন্তু আমরা আবা- 
ধনা করি সুক্ষ শক্তিতত্বের, পৃজা করি কেন, জডের প্রতিমার। 
শক্তির কিরূপ আছে. তবে আমরা-কড় দড়ি দিয়া, গাছ পাথর 
দিয়া, রং রাংতা দিরী ছবি বানাইয়া! তাঁহার আরাধনা করিয়া মরি 
কেন? তাহাতে কি আমাদের প্ত্যবায় হয় না? সাধক কার 
রামপ্রসাদও বলিয়া! গিয়াছেন,__ .. 
“মন তোমার এই ভ্রষ গেল না... 
কালী কেমন তা চেয়ে দেখলে না। 
জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত বৃত্ব-সোণা, 


২৭৪ দেবতা ও আর'ধনা। 


কোন্‌ লাঁজে সাজাতে চাও তায় দিয়ে ছার ডাঁকের গহনা । 
জগতকে খাঁওয়'গ্ছেন যে মা, দিয়ে কত খান্ত নানা, | 
(কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাও তীয়,আঁলোচা"ল আর বুটভিজানা। 
অিজগ্ মায়ের সন্তান, জেনেও কি মন তা" জান না._ 

মায়ে তুষ্ট করবাঁর জন্যে কেটে দাঁও'মন ছাগল ছান! |” 

ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমার বিশ্বাস হয়, প্রতিমা পৃজাটা উপধর্খম | 

গুরু । উপধশ্ম অর্থ কি? 

শিষ্য । অবিধিপূর্ববক ঘে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পূর্বে 
বোধ হয়, উপশব্দ যোগ করা যাইতে পারে। 

গুরু। যথা উপপতি,_কেমন? মূর্খ! ধর্রের কি আবার 
অপ উপ আছে না কি? যাহা ধর্ম,_তাহা ধন্মই ) যাহা ধন্ম 
নহে, তাহা পাপ বা অবর্ধ। অপ উপ প্রনৃতি অব্যয় ধর্ট্ে 
নাই। ধর্ম নিজেই অব্যয় পদ-প্রদ 

শিব্য। তবে কি প্রতিমা পূজাও ধর্ম ? 

শুরু 1 নতৃবা কি অধর ? 

শিষ্য। জানি না, বুঝিতে পারিনা । 

শুরু । তুমি বেনাস্ত দর্শন পড়িয়া বুঝিতে পার? 

শিলা না। | 

. গুরু! সাংখ্য পাতঞ্ুল? 

শিষ্য । ভাব্য ও টীকাটিগ্নী দেখিয়া তির সংগ্রহ 
করিকেপ্রারি। : : 9) ও 

গুরু। মহাভারত? 

শিষ্য। হা তাহা বুধিতে পারি। 
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গুরু । মহাভারত বুঝিতে পার.-_সাংখ্য-পাত বলল ভাষ্য ও 
টীকাটাপ্ননীর সাহায্যে কিছু কিছু পার,_কিস্তু বেদাত্ত দর্শন 
আদে বুঝিতে পার না. কেন? 

শিষ্য। তত দূর সামর্থ্য নাই। 

গুরু। ইহাকে কি আখ্যা দিতে চাও? 

শিষ্য । কথাটি বুঝিতে পারিলাম ন!। 

গুরু। কোন কোন গ্রস্থ বুঝিতে পার, কোন কোন গ্রন্থ 
বুঝিতে*পার না”_কেন ? কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি আছে, 
কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি নাই কেন? 

শিষ্য। ঘাঁহা বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার অধিকার 
আছে । আর যাহ! বুঝিতে পারি না, তাহাতে আমার অধিকার নাই। 

গশুরু। কোন কোন গ্রস্থ বুঝিতে অধিকার আছে*আর কোন 
কোন গ্রন্থ বুঝিতে অধিকার নাই, ইহার কারণ কি? * 

শিষ্য। বোধ হয়, বেদাস্তদর্শন বুঝিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির 
যতদূর স্ফুষ্ঠির আবশ্তক, আমার তাহা নাই, আর মহাভারত 
পড়িতে বের বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্ক, আমার তাহা আছে। 

গুরু। এরপ বৈষম্যের কারণ কি? | 

শিষ্য। তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। 

শুরু। কিছুদ্ধিন যদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে অভ্যাস কর, 
তখন বোধ হয়, বেদান্তও বুঝিতে পার? 

শিষ্য। বোধ হয়, তাহা পারি। মহাভারত বুষিবর ্ষমতাওত 
একদিনে লাভ হয় নাই । কখ হইতে আর করিয়া অনেকগুলি প্রস্থ 
সাহিত্যালোচনা করিয়া, তবে এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারিস্লাছি। 


২৭৬ , দেবতা ও আরাধনা । 


গুরু। জবির ধর্মে 
আছে। 

শিষ্য । ধশ্ধের অধিকার ভেদ কিরূপ 1. 

গুরু। স্র্্যের স্ক্ত্ শক্তিতত্ব কি সকলের ধারণার মধ্যে 
আইদে! দশবার স্র্য্ের অদৃষ্টশক্ভি একজনকে বুঝাইয়া দিলে, 
সে হয়ত তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিবে না। আবার একজন 
হয়ত আপনিই সুধ্যতত্ব বুঝিয়া লইবে। 

শিষ্য । সে কথ বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? 

গুরু । অবিশ্বাসের কারণ কি? 

শিষ্য । বুঝা! না বুঝা শিক্ষা-সাঁপেক্ষ । যে বুঝিতে পাঁরিল না, 
সে শিক্ষা পায় নাই,_আর যে বুঝিল, সে শিক্ষা পাইয়াছে,_-ইহা 
স্বাভাবিক কথা। কিন্ত শিক্ষা পায় নাই-_অথচ বুঝিতে পারিল, 
কথাটা কেমন হইল ? 

গুরু। শিক্ষা না পাইলে বুঝিতে পারেনা ইহা ঠিক। কিন্ত 
শিক্ষা কি একই জন্মে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে? মানুষ ইহ জন্মে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু-অস্তে ছাহাঁর সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে। পাঁচ বৎসরের বণিক্‌ শিশু কলিকাতার মহারাজা 
বিনয়রুষ্ণদেব বাহাদুরের ভবনস্থ সাহিত্যু-সভায় বহু শিক্ষিত ও 
সভ্যমগডলীর সমক্ষে সংস্কত সাহিত্যের অনর্গল আলোচনা করিয়া- 
ছিল। ডাঁক দেখি, তোমার পুত্রকে_-সে সংস্কত গ্সোকের একটা 
চরণ আবৃতি করিয়া যাউক। ক্ষুতত ক্ষুদ্র বালক তান-লয় সংযোগে 
সুন্দর সুন্দর গাঁন গাহিতে পারে,তুমি আঁমি শত চেষ্টাতেও 
তাহার ভাব মূখে 'আানিতে পারি না । আমার জনৈক বন্ধুপত্থী 
গানের স্বর শুনিয়া উহা কোন রাগিণী, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। 





দেবত1 ও অরাধনা । ২৭৭ 
বলা বাহুল্য, তীহায় স্বামী বা পিতা কিন্বা ভ্রাতা কাহাকেও 
জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা সে সকলের কিছুই বলিতে পারেন 
না, _-এ সকল পূর্বজন্মের সংস্কার। পূর্বজন্মের সংস্কারের বলে, 
এ সকল অধীত বিষ্চা স্বতি-পথারঢ় হইয়! থাকে । 

শিষ্য? তাহার সহিত প্রতিমা-তত্তব্বের কোন সম্বদ্ধ আঁছে কি? 

গুরু । আছেবৈকি। 

শিষ্য । কি সম্বন্ধ? 

গুরু। যেমন আমর! সংস্কার-বলে শীগ্র বা সহজাত-সংস্কার 
বলে আপনা-আপনিই সকল বিষয় জানিতে বা মনে করিতে পারি, 
ভদ্র ধর্্মসন্বন্ধেও জানিবে! 

শিব্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাঁম না। 

গুরু। . তুমি বর্িয়াছ, দেবতা সুল্মাঘৃ্টি-শক্তি, মান্য 
অন্ততঃ, হিন্দুগণ তবে মৃশ্নযী, দারুমনরী, প্রস্তরময্ী বা! ধাতুষয়ী 
প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা! করে কেন ?. সেই ড়শক্তিতে কি 
আছে ?-এই ত তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্ত ? 

শিষ্য। আজা হা। কিন গনি বইলা 
সহজাত-সংস্কার। .. 

গুরু। লহজাত-সংসা বষাইবাস্স কারণ এই যে, অধিকার 
ডেদের কথা বলিষ্েছিলাম। (ে, শক্তি-তত্ব অবগত হইতে পায়ে 
না, তাহার পক্ষে জড় দেখিয়া শক্তির কল্পনা করিতে হয়, সে 
কথা এখন থাকুক,-_তোমার প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যাহারা 
সম শক্তির চিন্তা কর্নিতে অধিকারী হয় নাই,_তাহারা! খড় দড়ি 
রং রাত বা কাঠ পাখর দিয়া সেই নিযে কনা করিয়া 





২৭৮. দেবতা! ও আক্মাধনা । 





শিব্য। কথাটা গৌজা-মিলান গোছের হইল। 
গুরু । ফেন? | 
শিষ্য । শানে আছে, 
বিহান্ব নাষ রূপাণি নিত্যে অন্ধণি নিশ্চলে । 
পরদ্দিনিশ্চিততদ্ত্বো বং স. মুত, কর্ম বন্ধনাৎ 
ন মুক্তিজ্জপনাদ্ধোম ুপবাসশতৈরপি ? 
ত্রদ্ষৈবাহষিতি জ্ঞাত্বা যুক্তোভবতি দেহভৃৎ্ ॥ 
আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পুর্ণঃ সত্যোহ্বৈতঃ পর।ৎপরঃ। 
দেহস্থোৎপি ন দেহস্ছে। জ্ঞাতৈবং মুক্তিত।গ ভবেৎ ॥ 
পট সর্ধবং নামরপাি কল্পনম্। 
ছায় ত্রন্নিষ্ঠে! বই স মুক্ষো নাত সংশয়ং ॥ 
যনসে। কলিত৷ ছুরি নৃ্ণাৎ ছেস্মোক্ষদাধনী। 
সবঙ্গন্ধেন রাজোন রাজানে! মানবান্তহা ॥ 
মৃচ্ছিজ? ধ্যতুদার্বধাদি মূর্তাবীস্বরবুদ্ধয়ঃ 
রিশ্যন্তত্থপস1 জানং বিনা মোক্ষং ন হাতি তে & 
আহার সংযমাকিষ্টা বখেক্টাহারতুন্দিলাঃ 1 
্রক্ষজ্ঞানবিহীনাশ্েত্রি্তিং তে ব্রজন্তি ফিম্‌ 
বাযুপর্শকপাতোয় ব্রতিনো। ষোক্ষভাগিনঃ 1 
সম্ভি চেৎ পল্গগ! মুক্তাঃ পণ্ুপক্ষী দলেচয়াঃ ॥ 
উদ্ধসোত্রক্ষসন্তাবে' ধাানতাবগ্য মধ্যমঃ| 
তি্জগোহধনো ভাবে বহিঃ পুজাহধমাধিম1 ॥ 
ষহাদির্ববাণতন্ ১ ৯৪শ উল্লাল। 
যে বান্তি নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল জঙ্ষের- 
ভব বিদ্দিত হইতে পাহস্কন, ভাহাক্ষে আর বর্মবস্কামে আবদ্ধ হইতে 
হয় না। পণ, হোম ও.বছুশত উপবাসেও মুক্তি হয় সা) কিন্ত 
আমিই আঙ্গ-সেই জ্ঞান, হইল, 'দেহীয় মুক্তি লাভ হইয়া থাকে 


দেবতা ও আরাধনা। ২৭৯ 


আত্মা সাক্ষী হ্বরূপ)---বিতু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত ও পরাৎপর,--যদি 
এই জ্ঞান স্থিরতয় হয়, তাহা হইলে জীবের মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে । 
রূপ ও নামাদি কল্পনা বালকের জীড়ার স্তায়; যিনি বাল্য-ক্রীড়া 
পরিত্যাগ পূর্বক ব্্ষনিষ্ঠ হইতে পাদ্েন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তি 
লাভে অধিকারী । যদি মন্ঃকষ্সিত মৃষ্ঠি মন্থয্যের মোক্ষলাধনী 
হয়, তাহা হইলে ম্বপ্রলক-রাজ্যেও লোকে প্লাজা হইতে পাঁধিত। 
মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কা্ঠাদি নির্টিত মৃত্তিতে ঈশ্বর জানে 
যাছারা,আর়াধন! করে, ভাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকে; কারণ 
জ্ঞানোদয়্ না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। লোকে আহার সংযমে ক্িষ্টদেহ 
বা আহার গ্রহণে পুর্ণোদর হউন, ব্রদ্ধঙ্ঞান নাহইলে কখনই 
নিষ্কৃতি হইতে পারে না । বাঞু, পর্ণ, কণা বা জলমাঞ্জ পাঁন করিয়া 
প্রতধারণে দি মোক্ষ লাভ হয় তবে সর্প, পশু পক্ষী/ও জলচর জগ্ক 
সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত। ব্রহ্ম সত্য, এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, 
ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তব ও জপ অধম,বাঁক্‌ পুজা অধ হইতৈও অধম। 

শান্্-বাকা শ্রণ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, কেবল ধে, 
বিধর্ষিগণই আমাঁদিগকে.পৌত্তলিক ও জড়োপার্সক বলিয়া উপ- 
হাস করেন, তাহা নহে। আমাদের শান্সও এ বিষয়ে সবিধান 
করিয়া দিতেছেন। বোধ হয়, পৌরাণিক কালের গল্পের রাজনের 
সময় বৈদিক দেব্শক্তিগুলি কাল্পনিকের কল্পনাবলে হস পদ 
বিশিষ্ট ও জড়ে পরিণত হইয়া আমাদের পৃূজ। ও আরাধন! লইতে 
আর্ত করিয়াছেন! বলা! বাহুল্য।--পৌত্তলিকতা যে, ঘোক্ষের 
কারণ নহে, তাহা খাটি স্য। “আপনার কি মত? 
সুরু) 8 
মতে কি ধর্মমত গঠিত হুইযে 1 র 


২৮০. দেবতা ও আরাধনা | 


শিষ্য । না, আমি সে মতের কখা! বলিতেছি না । আপনার এ 
সম্বন্ধে কিরূপ কি বিবে্না হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাঁম। 

গুরু । তোমার যাহা মত, তাহা আগে বলিয়া যাও তাহার 
পরে আমার মত বলিতেছি। 

শিষ্য। আমার কথা ত আপনাকে বলিলাম | 

গুরু । আমার কথাও বলিতেছি। তোমরা ইংরাভী শিক্ষিত 
যুবক,-তৌমবা একটু চঞ্চলচিত্ত--একথা আমি সাহস পূর্বক 
বলিতে পাঁরি। তোমরা কোঁন কথাই ভাল করিয়া তলাইয়। 
বুঝিয়া দেখ না, এ একটা বড় উপসর্গ । তোমরা প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় 
বচনগুলি উদ্ধ ত করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা কর ষে, “মনের 
কলিত মৃত্তি ষদি জড়োপাসক হইত, তবে হ্বপ্র-প্রাপ্ত-_রাজ্যেও 
লোঁকে রাজ৷ হইত,_-আর উপবাস-ভ্রতাদি করিলে দি লোকের 
মোক্ষ হইত, তবে সর্পাদির মোক্ষ৪ করতলস্থ হইত ।”-_কিন্ত 
ভাবিয়া দেখ না, হিন্দু কিসের জন্য এ সকলের বিধি-বিধান 
করিয়াছেন! উহার তলে কত কত মণি মুক্তা প্রথিত আছে। 
কালিদাসের সাহিত্য পুস্তকগুলি তুমি পাঠ করিষ়াছ কি? 

শিষ্য। হা, পড়িয়াছি বৈকি। সে রত্বদর্শনে কাহার না 
সাধ যাঁয়। 

গুরু। কালিদাসি-দাহিত্য তোমার নিকুট কি খুব মধুর 
লাগে? 

শিষ্য। আমার নিকট কি মহাঁশয়। জগতের এমন লোক 
নাই, যাহার নিকট সে ভাঁবের, সে রচনার, সে সৌন্দধ্যের আদর 
না হইবের_এমন লোক নাই যে, তাহার রসাম্বাদনে আপনাকে 
অমৃত ফলভোগী বলিয়া জান না করিবে । 


দেবভা ও আরাধন।। ২৮১ 


গুরু । তোমার তৃত্য রামসদয়কে ডাক দাও--আর রঘুবংশ 
খানা বাহির কর। 

শিষ্য । সেকি? 

গুরু। আমি রবুবংশ পড়িয়া যাই,_-সে অমত-ফল-ভোগের 
স্থখ উপভোগ করুক । 

শিষ্য। (হাসিয়া! ) সেঁ তাহা বুঝিতে পারিবে কেন ? 

গুরু। এই যে, বলিলে সকল লোকেই-_তাহার রসাস্বাদনে 
পুলকিত। 

শিষ্য। ও যেমূর্খ! 

গুরু। তবেকি ও মানুষ নহে? 

শিষ্য। মাশুষ কিন্তু শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। 

গুরু । শিক্ষা হয় কিরূপে? | 


শিষ্য । অনুশীলন করিলে । 
গুরু । তদর্থে উহার এখন কি কর! কর্তব্য ? 
শিষ্য । বর্ণ পরিচয় কর । 


গুরু । তার পরে? 

শিষ্য । ব্যাকরণ-সাহিত্য পাঠ করা। 

গুরু। তাহা হইলেই কি কালিদাসের কবিতার রসাস্থাদনে 
সক্ষম হইবে? তোমার*কি বিশ্বাস যে, ব্যাকরণ-সাহিত্যে জ্ঞান 
থাকিলেই কাব্যের রস-আস্বাদূনে মানষ সক্ষম হয়? 

শিষ্য। না, তাহাঁও হয় না। অনেকে পাঠ করিতে পারে, 
অর্থ বুঝিতে পাঁরে-_কিন্ক ভাব গ্রহণে অক্ষম । 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । ভাব বৃত্তির অস্থনীলন অভাবে। 


২৮২ দেবতা ও আরাধনা । 





গুরু। ভাল কথা। এক্ষণে জিজাসা করি, জগতের সম- 
ধিক জটিল ও দৃঢ় ভাব কি? আত্ম পরিচয় নহেকি? আত্ম- 
জ্ঞান লাভই সমধিক কঠিন। সেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কি 
একেবারেই ক্রন্ষভাব ভাবিতে গেলে, তাহা সাধন হয়? খাহারা 
তোমার ভৃত্যের মত অধ্যাত্ম বিষয়ে মূর্খ, তাহারা কি প্রকাঁরে সে 
ভাঁব, অঙ্ভব করিতে পারিবে ? তাই তোমার ভৃত্যের যেষন কাঁলি- 
দাসি-কবিতাঁর ভাব গ্রহণ জন্য বর্ণ পারিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া 
অত গুলি শিক্ষা করিতে হইবে,--আর যাহারা অধ্যাত্সতত্ববিষয়ে 
অনভিজ্ঞ তাহাঁদিগকেও দেবতাপৃজা হইতে আরস্ত করিয়া তে 
ব্রন্মোপাসনায় যাইতে হইবে । দেবতা সুক্ম অনৃষ্ট-শক্তি__আনৃষ্ট- 
শক্তিকে জয় করিতে না পারিলে, তবে ঈশ্বরোপাঁসনা কি করিয়! 
করা যাইতে পারিবে? যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে তুমি এ সকল 
বচন উদ্ধ'ত করিলে, সেই মহানির্ববাণতন্ত্রেই দেবতা পুঁজার বিধি- 
ব্যবস্থা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে । কেন, তাহ 
বুঝিতেছ কি? শক্তিমান ন! হইলে কোন কার্যেই অধিকারী 
হয়৷ যায় না। দেবতা-আরাধনায় মুক্তি হয়। একথা হিন্দু 
শান্সের কোন স্থানেই নাই । তবে দেবতা-আরাধনায় মুক্তির 
পথে অগ্রসর হওয়া ঘায়। মহানির্ব্যাণ-তন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসের 
যে ঙ্লোকশুলি তুমি বলিলে, তাহার পরের সৌকগুলি তোমার 
মুখস্থ আছে কি? | 

শিষ্য। না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এ গুলি 
মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম। 

গুরু। এ আর একটি প্রধাঁন উপসর্গ হইয়া দ্লাড়াইয়াছে । 
ছাপার কেতাৰ হইয়া, ঘরে ঘরে শান্গ্রন্থ--আগ্যস্ত পাঠ করা 


দেবত1 ও আরাধন।। ২৮৩ 


নাই-__গুরুর নিকট উপদেশ লওয়া নাই, শাস্ত্রের সামপ্রস্ত নাই, 
একস্থানে খুলিয়া! মনের মত গোটা-ছুই ক্লোক মুখস্থ করিয়া তাহা 
লইয়াঁই মারামারি । উহার পরের গুটিকয়েক শ্পোকের প্রতি মনঃ- 
সংযোগ ও তাহার তাৎপর্ধ্যার্থ গ্রহণ 'করিলে, আর এত গোলে 
পড়িতে না। সে গ্রোক কয়টি এই,__ 





যোগে! জীবাত্মনোরৈক্যং পুজনং সেবকেশয়োঃ । 
সর্ধঘং ব্রন্মেতি বিছুষে] ন যোগে! ন চ পুজনম্‌ 
ত্রক্ষজ্জানৎ পরং জ্ঞানং ষস্য চিন্তে বিরাজতে | 
কিন্তুস্য দপবজ্ঞাদ্যে স্তপোভিরির্মব্রতৈঃ ॥ 
সত্যৎ বিজ্ঞানমানল'ষেকং ব্রন্মেতি পণ্ততঃ। 
স্বাবাদ্‌ ব্রন্মভৃতস্য কিং পুজা ধ্যান-ধারণা ॥ 

ন পাপং নৈৰ হুকৃতং ন স্বর্গে! ন পুন বই | 
নাপি ধ্যেয়ে! ন বা ধ্যাত সর্বং ব্রন্দেতি জানতঃ 8. 
অয়মাত্মা সদ্যমুক্তো৷ নিলিপুঃ সর্ব্ববস্তবু । 

কিং তন্ত বন্ধনং কর্ান্মুক্তিমিচ্ছন্ি হুর্জজনাঃ ॥ 
স্বমায়। রচিতং বিশ্বমবিতক্যং হুরৈরপি ॥ 

স্বয়ং বিরাতে তত্র স্কপ্রবিষ্ঃ প্রবিষ্টবৎ | 
বহ্রিস্তর্ধধাকাশং সর্ব্বেধীমেব বস্তনাম্‌। 

তবৈব ভাতি সন্্রপো হাসা সাক্ষীশ্বব্ধপতঃ ॥ 

ন বাল্য্তিবৃদ্ধবং নাত্মনে! যৌবনং জহুঃ। 
সদৈষ্করূপশ্চিম্মাত্রো! বিকারপরিবর্জিতঃ ॥ 
জন্ম-যৌবননবার্থীকাং দেছস্যৈব ন চাত্বনঃ । 
পশ্থাস্তোহপি ন পশ্যন্তি হায়! প্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ 1 

বথ। শরাবতোয়ন্থং রবিং পষ্ঠস্তানেকধ! । 

তত্ব মায়া দেহে ৰকধাস্মা! সমীক্ষতে ॥ 


২৮৪... দেবতা ও আরাধনা । 


যথা সলিল চাঞ্চলাং মন্ততে তদ্গতে বিধো। 
তত্্ৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চলযং পন্ন্তযড়িস্কোবিদাঃ ॥ 
ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোষে। ঘটেভগ্নেহপি তাদৃশম্‌। 
নষ্টদেহে তখৈবাক্মা। সমক্সপো। বিরাজতে ॥ 
আভ্মুজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈক সাধনম.। 
জানস্িহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ 
ন কর্ণ বিষুজঃ স্যান্ন সম্তত্যা ধনেন বা। 
আতুনাত্যানষাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ 
প্রিয়োহা তব সর্ধ্বেষাং নাতুণোহস্তপরং প্রিয়ম.। 
লোকেহন্সিক্স[ত্ুসন্বন্ধাদ্‌ ভবস্ত্যন্যেয় প্রিয়।ঃ শিবে। 
জ্ঞানং জয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া। 
বিচা্ধ্যমাণে জ্িতয়ে আট্যৈষৈকোহবশিব্যতে ॥ 
জ্ঞানমাতো]ুব চিপে! জেয়মাজ্ৈব চিগায়। ' 
বিজ্ঞাতা শ্বয়মেবাজ্ম! ধো জানাতি স আত্মধিৎ ॥ 





ঃ 


মহানির্বাণ তন্ত্র; ১৪ শ উঃ 


“জীব.ও আত্মার একীকরণের নাম যৌগ, সেবক ও ঈশ্বরের 
কয পূজা” কিন্তু দৃশ্ঠটমান সকল পদার্থই ব্রদ্ধ, এইরূপ জ্ঞান 
জন্মিলে যোগ বা পূজার প্রয়োজন নাই। ধাহীর অন্তরে প্রধান জ্ঞান 
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির 
প্রয়োজন নাই। যিনি সর্বস্থলে নিভা, বিজ্ঞান ও আনন্দম্বরূপ 
অদ্ধিতীয় ব্রহ্ষপদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভার্বতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া 
তাহার পৃজা ও ধ্যান-ধারণার আবশ্তক নাই । সকলই ক্র্ষময়, এই 
জান জন্মিলে পাঁপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যেয় বস্ত ও ধ্যাতার 
প্রয়োজন করে না। এই আত্মা সতত বিমুক্ত, এবং সকল বস্থতে 
নিলিপ্ত, এই জান জন্মিলে তাঁহার বন্ধন বাঁ মুক্তি কোঁথায় এবং কি 


দেবতা! ও আরাধম1। ২৮৫ 





জন্াই বা ছুর্ববোধ লোঁকে কামনা করে, ইহা বুঝিতে পারা যাঁর নী। 
মায় প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্শোস্বেদ করা 
দেবগণেরও অসাধ্য। পরম রর্খ ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও 
প্রবিষ্টের স্ঠায় বিরাঁজিত আছেন । যেরূপ সকল পদার্থের বাহ্যাভ্য- 
স্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষী স্বরূপ এই 
আত্মাই সর্বত্র অবভাঁসিত রহিয়াছেন। আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন 
ও বার্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্বয় ও বিকার শূন্য। দেহীর 
দেহেইল্জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্য দৃষ্ট হয়। কিস্ত আত্মার এঁ সকল 
নাই। যাহাঁদিগের বুদ্ধি মায়াবিনুপ্ধ, তাহার! দেখিয়াও উহার্দিগকে 
পায় না। যেরূপ বহু শরাবস্থ সলিলে বহুতর কুধ্য সংলক্ষিত হয়, 
তাহার স্কায় আত্মা, মায়া প্রভাবে বহু শরীরে বহির্ভাগে লক্ষিত 
হইয়া থাকেন। যেরূপ জল চঞ্চল বলিষ! প্রতিবিঘিত চন্দ্রও 
চঞ্চল বলিয়া অনুমতি হয়, তাহার স্তায় অজ্ঞানী লৌকে বুদ্ধির 
চাঞ্চল্যে আত্ম-দর্শন করিয়া থাকে। ঘট ভগ্ন হইলে তৎ- 
স্থিত আকাশ যেব্ধপ পূর্ব অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট 
হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকেন। হে দেবি ! আত্মজ্ঞান 
মৌক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পাঁরিলে, জীব সত্য সত্যই 
মুক্ত হইয়া থাকে। লোকে ধর্মানষ্টান, পুত্োৎপাঁদন, এবং 
ধনব্যয়ে মুক্ত হয় ব্রা, কিন্ত আত্মতত্ব জানিতে পারিলেই মুক্ত 
হইয়া থাকে। আত্মাই সকলের প্রেমাম্পদ, ইহা অপেক্ষা 
প্রিয়বস্ত আর নাই । হেশিবে! অপর লোকে আত্ম-সন্ন্ধাস্থ- 
সারেই প্রিয় হইয়া থাকে । মায়া প্রভাবে জ্ঞান, জেয় ও জ্ঞাতা 
এই তিনটি প্রতিভাত হইয়াছে, এই তিনটির বিষয় কুক 
বিবেচনা করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। চিন্ময় 


২৮৩ দেবতা ও আরাধনা । 


আত্মাই জান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞারতা ধাহার ইহা বৌধ হইয়াছে, 
তিনিই আত্মবিৎ।” 
এক্ষণে তুমি বোধ হয় বুঝিতত পারিয়াছ, আত্মজ্ঞানই জীবেক় 
চরমোদ্গেশ্ট ; এবং সেই আত্মজাঁন লাভ হইলে তবে পৃজাদি 
কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যান্ম সেই আত্মজ্ঞান 
লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যযস্ত পূজাদির প্রয়োজন । কোন পদার্থের 
অঙ্গসন্ধানেই অন্ধকারে আলোকের আবশ্যক, কিন্ত সেই পদার্থ 
কুড়াইয়া পাইলে, তখন আলোকের আর আঁবশ্াক নাই ।' 

শিষ্য । আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাইয়াছি কি? 

গুরু! আমি তোমার প্রশ্নের ভাব যেরূপ বুঝিয়াছি,_-তদ্রপ 
উত্তরই দিয়াছি। 

শিষ্য। হয়ত প্রশ্ন করিবার দোষে আমিই গোল পাকাইয়া 
ফেলিয়াছি। 

গুরু। না, গোল কিছুই পাকাও নাই 7 পূর্বে যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, তাহাতে এইরপ প্রঙ্ছই উঠিতে পারে। ফল তোমার 
মনের ভাব এই যে, আমরা জড়ের আরাধনা করিব কেন? 
দেবশক্তির আরাধনা,_-স্তে হুক্দ্র এবং চৈতন্য, তবে জড়ের 
আরাধন! করা কেন? 

শিব্য। হা তাহাই! 

গুরু। সে কথারও ত উত্তর পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। জড়া- 
জড় যাহা কিছু আছে, সমন্তই ব্রপ্গ_সকলই সেই চিন্ময-শক্তি। 
ইচ্ছা দ্বারা সে শক্তি যাহাতে কল্পিত হইবে, তাহাতেই তাহার 
বিকাশ পাইবে। 
_ শিষ্য। কখাটা আরও কঠিন হইয়া দাড়াইল। 


দেবতা ও আরাধনা! । ২৮৭ 


গুরু । কি কঠিন হইল? 

শিষ্য। যাহার যেরূপ কল্পনা, সেইরূপ ভাবে ভাবিলেই 
তাহাতে ব্রহ্ব-শক্তির বিকাশ পাইবে? 

গুরু। তাহা হইলে দোষ কি হইল? 

শিষ্য । এইত পুর্বে্ধত মহানির্ববাণতস্ত্রের ক্সোকে স্পইতঃ 
বলা হইয়াছে, মনংকল্লিত মৃত্তি যদি মোক্ষপাধনী হইত, তবে 
স্বপ্র-লন্ক-রাঁজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। আপনি বলি- 
তেছেন, মানসিক ঘটনালুযায়ী কল্লিত মৃষ্ঠিতে ব্রন্ষের বিকাশ হয়। 
তাহা হইলে সেই কথা কি শাস্ববিরোধী হইল না? 

গুরু। না, শাস্বববিরোধী হয় নাই। মানসিক ঘটনালগ্যায়ী 
কল্পিত যৃত্তি মোক্ষদাত্রী নহে, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্তি-পথের প্রদর্শিকা। 
এটুকু প্রভেদ বুঝিলে, আর গোলযোগ ঠেকিবে না। 

শিষ্য। আমি যদি আমার স্্ীর মূর্তি কল্পনায় ভাবিতে ভাল- 
বাসি, তবে কি তাহাই আমার মোক্ষপথের পথ-প্রদর্শিকা হইবে? 

গুরু । দেখ, বাহ-জগতের রূপ হইতে বিভিন্ন একটি রূপের 
কল্পনা মানুষের হৃদয়ে আরোপিত হইয়া থাকে । মান্য স্ত্রীর পে 
তাহাকে ভালবাসে না, সেই মনের অবস্থিতরপ স্ত্রীর উপর আরো- 
পিত করিয়াই তাহাকে ভালবাসে । নতুবা স্ত্রীকে লোকে আজীবন 
কাল ভালবাসিতে 'গরিত না। যখন বিবাহের ফুলশধ্যায় সেই 
লাজ মাখন আখি, সরমের সখারপানে ছরু ছুরু মরমে চাহিতে 
গিয়া দশবার থামিয়া পড়িয়াছে, সেই ঝুম্‌রো ঝুম্রো কেশ গুচ্ছ, 
মেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত পা, সেই ক্ষুদ্র দেহ প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়া- 
ছিলে,__প্রভাতে শয্যাত্যাগের সময় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে ধ্বনি ছাড়িয়া ছিলে, _-«ওহি রূপ লাগরহি মেরি নয়ন মে।” 


২৮৮ দেবত। ও আরাধনা । 


কিন্তু তাহা থাকিল কৈ? পাঁচ বৎসর পরে, সকলই পরিবর্তনের 
পথে আসিল, সে ক্ষুত্র গিয়। বৃহৎ হইল। নে লজ্জা গিয়া প্রগল্‌- 
ভতা আসিল-_সব পরিবর্তন ; সব নৃতন! একূপেও তোমার মানস- 
মোহিত থাঁকিল,_-যৌবন জুমার পানে চাহিয়া চাহিয়া তোমার 
চিত্ত বলিল,_“সারটি দিবস ধরি, দেখিনু ও রূপরাশি, না মিটিল 
হুদয়-পিয়াসা 1” তারপরে, প্রোটকালে যখন যৌবন-বসস্ত জবাব 
দিয়া চলিয়া গেল, তখন আবার পরিবর্তন”_আবার নূতন » কিন্তু 
ভালবাসা গেল না । তোমার হৃদয় গাহিল--“না! হইলে বয়োধিকে 
রসিকে প্রেম জানে না।” বার্ধক্যেও এ প্রেম দুরীভূত হইল না। 
তবে প্রেম কোথায়-__ ভালবাসা কোথায়? বাঞ্িতের দেহে ; নাঃ 
তোমার মনে? প্রত্যেক মান্গষের চিত্তে এক একটা সৌন্দর্য্য 
স্পৃহা আছে,_সেই সৌন্দধ্য-স্পৃহার শক্তি-সামঞ্জপ্ত লইয়াই 
দেবতা । দেবতার আরধনা করিয়া মানুষের একগ্রতার পথে 
ধাবমান হওয়া |, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ক দেবতন্ব। 
শিষ্য। তাহ হইলে যাহীর যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ কল্পনা 
করিয়া আরাধনা করিতে পারে? 
গুরু। কথাটা আর একবার বলি শুন। আরাধনা প্রতৃতি 
করিবার কি উদ্দস্ত বুঝিতে পার? 
শিষ্য। আত্মোন্নতি লাভ করা । 


দেবতা ও আরাধনা । ২৮৯ 


গুরু। ,আত্মোক্রতি কি প্রকারে হয়? 

শিব্য । সম্ভবতঃ চিত্তস্থিরের দ্বার! । 

গুরু ৷ চিত্তস্থির কি প্রকার? 

শিষ্য । সর্ববৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থা । 
গুরু। এই অবস্থাকে যোগ বলে। 





শিষ্য । হা? 
গুরু । এখন, ইহা! হইবার উপায় কি? 
শিষ্য । সেই-ত কথা । 


গুরু । হয়ত ধিনি জন্ম জন্ম থাঁটিয়া আসিতেছেন, তাহার 
চিন্ত সহজেই স্থির আছে,_-তিনি হয়ত ব্রঙ্গ ভাবনা সহজেই 
করিতে পারেন। কিন্তু যীশু, চৈতন্য, বুদ্ধ, নানক কয়টি জন্ম 
গ্রহণ করেন ? অধিকাংশই তোমার আমার মত বদ্ধ জীব। বদ্ধ 
জীবের চিত্ত সর্বদাই প্রকৃতির বূপ-রস-গন্ধে আঁকু্র_সর্ববদাই চারি- 
দিকে দোছুল্যমান। সর্বদাই কাঁমক্রোধাঁদি রিপুর বশীভূত । ইহা- 
দিগের উপায়েবু জন্তই প্রতিনা পূজা । 

শিষ্য! প্রতিমা রা নছিিভিহর ডিক 

গুরু । চিত্ত স্থির হয়। | 

শিষ্য। কি প্রকারে হয়? 

গুরু। কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছি।. এক বর্ত-বিষয়ক 
তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের না যোগ ও সমাধি । 
সর্ববৃত্তিনিরোগ্ধ অর্থাৎ চিত্তের নিরাঁলম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি । 
ইহা লাভ করিতে হইলে, কোন এক বিষয় বা পদার্থ ভাবনা 
করিতে হয়। সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্য পদার্থের জ্ঞান থাকে 
বটে ॥ কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যাঁয়। চিত্ত 

৫ 


২৯০ দেবতা ও আরাধনা | 


তখন বৃক্তি শৃন্ট বা নিরালন্ব হইঘ্া কেবল অস্তিত্বমাত্দরে অবস্থিত 
থাকে । সেই সকল পধ্যালোচনা করিয়া, যোগীরা বলিয়াছেন যে, 
সমাধি ছুই প্রকাঁর। সুম্পরজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 
(সম-সম্যক্‌, প্র- প্রকৃষ্টরূপে, জ্ঞা জানা )। ভাব্য পদার্থের 
বিষ্পষ্ট জ্ঞান অনুপ্ত থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম “সম্প্র- 
জ্ঞাত” আর “না কিঞ্চিৎ প্রজ্ঞায়তে” কোন প্রকার বস্তি বা জ্ঞান 
থাকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম “অসম্প্রজ্ঞাত।” 

যাহারা তীর ছুড়িতে শিক্ষা করে, তাহারা প্রথমে কোন স্থুল 
পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে আরম্ত করে; তারপরে ক্রমে 
ক্রমে স্থক্ম হইতে স্ুক্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়ে, এবং 
তাহাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সুপাঁরগ হইয়া উঠে। সেইরূপ 
সাধকগণও প্রথমে দেবতার ঘে স্স্্রশক্তি তাহা লক্ষ্য করিতে 
পাঁরে না, কাজেই তদবন্থায় স্থুলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষ্য স্থির 
করিত হয়। প্রথম যোগগণও স্ুলতর শাল গ্রামশিলা, রাধারুষঃ, 
কালী, ছুগা প্রহ্তি দেবমূ্টি অবলম্বন করিয়া তছুপরি ভাবনা-ক্রোত 
প্রবাহিত করেন । 

রি তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে ষে, প্রথম যোগিগণের 
ব্যেয় বা ভাব্য বন্ধ ছুই প্রকার । স্কুল ও স্থক্ম। 

শুক । হা।স্ুল ও পল্ুক্্' এই দুই শের, দ্বারা যাহা বুঝ! 
যাইতে পারে, সে সমন্তই তীহাদের ভাব্য বা ধোয্প বটে, কিন্ত 
তাহার ভিতরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহা এই যে,-বাহ্ 
স্কুল ও বাহ স্ক্স, এবং আধ্যাত্মিক স্থল ও আধ্যাত্মিক স্ক্। 
ক্ষিতি, জল, তেজ, বাষু, আাঁকাঁশ,_এই পাঁচ প্রকার ভূত, বাহ 
স্থল নামে অভিহিত। আর ইন্দ্িয়গুলি আধ্যাম্মিক স্থুল নামে 


দেবত। ও আরাধনা ! ২৯১ 


কথিত হইয়া থাকে । উহাদের কারণীভূত সুক্ তন্মাত্রা বা পরমাণু 
সকল এবং অহংতত্ব ও বুদ্ধিতত্ব নামক অধ্যাত্স বন্ত সকল যথাক্রমে 
বাহা স্ক্্ ও আধ্যাত্সিক-স্ক্ষ নামে অভিহিত হয়। এতন্িন্ন 
আত্মা ও ঈবর, এই ছুই পৃথক্‌ ভাব্য বস্বও আছে। এই সকল 
ভাব্য অবলম্বন করিয়া! চিস্তা-আ্োত প্রবাহিত করিতে পারিলে 
ভাব্য-বস্তুর সামর্থাদি অন্গসাঁরে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়া থাকে । 

শিষ্া। তাহা হইলে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবপ্রতিমা আরাধনায় 
কি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফল লাভ ঘটিয়া থাকে? 

গুরু। তা ঘটে না? তবে কি গণেশ, সূর্য্য, কালী, ছুর্গা 
অন্নপূর্ণা, শালগ্রাম প্রভৃতি সকল দেবতার আরাধনাতেই এক 
প্রকার ফল হইয়ী থাঁকে ? 

শিষ্য। কথাটা আর একবার বুঝিয়া লই। আমি কৃষ্ণমুন্ট 
পূজা করিতেছি, হারাধন বামমৃদ্তির পূজা করিতেছে, কৃষ্ণধন 
শামা ঠাকুরাণীর পুজা করিতেছে--ফল কি পৃথক্‌ পৃথক হইবে? 

গুরু। হাঁ, তাহা হইবে বৈ কি। 

শিষ্য। কেন, আপনিইত পূর্বে বলিলেন, গে কোন পদাথে 
মনঃসংযোগ করিয়! চিন্তা-শতরোত প্রতিহত করা মাত্র! 

গুরু। তাহাতে কি হইল? যে কোন পদার্থে মনঃসংযোগ 
করিলে, তাহার ফর্পে চিন্তাআোত একমুখী হয বটে, কিন্ত চিন্ত্য পদাঁ- 
ধর শক্তিবলে ফল কি পৃথক হয় না? এই আমাদের আশে পাশের 
জিনিষস্তলা লইয়াই দেখ না কেন। খুব অনেকক্ষণ একা গ্রচিন্তে 
(ষদি ফুলের বিব্ চিন্তা করিতে থাক,তবে মনে কি আনন্দের উদয় 
ইয় না? আর ম্বতদেহের চিন্তায় কি ভয়ের উদয় হয় না? সেইরূপ 
চিন্তযবিষয়ের শক্তি ও সামর্ধ্যবলে সাঁধকেরও ফল লাভ হইয়া! থাকে। 


২৯২ দেবতা ও আরাধনা । 


িডেটালির 1282 নিয় ীক িরা 

শিষ্য। আপনি দেবমুর্ঠির শক্তির কথা ৰলিতেছেন কি? 

গুরু। হা। 

শিষ্য। কোন বিগ্রহ মাঁটার গঠিত,কোন বিগ্রহ পিত্বলের গঠিত, 
কোন বিগ্রহ কাঠের গঠিত-__ঞঁ নকল পদার্থের কি পৃথক্‌ শক্তি? 

গুরু। মূর্খ তাহা নহে। সেই দেবতার শক্তি। 

শিষ্য। এ জড় বা! পুতুলের মধ্যে কি দেবতা আপিয়া থাঁকেন। 

গুরু । হ।। 

শিব্য। কি প্রকারে আইসেন ? 

গুরু! কি প্রকারে আইসেন, তাঁহা পরে বলিতেছি ! এখন 
ধরিয়া! লও, আসুন, আর নাই আ্গুন-_না হয়, মনে কর, আসেন 
না-_সে কার্ট, মাটী, না হয় পিত্তল কিম্বা পাঁধাণ। আমাদের মতই 
একটি মনুষ্য তাঁহাকে ইরূপে বানাইয়া রাখিয়াছে। কিন্ত সেই 
ৃষ্ঠির গঠনপ্রপাঁলী কি তাহার কল্লিত,না তোমার আমার কল্পিত? 

শিব্য। আপনার আমার নাহউক, আমাদেরই মত অন্ক 
কোন মন্ুষ্যের হইতে পারে। 

গুরু । তোঁমার আমার মত মানুষের নহে। আমাদের চেয়ে 
উন্নত মান্গষের। 

শিব্য। কি প্রকার উন্নত? 

গুরু। ধাহাদের চিন্তান্নোত একমুখী হইতে পারিয়াছে। 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। ধাহাঁরা যৌগ ও সমাধিবলে বহিঃপ্রককতি ও অন্ধ; 
প্রকৃতির সংবাদ লইতে শিক্ষা করিয়াছেন। 

শিষ্য । তাহারা কি প্রকারে এ এ শক্তির ঘে এ ক কূপ 
তাহা জানিতে পারিলেন ? 


দেবতা ও আরাধনা । ২৯৩. 


গুন । কোন স্ম্্ শক্তিতে বিশিষই্ুকূপে চিন্তা করিয়া! সমাধি 
লাভ করিতে পারিলে তাহার পূর্ণ মৃদ্টি হৃদয়ে উদ্ভুত হয়। যাহার 
ভালবাসা কোন মাচ্ুষে পায় নাই--কিন্ত ভালবাসার শক্তি লইয়া 
ভাঁবিতে শিখিয়াছে, তাহার ভালবাসা মৃস্তিমতী হইয়া একটি রূপ 
গঠিয়া লয় । আপনিই সে রণ উদয় হয়। এইরূপ যে, যে শক্রির 
আারাঁপনায় চিন্তাআোজকে একমুখী করিতে পারিয়াছে, তাহার 

নিকট সেই শক্তি মুন্তমতী হইয়া দর্শন দান করিয়াছে । এতদ 
নন্বদ্ধে এঁ্ষিটি গল্প বলিতেছি; শোন । 

“এক ক্ষুদ্র পর্নীতে অনেক গুলি লৌকের বসতি ছিল। ব্রাক্ষণ 
কায়স্থ, বৈ্ঠ, তেলী, মাঁলী, মুদী, ময়রা, মুচিঃ মুসলমান সব্বশ্রেণীর 
জাতিই সে গ্রাষে বসতি করিত। 

একদা এক ত্রান্ধণের গুক্দেব তাহার শিব্যের বাড়ী ,আপিয়। 
উপস্থিত হইয়াছিজেন। গুরুদেবের শান্তজ্ঞান, সংনিষ্ঠ প্র 
সনন্ত গুণই বিষ্ঘঘান। গ্রানশুদ্ধ লোক ঠাকুরকে ভক্তি 
করিয়া থাকে । 

সেই পরীতে বৈকু নামক এক মুচি বসতি করিত। বৈকু- 
ঠের প্রাণে ধন্মের একটা নেশা লাগিয়া ছিল। কিগ্রকান্ধে সে 
আন্সোন্তি করিতে পারে,,কি প্রকারে সে ভগবৎ প্রপাদ লাভ 


করিয়! মানব জন্ম স্্চল করিতে পারে, সর্বদাই সে সেই চিন্ত। 
করিত 


ভি 
০০ 
শর 


দ্ধ 


ব্রাহ্মণের গুরুদেব শিরোমণি মহাশয় একদা সান্ধ্যবাঁযু সেবনাথ 
রাস্তায় বাহির হইযাছেন, সেই সময়ে বৈকুঠমুচি তাহার নিকটে 
আমির প্রণীম করিয়। ঈাড়াইল | শিরোমণি মহাশয় তাহার নাম 
লিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,_-আজ্ঞে আমার নাম বৈকুহমুচি। 


১৯৪ দেবত। ও আরাধন1। 


আপনার নাম শুনিয়া কয়দিন ধরিয়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, 
অগ্য দর্শন পাইয়া! কৃতার্থ হইলাম । 

শিরোমণি মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,_“কেন আমার 
নিকটে তোমার কি প্রয়োজন ?” ৃ 

8বকু্ঠ । আপনার নিকটে ধর্শ সম্বন্ধে, কিছু গুনিতে 
ইচ্ছা করি। 

শিরোমণি । তুই মুচি-_-আমাদের শাস্তাস্সারে তোর সহিত 
আলাপ করিতে৪ নাই । তোকে কি ধর্মকথা শুনাইৰ ?" 

বৈকুঃ। তবে কি মুচির ধর্ম করিতে নাই? তাহারা কি 
মুচি হইয়াছে বলিয়! চিরকালই অধাশ্মিক থাকিয়া যাইবে? 

শিরোমণি। কেন, তোদের গুরু, পুরোহিত আছে; তাদের 
নিকট ধর্ম জিজ্ঞাস! করিতে পারিস্‌। 

বৈকু্। আজ্ঞে আমার গুরু নাই। আপনিই আমার 
গুরু হউন। 

শিরোমণি । বাম! রাঁম ! ওকথা মুখেও আনিস্‌ না । উহাতে 
আমার জাতি যাইবে । 

বৈকুঠ। কেন মহাশয়! আমার গুরু হইলে আপনার 
জাতি যাইবে কিসে? 

শিরোমণি । পাগল ! মুচির গুরু কি ক্রান্মিণে হয়? 

বৈকুঃ। বামুনে হয় না, তবে কে হয়? আমার গুরু আপনাকে 
হইতেই হইবে। 

একথ কেহ শুনিতে পাইল কি না, দেখিবার জন্ চারিদিকে 
চাহিয়! দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় ক্রতপদে তথা হইতে চলিয়া 
গেলেন।: বৈকু&ও নিতান্ত ছুঃখিতচিত্তে সে দিন ফিরিয়া গেল। 


দেবতা ও আরাধনা । ৯৫ 


কিন্ত মনে মনে কেমনই একটা একাস্তিকতা জন্মিল যে, এ 
ঠাকুরের নিকট হইতে সে দীক্ষণ গ্রহণ করিবে) এবং সেই 
দীক্ষাবলেই সে উদ্ধার হইতে পারিবে । 

রৈকু$ ঠাকুরের পাঁছে লাগিল। তিনি যেখানে যান, বৈকৃ্ও 
সেখানে যায়। এইরূপে কোন কথা নাই, বার্তা নাই-_বৈকুঃ 
ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া! বেড়ায় । তথন ঠাকুরের ভদ্ব হইল, 
পাছে সে লোকের সাক্ষীতে বলে যে, ইনি আমার গুরুদেব; 
সেইন্জন্য সংনারের কাজ-কন্্ বন্ধ করিয়৷ গুরু সেবার্থ ই্ার 
পণ্চাঁৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াই । তাহা হইলে "মুচির গুরু বলিয়া” 
লোকে আমার জাতি পাত করিবে। | 

শিরোমণিঠাকুর সে কথা বৈকুঞ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন । বৈকুঠ 
বলিল,_-“আমাকে মন্ত্রদান না করিলে, আমি কখনই আপনার 
নিকট হইতে যাইব না” 

শিরোমণি ঠাঁকুর নিতাস্ত বিপক্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে 
তাহার সর্বাঙ্গ জলিতে লাগিল। তিনি কীপিতে কাপিতে বলিলেন, 
“বেটা, তুই আমার জাতি নাশ না করিয়া আর ছাড়বি না ৮ 

বৈকু্ বিষ্নমুখে বলিল,_“ঠাকুর আপনি গুরু, আমি শিষ্য । 
আপনার অনিষ্ট কিআয়ি করিতে পারি? তবে আমায় একটা 
মন্ত্র বলিয়! দিন, মামি ঘরে গিয়া ভাহারই সাধনা করিব- আর 
কখনও আপনার নিকটে আসিব না। কিন্তু যাবৎকাঁল আপনি 
আমায় মন্ত্রান না করিতেছেন, তাঁবৎকাঁল আপনার চরণছাঁড়া 
হইব না।” 

শিরোমণি ঠাকুর বড়ই বিব্রত হুইয়া পড়িলেন। ক্রোধ-রক্ত- 
মুখে বলিলেন,-_“মন্ত্র টেকি ঘা! বেটা সাধনা! করগে।” 





২৯৬ দেবতা ও আরাধনা । 


বৈকুণ্ঠ প্রসন্ন মুখে “টেকি” মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে অষ্টাঙ্গে 
. প্রণাম করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এবং পুরোহিত ভাঁকাইয়া 
মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়া সে “টেকি” মন্ত্রের সাধনা করিতে লাগিল । 
সাধনায় তাহার চিত্ত একমুখী হইয়া! আসিল । তাহার চিন্তা- 
শ্োত টেকির উপরে প্রতিহত হইয়া পড়িল,_সে টেঁকি সাধ- 
নায় সিদ্ধিলাভ করিল। 
পার করিতে লাগিল,_সুচি 
মঙ্কা এশধ্যবান্‌ হইল। 
কিয়দ্দিবস পরে, শিরোমণি ঠাকুর তাহার এগ্রামস্থ শিষ্যালযে 
আগমন করিলে, বৈকুৃঠ একদা অতি নিতৃত স্থলে তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে, শিরোমণি ঠাঁকুর বলিলেন,_-“কিরে বৈকু% কেমন 
আছিস?” ও 
বৈকৃ্ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,__“আজ্জে আপনার 
প্রসাদে আমি ভালই আছি । আমার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে । আমি 
ইষ্টদেবতার প্রসাদে অনেক ধন-ধান্য প্রাপ্ত হইয়া এখন অবস্থাপন্ন 
হইয়াছি। যদি দয়া করিয়া শিষ্যের প্রণামি কিছু গ্রহণ করেন. 
আজ্ঞা-করিলে, গোপনে আপনাকে হাঁজার দশেক টাঁকা আনিয়া 
দিতে পাঁরি ” 
দশ হাজার টাকা প্রণামি! নিয়া শিহরামণি ঠাকুরের 
কপ, হইয়া গেল! আর “টেকি” মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি? 
তিনি ভাবিয়া চিত্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_“তোর দেবত। কি প্রকারে দর্শন দাঁন করিয়! 
থাকেন? ৃ 
বৈকুঃ। আজে প্রথম প্রথম আমরা যেরূপ টেঁকিতে ধান 





দেখতা ও আরাধনা । ২৯৪ 
ইত্যাদি ভানিয়া থাকি, _সেইরপ মৃত্ঠি আমার হৃদয়-মধ্যে উদ্দিতত 
হইত। তারপরে সে টেঁকি আর ধ্যানে দেখিত্তে পাইতীম 
না,_তখন যেন সেই টেঁকির মধ্যস্থ এক অপূর্ব মৃন্টি দেখিতাম। 
সে মৃত্তি যে কেমন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না,_-তবে 
সেও যেন টেঁকিরই অবয়ব_কিন্ত শক্তিশালী । তার পর সেই 
মুদ্ঠি আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, এবং আমাকে ধন-ধান্ধ প্রাপ্তির 
উপায় বলিয়া দিতেন । 

শিরোমণি ঠাকুর অত্যন্ত বিন্মিত হইযা গেলেন। তারপর 
তাহার প্রদত্ত টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা! আর 
জানা যায় নাই । সে সংবাদে আমাদের প্রয়োজনও কিছু নাই। 

শিষ্য । গল্পটা আরব-দেশীয় বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। তাহা হইতে পারে,__কিন্ত উহার মধ্যে অনেকটা 
সার আছে। 

শিষ্য। কি সাঁরবত্বা আছে, বুঝিতে পারিলাম না। বৈকু- 
ঠের ইস্ট দেবতা টেকির মতই অসার । 

গুরু । তাহা নহে। চিত্তের একাগ্রতা ঘটিলে যে, বহিঃ 
প্রক্কৃতির শক্তি আয়ভীভূতা হয়,-_তাহী এ গল্পটায় ক পারা 
যায়। 

শিব্য। উন আমাদের ছি 
উহীর সম্বন্ধ অতি অল্প। 

গুরু । অল্পনহে; অতি অধিক। আমি তোমাকে পূর্ব 
বলিয়াছি, যে কোঁন একটি ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাবনা-আ্রোত 
প্রবাহিত করিতে পারিলে, ভাব্য-বস্তর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল লাভ হইতে পাঁরে। সমাধির গ্রারস্তেই যদি বাহ্‌-স্থলে 


২৯৮ দেবতা ও আরাধনা 


০০২০০০৬০০০৮ পপ সসপশ 


আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারব্ূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে-উাহা হইলে 
তাহাকে বিতর্ক বলা যাঁয়। বাহ-শুঙ্ষের সাক্ষীৎকার লাভ হইলে, 
তাহা "বিচার” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আধ্যাম্মিক স্থূল যদি 
সমাধির আলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞ। জন্মে” তাহ! 
হইলে সে অবস্থার নাম “আনন্দ ।" বুদ্ধি সম্বলিত অভিব্যঙ্্য 
টৈতন্তে অর্থাৎ জীবাক্মাতে যদি তাঁদুশ আাভোগ ( সাক্ষাৎকারবতী 
প্রজ্ঞা ) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাঘ “অশ্মিভা 1” এই বিভাগ 
অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্জাত-সমাধি চারি প্রকার বভাগ্গে 
বিভক্ত । ইহাদের ক্রমান্থগণ্ত শান্্ীয় নাম “সবিতর্ক” “সবিচার'” 
“সানন্দ” ও “অস্মিতা ।” এতন্তিন ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্াত যোগ সাধিত 
হয়__তাহা স্বত্ব; এবং তাহার ফলও স্বততন্তর। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্র- 
জ্ঞাত যোগ সাধিত হইলে, তৎকাঁলে কোন প্রকার কর্তব্য অবশিষ্ট 
থাকে না। সে সাধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্প-কল্াস্ত 
অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উদ্লিখিত ভাব্যসমূহের যে কোন 
ভাব্যের উপর ধ্যান-প্রবাহ ছুটাইবে,খ্যান পরিপকক বা প্রসার 
হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে সেই সেই ভাব্যের স্বারপ্য প্রাপ্ধ হইবে। 
চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া! অবিচাল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । ত২- 
কালে অন্ত কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদ্দিত থাকিবে না। ভবি- 
ব্যতে যদি কখনও উদয়োন্থুখ হয়, তথাপি তাইং সেই ধ্যেয়াকাঁর 
প্রাপ্ত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাদৃশ স্থিরবৃতি 
যখন কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি” 
বলিয়া উক্ত করা হইয়া! থাকে। বল দেখি, হখন তুমি কোন ঘটের 
কি পটের ধ্যান কর,_তখন তোমীর ঘটজ্ঞানের সঙ্গে, অথবা! পট" 
জানের সঙ্গে মৃত্তিকার অথবা বস্্ খণ্ডের জ্ঞান থাকে কি না? 


দেবতা ও আরাধনা । ২৯৯ 


শিষ্য। অবশ্যই থাকে। 

গুরু । “আমি” জ্ঞান থাকে? 

শিব্য। ই? তাহাঁও থাঁকে। 

গুরু । আবার কখন কখন বোধ হয় এমনও হইয়া থাকে 
যে, ঘট জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাঁয়, কেবল “আমি, দ্ান ও মৃত্তিকা জ্ঞান 
একত্র জড়িত হইয়া এক বা অভিন্ন আকারে স্ফুরিত হইতে 
থাকে। আবার এরূপও হয়, উক্ত দুই জ্ঞান পরস্পরে পৃথক্‌ 
থাকে, *মথচ তাহাদের পূর্ধবাপরীভাব থাকে না। আবার কখন 
কথন এমনও হয়, অঙ্গান্ঠ জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, কেবলমাত্র ঘট- 
জ্ঞান, অথবা ম্বত্তিকা-জ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র &আমি” জ্ঞান বর্ত- 
মান থাকে । এরপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবে। যদ্দি কখনও ভাঁবিতে ভাঁবিতে হতজ্ঞান হইধ! থাক, 
ঘদি কখন ভাঁবিতে ভাবিতে অত্যন্ত তন্মনা হইয়া থাক, তবে 
নবিতে পারিবে, এরূপ হয় কি না,-নতুবা হয়ত নাও বুঝিতে 
পারু। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে, ধ্যানের বা সমাধির পরিপাক 
“শার যদি ধ্যেয় বস্বর জ্ঞান ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন জ্ঞান না 
পাক, অর্থাৎ অহংজ্ঞান, কি খ্যেয়-বস্তর উপাদান জ্ঞান, কিংবা 
হাহার নাম-জ্ঞান না থাকে, (প্রতিমাকার জ্ঞান ব্যতীত প্রতিমার 
নামজ্ঞান কি তাহার উপাদান জ্ঞান অর্থাত প্রস্তরাদি জ্ঞান না 
থাকে) অর্থাৎ চিত্ত যদি সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া! যায়, তাহা 
হইলে সে প্রকার সমাধি সবিতর্ক না হইঘ্বা নিবিতর্ক সমাধি 
হইবে। সবিচার স্থলে উক্ত প্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে 
নিবিচার বলা ষাইবে। সানন্দ ও সম্মিতা নামক সমাধিতে উক্ত 
বিধ তন্ময়ীভাব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্ররুতিলয় বল! 


৩০৬ দেবত। ও আরাধনা । 


যাইবে । যদি আত্মা ও ঈশ্বর বিষয়ক-সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাঁক- 
দশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা! হইলে যথাক্রমে নির্বাণ 
ও;ঈশ্বর-সাহাঁষ্য প্রাপ্ত বলা যাইবে । 

আর যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি উত্তবিধ ভাবনা- 
প্রবাহ উত্থাপিত করিয়া চিত্তকে সর্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত 
হন; আর মরণের পরেও যদি তাহার সে তন্ময়্তা নষ্ট না হইয়া 
বিগ্ভমান থাকে, তাহ! হইলে সেই যোগীকে বিলয়-দেস্ী বলা হয়। 
প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব অথবা কোন এক তন্মাত্রাীয় লীন 
হইলে তাহাদিগকে প্রকৃতি লয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। 


সী 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
পটে ৫১৯৮০৮- 
দৈব বল। 


শিষ্য। দেবতাগণের পুজার বিষয় শুনিবার আগে, আর 
একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । কি কথা বল? 

শিষয। ' অনেকে বলেন, অনুক স্থানে দেবতার আবেশ হই- 
যাছে-দথা কোন স্থানের কোন বৃক্ষে, কোন নদীতে, কোন 
পাষাণ বা মুশ্ময় পদার্থে। আপনি আপনি কি প্রকারে দেবশক্তির 
আবির্ভাব হইতে পারে? 

গুরু । হাঃ এ সকল স্থানে এ প্রকারে দেবতার আবেশ 
হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থান থাকিতে একটি স্থানে হঠাৎ 


দেবতা ও আরাধনা । ৩০১ 





দেবতার আবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বিকাশ দৈবশক্কি- 
দ্বারায় হয় না, মানুষের সাধন বলেই হয়। | 

শিষ্য। না, না। আপনি কি গুনেন নাই,-কোথায় কিছু 
নাই, হঠাৎ গুজব উঠিল, অমুক গ্রামে অমুক গাছে পঞ্চানন্দ- 
ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে,-সেখানে ধন্বা দিলে যান্ষের রোগ 
সারিতেছে,_কামনা পূর্ণ হইতেছে। হয়ত শোনা গেল, অমুক 
গ্রামের ঘোঁষের পুকুরে হরিরবার উঠিয়াছে--অমুক গ্রামের 
রাস্তায় পতিত পাঁষাঁণ-খ্ডে কালীর আঁবিতীব হইয়াছে । সেখানে 
কোন মানুষ নাই, জন নাই-হঠাঁৎ এ দৈববল কোথা হইতে 
প্রকাশ পায়? আপনি কি ইহাতে বিশ্বাস করেন? 

গুরু। সকল স্থানেই সেরূপ হয়, তাহা বিশ্বাস করি না। 
তবে অনেক স্থলে হইতেও পারে, এবং তাহা মন্ুয্য-কর্তৃকই হয়। 
কোন সময়ে কোন যুগে হয়ত কোন সাধু সেখানে বসিয়া এ 
তত্বের সাধন! করিয়া গিয়াছেন। তারপরে কত যুগ-যুগাস্তর 
কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার সাধনের ইচ্ছা-শক্তি- 
কণা সেখানে অবস্থিত ছিল, এতদিন ঘুরিয়া হঠাৎ তাহা শক্তি 
সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত পরিমিত অগ্নি কোথাও পড়িয়া 
থাকিলে, তাহা ধেমন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পড়ে--উহাও 
তদ্ধপ হয়। আব্ম্ব অনেক স্থলে প্রথমে হয়ত কিছু হয় না,__ 
হ্কুগে লোকে ন্ছজুগ তুলিয়া দেব; তারপর ক্রমে ক্রমে লোক- 
সমাগমে লোকের ইচ্ছাশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে আবেশ হইয়া: 
সেই স্থান দৈববলে বলী হইয়। উঠে। 

শিব্য। আমরা যে সকল দ্রেবযৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, 
'ভাহাতে কি আমাদের পাতক হয় না? 


২ 


৩০২. দেবতা ও আরাধন! | 


গুরু । দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঁতক হইবে? হিন্দুর 
ফুখে একথা এই নৃতন শুনিলাম। 

শিষ্য । উহাত শেষ্ট-ধন্ম নহে। 

গুরু। তুমি আমি নিকট জীব, আমূরা শ্রেষ্ট ধর্্দের আচরণ 


করিব কি প্রকারে ? শাস্ত্রে আছে, 
সকামাশ্চৈব নিষ্ষাম। দ্বিবিধ। ভূবি মানবাঃ। 


অকামানৎ পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফল্মুচাতে ॥ 
যোযাংদেবপ্রতিকৃতিং প্রঠিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে। 


স তল্লোকমবাগ্রেতি জোগান পি তছুত্তবান্‌ ॥ 
ই মহানির্ববাণ তন্ত্র; ১৩শ উঃ 
শিব, শঙ্করীকে বলিতেছেন, “হে পরিয়ে! এই সংসারে সকাশ 


এনিষ্কাম এই ছুই শ্রেণীর মানব আছে, ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, 
চাঁছারা মোক্ষপথের অধিকারী । কামীর যেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, 
নাহ বলিতেছি। যে, যেমৃদ্ঠি প্রতিষ্ঠ। করে, সে সেই দেবলোকে 
শন পূর্বক নানাপ্রকার ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া থাকে ।” 
ইহাতে কি বুঝিতে পাঁরিলে ? 
শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম, ষে, যে দেবতাঁর প্রতিষ্ঠা করে 
এবং আরাধনা করে,_-তাহাঁর সেই শক্তি তদ্বাধিত হয় $ 
. গুরু । ই, তাহাই । 
শিব্য। ভাঁলপথ কোন্টি? 
গুরু । নিষামতা । 
শিষ্য। তবে কামনার পথ পরিত্যাগ করিয়া সকলেই কেন 
মেই পথে ঘাঁয় না? 
0 শক্ষ | ধন্মপথ ভাল নাঃ পাপের পথ ভাশ? 
শিষ্য । ধর্দ্ের পথ ॥ 





দেবতা ও আরাধনা । ৩৩ 





গুচ। তবে জগতের লোক সকলেই কেন ধন্মের পথে যায় 
ন1» যাহার যেমন কর্ণস্ত্র সে, সেই পথেই যাইতে চায়। তে 
শাদ্ব-উপদেশ, মান্থুষের উপদেশ ও আদর্শে মাচ সে পথে ইস্ছায় 
হন্টক, অনিচ্ছায় হউক আঁনিতে চেষ্টা করিয়া থাকে । যাহার 
সরন্পু শক্তিতত্ব অবগত হইবাঁর অধিকার নাই, সে কেন কল্পিত মৃদ্টি 
চড়ে দে শক্তির আরোপ করিয়া আরাধনা! না করিবে? 

শিষ্য । আপনি বপিয়'ছেন, দেবপ্রতিমার যে মৃদ্ধি কল্পিত হই. 
যাছে; ভাই! যোগ-বলশালী ব্রহ্গজ্ঞানীর হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত মৃষ্ধি। 
একথার ভাব আমি গ্রহণ করিতে পাৰি নাই । শাস্ত্রে আছে, 

চিন্য়ন্যাদ্িতীয়স্যনফলদ্যাশরীগিণঃ । 
উপাসকানাং কার্যা্থং ব্রন্মগোরপকল্পন! ॥ 

“চিন্মন্ন, অদ্বিতীয়, কলা রহিত ব্রন্ধের রূপ কল্পনা ' কেবল 
উপাসকদিগের সুগম কাধ্যের জন্য ।” 

ব্রান্ধের বূপকল্পনা" এইরূপ পদ থাকায় ইহা স্প্ুই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে ফে, ব্রন্মের শক্তিতত্ব অবগত হইয়া! মাঁনব-কর্তৃকই 
বন্ধের বূপ কল্পনা কর' হইয়াছিল। আপনি বলিলেন, যোগীর 
সদয়ে--সাধকের হদয়ে ব্রদ্ধ কপ্পিত রূপে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
এই কথায় শাস্ব বাক্যের সঙ্গে অসন্মিলন হইবার কারণ কি? 

গুরু। অদশ্ষিলন*হয় নাই। তুমি এ প্লোকটির শব্দার্থ বুঝিতে 
পার নাই। ওখানে 'ব্রহ্মপোরূপকল্পনা” 'ত্রহ্ষণো” এই শব্দ 
যী বিভক্তির পদ নহে, কৃদন্ত 'কল্পনা শব্ষের যোগে কত্তৃকারকে 
বঠা নিভক্তির ঘোঁগ হইয়াছে । তাহা হইলেই দেখ, সাঁধকের 
চিভার্থে চিন্ময়, অদ্বিতীয় কলা রহিত ব্রদ্ম ক্লিত রূপে দেখা দিয়া- 
ছিলেন,_এই অর্ধ হয় কি না। এইকপ সর্ধর দেব্তা সম্বন্ধে । 


৩০৪. দেবত। ও আরাধনা । 


তবে ব্রহ্ম না হয়, নিষ্ষল, অদ্বিতীয় ও চিন্ময়--আর অগ্ঠণন্য দেবতা 
না হয়, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের সেই শক্তি লইয়াই তীহারা 
সাধকের হিতার্থে কল্লিতরূপে আবিভূণত হয়েন। 

শিষ্য। ইহাঁতে সাধকের কি হি হইয়া থাকে ? 

গুরু। যে স্স্্রভাব ভাবিতে "পারে না, তাহার পক্ষে স্ুল 
হইলে ভাবিবার সুবিধা হয়। স্ুলতত্ব অবগত হইবার পূর্ন স্থুলতত্ে 
মনোৌভিনিবেশ করিবার প্রয়োজন । মহাজন বাক্য এই যে, 

“উপায়েন হি সিধ্যন্তি কধ্য'শি ন মনোরটৈঃ |" 

মানুষ, চে না করিলে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এক একটি 
বিবয় সুসিদ্ধ করিবার জন্ত মানবের কত যত্ব, কত ক্লেশ, কত 
অনুষ্ঠান করিতে হয়, কত প্রকার উপাঁয় অবলম্বন করিতে হয়,__ 
তাহা কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। 

কোন কাঁধ্য করিতে হইলে, আগে সেই কার্ষ্যের জন্য প্রস্তত 
হইতে হত্ব। প্রস্তুত ন! হইয়া, আপনাঁতে কার্য্য-শক্তির উদ্রেক 
না করিয়া, সহসা যিনি কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার কাধ্য-সিদ্ধি 
দূরে থাকুক, হয়ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব, 
প্রস্তুত না হইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করা শেয়স্কর নহে। 

পূর্বব সাধন আয়ত্ত করা, আর প্রস্তত হওয়। এক কথা । প্রস্ত 
হওয়া, আর অধিকারী হওয়া সমানার্থক। অতএব যিনি যেরূপ 
পুর্ব সাধন আয়ত্ত করেন, তিনি তন্রপ প্রস্তত অথবা তন্বিষয়ে 
অধিকারী হন। যিনি যে বিষয়ে গ্রস্তত তিনি সেই বিষয়ের 
অধিকারী,_অন্তে অনধিকারী। যিনি প্রস্তত হন নাই বা পূর্বব 

সাধন, আঁয়ন্ত করিতে পারেন নাই, তিনি সে বিষয়ে অধিকারী বা 
_ অযোগ্য পাত ;একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন 
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শশী 


না। পশ্ডিত হইবার জনক, শিল্পী হইবার জন্য প্রথমতঃ যেমন, 
পাগ্ডিত্যের ও শিল্পীর পূর্বব সাধন করিতে হয়, বিবিধ দেবতার 
শক্তিতত্বের আলোচনা ও আরাধনা করিয়া তদ্রপ ব্রদ্দের পূর্ণ 
শক্তির উপাসনার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। একটি প্রাসাদকে 
উত্তমরূপে জানিতে হইলে” তাহার ইট.কাঠ চুন বালি সমস্ত 
গুলিই জানিতে হয়। জানিবার অর্থ, তাহাদের উপাদান, 
শক্তি ও একক্রীভূত হইবার কৌশলাঁদি অবগত হওয়া । তুমি 
মনে করিতে পার, একেবারে প্রাসাদটি দেখিষাই তাহ। জানা 
যাইতে পারে,-_কিস্ত ইহা কি এক মহাঁভুলের কথা নহে? প্রাসা- 
দের তত্ব অবগত হইতে হইলে, আগে সে জন্য প্রস্তত হইতে 
হইবে,_অর্থাৎ অন্য চিন্তা বা কাধ্য জানিবার সময়ের জন্য পর্ণি- 
ত্যাগ করিতে হইবে) তারপরে তাহার উপাদান ঘটিত প্রত্যেক 
শক্তির অন্বেষণ, বিষ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে--তবে তহ 
বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে । সেইরূপ মহান 
শক্তিশালী ত্রদ্মের বা আত্মার বিষয় জানিতে হইলে গ্তস্তত. 
হইতে হইবে,_তিনি জগন্রপ, অতএব জগতের দেবশক্তিগুলি 
জানিতে হইবে, তাহার ম্ফুরণ করিতে হইবে; এবং তাহার 
পূর্ববসাধন আয়ত্ব করিতে হইবে । এইজন্যই সাধকগণ দেবতা ও 
আরাদনণার  প্রয্েক্জন হদয়ঙগম করিয়! তাহার অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ও 
প্রণালী প্রচলন করিয়াছেন। ত্রদ্ষোপাসনার পূর্বসাধন আয়ত্ত 
না করিয়া যিনি সহসা উচ্ণতম ব্রন্ষেপাঁপনার উদ্দেস্তে ধাবিত হন, 
স্তাহার সমাধিলাভ দূরে থাক, হয়ত একেবারে সেপস্থা হইতে 
বিচ্যুত হইয়া! পড়িতে হয় । 

আজি কালিকার দিনে সকলেই একনূহর্তে ষোগী বা! সাধক 


৩০৬ দেবতা ও আরাধনা! । 


হইফ্কা, উচ্চাঙ্গের গুরু হইয়া বসিতে চাঁন। বলা বাহুল্য এন্সপ 
. অবস্থায় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই পাঁরমার্থিক মঙ্গল সুদুর পরাহত 
হয়। এ-ক্টলের সহিত সে কালের তুলন! করিয়া দেখ,__তখনকার 
মানষ, আপনার অধিকারমতই চলিতে চেষ্টা করিতেন । দেবতা -. 
আরাধনা, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশ্বয় খনন, বটবিটপী উৎসর্গ, 
এবং দান, ধ্যান, যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ আত্মোন্নতি করি- 
তেন। এখনও তাহাদের সৎকীর্তি দিকে দিকে ঘোঁধিত হইতেছে। 
আর বর্তমান কালে, অধিকার ছাড়িয়া উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানে রত 
হইয়া লোকে একেবারেই ধর্মবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। 
পূজা, আত্তিক, জপ, তপ এ সকলের মহান্‌ অর্থ হৃদয়ঙগম 
করিতে না পারির। উহা বালকের ক্রীড়া বলিয়া উড়াহিয়া দিয়া, 
কেহ ভগবদশীতার নিফামধর্মী, কেহ চৈতন্যের প্রকৃতি পুরুষ, 
কেহ বুদ্ধের মায়া-বাদ, কেহ কৃষ্ণের মাধুষ্য রস গাইয়! ব্যস্ত হইতে 
যাইতেছেন। জানি সে সকল কার্ষ্য উত্তম ও সাধনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত তোমার তাহাতে কি? তুমি স্থচ গঠনে অক্ষম, কামানের 
বায়না নাও কেন? একি লৌকের জঠরানল নিবৃত্তির শস্ত 
তোমার সঞ্চয় নাই, তুমি বিশ্বের তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি কর কেন? 
তোমার যেমন আছে, যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অধিকারী 
হইয়াছণ তত্রপ কার্য কর। অধিকার অঙ্ধব্ূপ কাধ্য করিতে 
হআারভ্ত না করিলে অনধিকার চচ্চায় কোনই .ফল নাই.। 
অধিকুস্ত ছুই এক দিন ঝা ছুই এক মান সে কার্য্যের অনুষ্ঠান 
কুরিয়াই একেবারে পতন হইতে পারে । অতএব, অধিকার 
ভেদ, শক্তি ও সামধ্য অন্থসারে আরাধন! করা কর্তব্য । 





সপ্তম অধ্যায়। 


০০০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


শিস শা 


পূজা প্রণালী ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 


শিষ্য । এক্ষণে দেবতাঁগণের পজা-প্রণালী ও তাহার যুক্তি 
মূলক বৈজ্ঞানিক ব্যাখা শুনিতে বড়ই বাসনা হইতেছে, অতএব 
আমার প্রতি কৃপা পূর্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক । 

গুরু। তোমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষাদৃপ্ত যুবকগণ ভাবিয়া থাক 
যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখা যাহার নাই, তাহীর কোন মূলও নাই 
তাই তোমরা ধর্ম, কর্ন, হাঁসি, কান্না সকল কাজেরই বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা করিয়া বা ফুঁজিয়া বেড়াও। কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের এক-. 
নাত্র উপায় হইলেও সকল বিবয়ের উপযোগী নহে, অথবা বুদ্ধি 
নকল লোকের ও সকল কালের উপযোগী নহে। প্রায় সকল 
লোককেই অধিকাংশ সময়ে আপ্রবাক্য অবলম্বন করিয়া চলিতে 
হয়)--এবং কোন বিজ্ঞানই আপ্তবাঁক্যের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ 
ইয় না। যর্দি আপ্তবাক্যে মানবের বিশ্বাস না থাকে, সকলকে 
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সকল অবস্থাতেই যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, 
. তাহা হইলে মানবের ছুঃখের সীমা থাকে না। বে হেতু মানুষ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াই পরের অধীন হইয়া পড়ে । কেবলমাত্র পরের 
কথার অধীন হইয়া! পড়ে, তাহা নহে,__সর্বপ্রকারেই পরের 
অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পায়, পরে রক্ষা করিলে 
রক্ষিত হয়। অন্যে যাহা শিখা, শিশু তাহাই শিখে। শিক 
বড় হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করে; তাহাঁও পরের অধীন হইয়া, 
অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন,-প্রস্থকর্তা যাহা বলেন, বালক "তাহাই 
শিক্ষা করে। পিতা, মাতা, গুরু ও অন্তান্ত পদস্থ লোকে যে 
উপদেশ প্রদান করেন, যে নীতি শিক্ষা দেন, শিশু তাহাই শিখে 
ও তদন্ুযায়ী কার্য্য করে। বিগ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার অর্থ এই 
যে, অন্ত লোকের জ্ঞাত প্রয়োজনীষ জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করা 
হইয়াছে,__বাহাঁদের মতামত সত্য বলিয়া জানা আবশ্যক, তাহার 
অধিকাংশ জানা হইয়াছে, সেই মহাজন-পরিজ্ঞাত উপদেশগুলি 
স্মরণ করিয়া যাযোগ্যস্থানে প্রয়োগ করতঃ কাধ্য করিতে পারিবে 
বলিয়া শিক্ষিতের এত মান ;_-তাই শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী বলিম্বা 
অভিহিত হয়েন। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিরা স্বাধীন 
ভাঁবে কাধ্য করেন বলিয়া শিক্ষিতের মুন নহে । নিজ বিবেচনায় 
কার্য করার জন্ব মান হইলে মূর্থের মান হই, পশু পক্ষ্যাদির 
মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেল, কিরূপ স্থলে কিরূপ 
কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে, এ প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ 
কিরূপ কার্ধ্য করিয়া সুফল পাইয়াছেন, কিরূপ কার্ধ্য করিয়া 
কুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই সমন্ত স্মরণ করিয়া! যথা প্রয়োগ 
ক্সিতে পারেন, বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মূর্ব তৎসমন্ড 
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জানে না,_-আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অন্থ্সাঁরে যতনূর সম্ভব তাহাই 
করিয়া যায় মাত্র ;_-এইজন্য মূর্থের কাধ্যের এতদোষ ও এভ 
নিন্দা। 

আধুনিক শিক্ষিতদল বিবেচনা করেন যে, তাহারা আপন 
স্বাধীন-বিবেচনায় ক্যধ্য করেন। কিন্ত তাহা কি ভুল নহে? 
ইহাও তাহাদের পশ্চাত্যমতাঁদির অন্ককরণ,__যখন অস্করণ, তখন 
কি বলিতে হইবে না বে, ইহাঁও তীহাঁরা পশ্চাত্যজগৎ হইতে 
শিক্ষাকরিয়াছেন? তবে শিক্ষা যেমন হইবে, কাধ্যও তত্রুপ 
ভাবে চলিতে থাকিবে । যিনি টোলে পড়েন, তিনি শিখা রাখিতে, 
ফ্রোটা কাটিতে, উপবাস ও হবিষ্যান্্ন ভোজন করিতে শিক্ষা করেন, 
আর যিনি কলেজে পড়েন, তিনি চুল ফিরাইতে, এসেন্স মাথিতে 
৪ পলাওু, মগ্ঘ, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়া! থাকেন। 
ইহাও শিক্ষার গুণ,_ইহাঁও পরমুখাপেক্ষিতা, যেমন গুরু তেমনি 
শিক্ষা-_কার্ধযও তদ্রপ। কিন্তু বলা বাহুল্য, ধিনি যাহা করেন, 
সমস্তই পরের বাক্যান্ছসাঁরে করেন, নিজমতে কেহই কিছু করেন 
না। নিজমতে কাধ্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাঁহ! 
মামি শিখিয়াছি, তাহার মধ্যে যদি আমার প্রকৃতি অনুসারে বা 
অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যাস হওয়া অধিক ভাল লাগিয়াছে, 
তদন্রূপ করিতেট্টি,__নিজ উদ্ভাবিত মতাহ্ুসারে করিতেছি না। 

নিজ স্বাধীনমতে কাধ্য করিব, ইহা তুল। আর প্রত্যেক 
কাধ্যের বৈজ্ঞানিক' সত্য জানিয়া তবে তাহার অনুষ্ঠান করিব, 
ইহ! আর এক অতি মহা তুল! মানুষের অধিকার ও শক্তি কত 
টুকু? মান্য কতদিন বাচে, ও কতটুকু স্থান অবলঙ্থন করিয়া 
অবস্থিতি করে? পরের জ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়া কি প্রত্যেক 
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যাঁনব সকল কালের, সকল দেশের ও সকল বিবয়ের সম্যক জ্ঞান 
'লাভ করিতে পারে? এই রেলওয়ে, টেলিগ্রীফ, অস্টালিকা ও 
মুদ্রামস্ত্;_-এই জ্যোতিষ, রসাধবন, পদার্থবিগ্া, উত্ভিদবিষ্তা ও শরীর 
বিগ্ভা ;_-এই সমাঁজনীতি, বাঁজনীতি ও ধর্মনীতি কি একজনের 
চেষ্টায় হইতে পারে ? লক্ষ লক্ষ বৎসরে লক্ষ লক্ষ মানব যাঁহা 
শিথিয়াছে, তাহা যদি স্তুপাকারে সজ্জিত না হইত, তাহা হইলে 
.কি মানব এ সকলের উপভোগ করিতে পারিত * অথবা রেলওয়ে 
সিগনলার কেবল “রে টন্কা” শিখিয়াই তারে সংবাদ আদান 
প্রদান করিতেছে, সে যদি উহা শিখিবার সময় বলিয়া! বসিয়! 
থাকে যে,কোন্‌ শক্তির বলে এই সংবাদ দূর হইতে দূরাস্তরে চলিয়ী 
যা, তাহার বিজ্ঞান কি--এ সমুদয় না বৃঝিয়া আমি কখনই ফাঁকা 
সংবাদ দাতার কার্য করিব না,_-তাহ' হইলে হয়ত তাহার কাধ্য 
করাই হয় না, কেননা, তাহাব ক্ষুদ্র মন্তি্ধে সেই বিশালতত্তের 
ধারশী-সম্তাবনা কোথায়? ফল কথা, পরে যাহা বলিয়াছে, পরে 
যাহা করিয়াছে__তাহা করা মানবের কর্তব্য । এজগতে পরস্পর 
পরম্পরের অধীন হইয়া! কার্য করিতেছে । সকল মানবই পর- 
স্পর পরস্পরের অধীন,_-শিশু যুবার অধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন, 
প্রজা রাজার অধীন । এই অধীনতাই মাঁনৰত্ব এবং এই স্বাধীনতাই 
পশুত্ব। নচেৎ পশুতে ও মানবে প্রভেদ কি ?' পশুর আপনিই 
সর্বন্ব_-মানবের সকলই আপনার । পশু শিখিবে না_শিখাইবে 
নাঁ। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,_যেকপ পরের নিকটে শিথিবে, 
সেইরূপ কাঁধ্য করিবে, যেকপ স্মাপনি শিখিবে, সেইরূপ পরকে 
শিখাইবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে). ৮7701 
৪৪০০6 ৮৮1 ০০১ অর্থাৎ “আমি যাহা শিখিয়াছি ও জানি- 
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য়াছি,_তাহা স্বভাবদোহষ নিঙ্জে করিতে পারি না বটে, কিন্তু 
তাহা পরকে শিখাইতে পারি।” অতএব, মানুষ নিজে সমস্ত 
বিষয় দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিনা সুঝিয়া কার্য করিবে, ধশ্মের 
প্রত্যেক কাধ্যের বৈজ্ঞানিক শক্তি আবিষ্কার করিয়া তবে কার্ধ্য 
করিবে, ইহা নিতান্ত ভূল কথা ! এই জন্য বকরূপী ধর্ম, ধর্শ- 
তনয় ঘুবিষ্টি্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন,_-“মহাঁশয় ; পথ কি? 
অথাঙ ধন্মের পথ কোথায়?” মহাত্মা যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন, 
“মহান যে পথে চপিয়াছেন, সেই পগ। অর্থাৎ ধর্শ-সাঁধনোদ্দেশে 
মহাজনগণ যে পের আবিকার ও ঘষে সকল নিয়মাদির প্রচলন 
করিবা গিম্বীছেন,অবিকারিভেদে সেই সেই মতে চলাই কর্তৃব্য। 

সক্ষম বুদ্ধি, সুস্থ শরীর, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত . অধ্যবসায়, 
দৃঢ় একান্তিকতা ও সত্যান্গরাগ-সম্পন্ন উচ্চাশর ব্যক্তিগণ উত্তম- 
সপ বিগ্তাশিক্ষা করিস একা গ্রচিত্তে দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে পর্য্য- 
বেক্ষণরূপ তপশ্ধ্যায় জীবন যাপন করিয়া যে বিবন্বে সম্যক্‌ 
মভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার তথিঘরক বাকের নাম আপ্তবাক্য। 

কিন্তু দুঃখের বিষয্ন, এখনকার দিনে হীনবৃদ্ধি, অঙ্কাযুঃ আমরা! 
ধশ্মসূম্বন্ধে প্রত্যেক কার্যের বিজ্ঞান ও যুক্তি খুঁজিতে আর্ত 
করিয়াছি, কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞান ষে, প্রত্যেক কার্যে নাই, 
তাহা কে বলিস ৯" তবে নেই ধুগধুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপ:- 
প্রভাবে জানিত, ও লোকহিতার্থে প্রচলিত কার্য্যের সকলগুলির 
বিজ্ঞান ও যুক্তি স্থির কর! যে, কতদূর কঠিন, তাহা বলাই বাহুল্য ! 
তাই বলিতেছিলা'ম, আশ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার অন্ধ- 
সারে ধশ্মকাধ্য করা সর্ধথ! কর্তব্য। তবে তুমি নিতাস্ত নাছোড় 
হইতেছ--ভাল, কি কি জিজ্ঞাস্ত স্াছে বল+ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


প্রত্যুষে পাঠের. মন্ত্র। 


শিষ্য । দেব দেবীর আরাধনায় যে সকল মন্ত্র, যে সকল প্রথা, 
যে সকল কার্ষ্য প্রচলিত আছে, তাহাদের ব্যাখ্যা ও হেতু এবং 
বিজ্ঞান কি,__তাহাঁও শুনিতে চাহি। 
গুরু। তেত্রিশকোটি দেবতা”_সেই সকল দেবতার পৃজা, 
' মন্, পৃজাপদ্ধতি-সেত এক সমুদ্র বিশেষ। তুমিও মার্কগেয়ের 
পরমাযু লইয়া জন্ম গ্রহণ কর নাই,--আমিও ব্রহ্মার বিদ্যাশক্তি 
লইয়া আসি নাই ; অতএব সে সমৃদয়ের মীষাংসা ও অর্থ এবং 
যুক্তি বলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? 
শিষ্য | ন! নাসে সকলই যে আমি শুনিতে চাহিতেছি, 
তাহা নহে। 
সরু । তবে কি শুনিতে চাহিতেছ? 
শিষ্য কতকগুলি মোটামুটি শুনিতে ও জানিতে পাঁরিলে 
একটা সাধারণ জান জন্মিতে পারে । , 
শক | যদি জান জঙ্ষে, এরণ বুঝিতে গার--বে তোমার 
যাহা জিজ্ঞান্ত থাকে তাহ। বল। 
শিশ্য। এভাতকালে উঠিাইশথাত্যাগের সঙ্গে গে কতব- 
খনি াঠ করিতে, সেগুলির অর্থ কি? | 
: ; নিন সাত ছা 
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গুরু । সে গুলি বল। 

শিব্য। যে আজ্ঞা, বলিতেছি__নিত্য কর্ম পদ্ধতিতে আছে, 
্রাহ্ম মৃহূর্তে * নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যার উপরে বসিয়াই পূর্ব 
বা উত্তরমূখ হইয়া পাঠ করিবে,__ 


্রক্মা মুরারি জ্রিপুরাস্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসূতো 


বুধশ্চ। 


ওরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাছু কেতুঃ কুর্বস্ত সর্ব মম 


সপ 


সপ্রভাতং ॥ 
কালী তার! মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী | 
ভৈরবী ছিম্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথ ॥ 
বগলা,সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাজ্িকা | 
এতা৷ দশমহাঁবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ 
প্রভাতে যঃ ম্মরেনিত্যং দুর্গা ছুর্গাক্ষরছয়ং ৷ 
আপদস্তস্য নশ্যস্তি তমঃ সুর্যযোদয়ে ঘা ॥ 
অহল্য। ভ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী ভথ!। 
পঞ্চকন্তাঃ ক্মরেন্লিত্যং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥ 
পৃণ্যঙ্লোকো। নলোরাজা পুণ্যক্লোকে যুধিষ্ঠির: । 
পৃণ্যক্লোকা চ বৈদেহী পৃণ্যক্লোকো জনার্দনঃ ॥ 


কর্কোটকস্য নাগস্য দময়স্ত্যা নলদ্য চ। 


* জেন্চ পশ্চিমে বামে মূহূর্তো বস্তৃতীয়কঃ | 
.' সজ্রন্ধ্য ইতি বিখ্যাতে! বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥ 


চে 


৬১৪ দেবতা ও আবাখনা। 


সি 


ঝতুপর্ণস্য রাঁজর্ষেঃ কীর্তনং কলিনাশনম্‌ ॥ 
কার্তবীরধ্যাজ্জুনোনাম রাজা বাহুসহস্্ভৃৎ। 
যোঁহস্য সংকীত্তয়েন্নাম কল/মুখায় মানবঃ। 
ন তপ্য বিতুনাশঃ স্যান্নঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ 

এ গুলির অর্থ অতি সহজ; কেননা অতি কোমল সংস্কৃত, 
এমন কি সংস্কৃত বিভক্তি গুলি উঠাইয়! দিলে সবই বালা কথা, 
সুতরাং ইহার অর্থ শ্রবণ করিবার প্রয়োজন নাই । তবে ভিজ্ঞান্ 
এই যে» এতগুলি লোঁকের নাম প্রত্যুষে উঠিয়৷ করিলে কি ফল 
লাভ হইয়া থাকে? 

গুরু । তোমার ইংরাজী শান্সের অধ্যাপকগণও বলিয়া 
থাঁকেন, মানুষ ঘাহা প্রশান্ত হৃদয়ে অর্থাৎ চিন্তা শৃন্ঠ অবস্থায় যাহা 
গাঢ় রূপে চিন্তা করে, তাহা ঘটিয়া থাকে । ইহাঁকে মনস্তত্ববাদ 
বলা ইয়া থাকে । রাত্রির নিদ্রায় মনের শ্রান্তি ও চিন্তা প্রভৃতি 
বিনষ্ট হইয়া প্রভাত কালে হৃদয় চিন্তাশূন্ত ও সুস্থ থাকে”_একথা 
বোর হয় আর বলিতে হুইীবে না? 

শিষ্। না, তাহা বলিতে হইবে কেন? সেত সকলেই 
জানে। 

গজ :মে বিশরান্ত হৃদয়ে হিন্দু শধ্যায়-রসিয়াই জগতের 
সপট্টি-স্থিতি ও লয়কারী সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণে, দেবতা 
রঙ্গ, বিজু ও শিবের এবং দিনদেব কুর্ধ্য, নিশানাথ চন্দ্র ও অন্যান্ত 
গ্রহগণকে আহ্বান করিয়া অর্থাৎ ধাহাঁদের শক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে 
জগংসমগ্র পরিচালিত হইতেছে-_তাহাদিগের শক্তিকে আহ্বান 
কিয় নিজের নুপ্রভাতের কামনা করিতেছে। হিন্দু শক্তিকে 
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হৃদরে টানিয়। লইয়া তৎপ র ইচ্ছাশক্তির কার্য করিষ! থাকে,_ 
এই টুকুই ইহার অতি বৈজ্ঞানিক তত্ব । তারপরে প্রকুতি__ 
দপম্হাবিগ্ঠা প্রকৃতির দশবিধরূপ-_তীহা পূর্বেই বলিয়াছি, সেই 
প্রকৃতির ভাবনা অস্তে অপরা প্ররুতি বা সম্ত দেবতাগণের ইস্ছা- 
শক্তির একীকরণ শক্তি ছুর্গাশক্তিকে ম্মরণ করিয়া নিজে শ্তি- 
মান হইয়া থাকে । এ শক্তি, মন্ত্র পাঠে কেমন করিয়া! আসিতে 
পারে, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। 

শিব্য। এ গুলি বুঝিলাম,_কিস্ত 'তৎপরে কতকগুলি 
নব নারীর নাম করিয়া কি ফল হয়? বিশেষতঃ অহল্যা দ্রৌপদী 
কুত্তী প্রভৃতি ইহারা হি একটারিনীা রা দিচা বিরহ 
তাহাদের নাম করা কেন? ৬ 

সুরু । বালে ভোরে 
রূপে কর্মকরা যে, ০8 তাহা বেধি 
হয়.তুমি অবগত হইয়াছ? 

শিষ্য । হা” তাহা! আপনার দিকেই বারস্বার শ্রুত 
হইয়াছি। 

গুরু । এক্ষণে আরও একটি কথা বুঝ(ইতে চাহি | 

শিষ্য। কি বলুন? , 

শুরু । কথাটু” তত শক্ত নহে,_কিস্ত বুঝিবার প্রয্োজন। 
শব্ধে কি কোন অর্থ মংলম আছে? 

শিব্য। শব্দের অর্থ আছে বলিয়াই ত আমরা ভ্লানি। 

গুরু । শব্খে কিন্ূপ অর্থ আছে? চন্দ্র এই শবের অর্থ কি? 

শিষ্য । চন্দ্র শব্দের অর্থ চাদ--ধিনি বাত্রিকালে পৃথিবীর 
অন্ধকার বিদুরিত করেন । | 


৩১৬. দেবতা ও আরাধনা । 


গুক্ক। ইহা কি শব্বার্থেঅস্কিত আছে, না তোমার মনে 
চন্ত্র এই শব্দটি উদ্দিত হইলে বা শ্রবণেক্ট্িয়ের সাহায্যে মনে তত্র 
শব্দ উপস্থিত হইলে, তোমার জ্ঞান হয় যে, জ্যোৎ্া বিভূষিভ 
গোলাকার একটি পদার্থ? 

শিষ্য । হা, তাহাই মনে হয়|. 

গুরু। শব্ষের কোন অর্থ নাই__শর্ষটি আমাদের মনে হইয়া 
ভতজ্ঞাপক পদার্থ মনে উদঘ্ব করিষা দেয় মাত্র। এবং তাহা 
যনে হইলে, সেই পদার্থের সমন্ত স্বভাব ও ভাব মনে আ।ইসে। 
এখন অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তীর নাম করিতেই তাঁহাদের চরিত্র 
মনে আঁইসে-_-মনে আসিলেই সে চরিত্রের কথা ভাবনায় পড়িয়া 

| “টৈতন্য' এই নামটি করিলেই যেন মনে হয়-_সেই স্বর্ণ তন্গ 
হরিপ্রেমে ধুল্যবনুষ্ঠিত। আর জাহবী-তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া! 
হরি-ধ্বনির আওয়াজ । আবার ইন্দ্র এই কথাটি মনে আসিলেই 
যেন নন্দন কানন, কোকিলের কুজন ও রস্তাতিলোত্বমার নৃত্য- 
করী চরণের মধুর নিকণ। এক্ষণে এ নাম গুলি করাতে মনে 
আইসে তাহাদের চরিত্র। তাহাদের চরিত্রে যে যে দাগ, যে ষে 
ভাঁব আছে-_তাহা মনে পড়ি যায় । সেগুলি মনে পড়িলেই 
কি উপকার হয়,_-তাহা কি বলিতে হইবে? 

শিব্য। তাহা! বলিতে হইবে না। লে কথা ত পূর্বেই 
বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম শিক্ষাই মানবের প্রধান কর্তব্য । ঘে 
গুলির নাঁম ক্লুরা হইল, তাহার সকলগুপি যে, নিষ্কামভাবে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবে একাট কথা, 

গুরু । কিবল?. 

শিষ্য। উহাদের ছারায় যে কার্ধ্য হইছিল, আমার 





দেবত। ও আরাধনা! । ৩১৭ 


বিবেচনায় তাহার সকলগুলি বুঝি নিষ্কাম ভাবে সমাধিত হইলেও 
পুণ্যকাধ্য নহে। 

গুরু । তুমি বৌধ হয়, অহল্যার পাতক, দ্ৌপদীর পঞ্চস্বামী, 
কুক্তীর দেবতাছারা সন্তানোৎ্পাঁদন, তারা ও মন্দৌদরীর দেব্র 
স্বামী প্রভৃতির কথা বলিতেছ ? 

শিষ্য। আজ্ঞা, হা । 

গুরু। কার্য্যের আসক্তি বা বন্ধনই দোঁষ,__-উহাদের দ্বারা 
আসক্তির কাজ কখনও অনুষ্টিত হয় নাই, ইহাই উহাদের চরিত্রের 
মহত্ব। 'ধর্মশান্মের সার মন্ুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে,__ 

ন মদ্যভক্ষণে দৌষঃ নমাংসনচমৈথুনে। 
প্রবৃত্তিরেষাভূতান।ং নিবৃত্তিস্ত মহ।ফলাঃ ॥ 

“অর্থাৎ মগ্ধ পানে, মাংসভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, 
ভূতদিগের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মহাঁফল। অর্থাৎ বি ষে 
কার্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ ।” 

এ সকল চরিত্র-কথা স্মরণ করিয়া সেই অনাসক্তির ভাব মানে 
জাগাইয়া লওয়াই উহার উদ্দেশ্ঠ। ইহাতে মানুষ অনাশক্তির 
পথ পাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার অনেকে সে অর্থ বুঝিতে পারেনা । 

গুরু । যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের বুঝিয়া ল এয়া 
কর্তব্য। 

শিষ্য। আবার অনেকে হয়ত, এ সকলের চরিত্র সকলপ্ত 
অবগত নহে। 

গুরু । সেই ত দুংখ। এখনকার লোকে পুত্র ও কলত্রাদিকে 
ইংলগ্ডের চতুর্থ হেনরির পিতামহের নাম ও চবিত্রকণা শিক্ষা 





৩১৮ দেবতা ও আরাধনা । 


দিবে, কিন্তু আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র গুলি 
শিক্ষা দিবে না। ফলকথা, তাহা শিখান কর্তব্য । 

শিষ্য । এই সকল মন্ত্রগুলির অর্থ, এবং এ মন্ত্র সকলে ধাহা- 
দের নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের চরিত্র এবং চরিত্রের বিস্লেষণ 
করিয়া আগে বুঝিয়া তারপরে এ ম্ পাঠ কর! তবে কর্তব্য? 

গুরু। তানহেতকি? 

শিষ্য । তবে লোকে তাহা করে না কেন? 

গুরু। লোকে করে না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি 
দিব। হয়ত কেহ অগ্রাহ্ করিয়া করে না,_নয়ত কেহ বুঝিতে 
পারে না বলিয়া করে না। তুমি যোগ-সাধনা কর না কেন? 

শিষ্য । সময় ও সুবিধা পাই না। নয়ত ভালরূপ উপদেষ্টা 
পাই না। 

গুরু। অন্য সকলের পক্ষেও সেইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইতে 
পারে। 

শিষ্য। ভাল, যহারা নিজ চরিত্র গঠিত করিয়াছে, 
অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের ধন্মপথে গমন করিয়াছে, তাহাদেরও কি এই 
সকল মস্্ব পাঠ করা কর্তব্য? 

গুরু । যথার্থ যাহারা উচ্চপথে গমন করিয়াছে, তাহাঁদের ইহা 
না পড়িলেও চলিতে পারে । কিন্ত বিষয়টা ত' আর তত কঠোর বা 
কষ্টসাধ্য নহে ৷ পথটা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজনই বা কি? 
তবে সন্যাসী মহান্ত ব! যাহারা সংসারের প্রলোভন হইতে দুরে 
দাড়াইয়াছেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। 

শিষ্য । পুত্র-কন্তাগণকে উহা শিক্ষা দেয়া কর্তব্য । এখন 
হইতে আমি সে বিয়ে যত্ববান হইব। 


দেবতা ও আরাধনা । ৩১৯ 


গুরু। আশা করি ভগবান তোমাদিগের সে মতি-গতি 
দান করিবেন। 


স্পা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


৯ ০১০০ 
গুরু ও স্ত্রী গুরু পূজা । 

শিব্য । দেবতা পূজার কথা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে হিন্দু- 
দিগের মধ্যে যে, মান্ষ পূজার কথা প্রচলিত আছে»-__তাহার 
কারণ ও হেতু কি শ্রবণ করিতে চাহি। 

গুরু । মান্ধষ পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে কেন,_সকল ধন্টী- 
দিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। পুত্র» পিতামাতাকে পুজ। 
করে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, জ্যোষ্টত্রাতাকে পুঁজা করে, স্ত্রী 
স্বামীকে পুজা করিয়া থাকে, ইহা! ত সর্ব্ব দেশেই আছে । 

শিষ্য । সে্বপ আস্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা পৃজা নহে। 

গুরু । তবে কিরূপ পূজা? 

শিষ্য। আরাধ্য দেবতার মত। পুচন্দনাদি দ্বারা এবং 
নিত্য পুজা প্রদান করিয়া জল গ্রহণ করে। 

গুরু । তুমি বোধ হয়, গুরু পূজার কথা বলিতেছ ? 

শিষ্য। হা! আরও আছে। 

গুরু । কি? 

শিষ্য। কুমারী পূজ1। 

গুরু। আগে কোন্টি শুনিতে ইচ্ছা কর? 

শিষ্য। আগে গুরু পুজার কথাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 


৩২০ দেবতা ও আরাধন1। 


কারণ গুরু পূজা করিবার প্রথা হিন্দুদিগের অস্থিমজ্জীয় বিজড়িত । 
বৈদিক হউন, তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, 
সৌর, গাঁণপত্য যাহাই হউন-হিন্দু মাত্রেই গুরু পুজা করিয়া 
থাকেন, এবং গুরুর প্রতি যথোঁচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 
শাস্তে আছে, 
নচ বিদ্যা গুরোন্তল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতাঃ। 
ওরোস্তল্যং ন বৈ কোইপি যদ্ৃষ্টং পরমং পদং॥ 
জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র। 
ষে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিষ্া, কি তীর্থ, 
কি দেবতা কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে । 
ন িত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিভা ন চবান্ধবাঃ। 
ন স্বামী চ গুরোস্তলাং যন্ৃষ্ং পরমং পদং ॥ 
জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র। 
যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুলা 
মিত্র কেহই নাই, এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতিই 
কেহই তাহার তুল্য হইতে পারে না। 
এক মপ্যক্ষরং যন্ত্র গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েখ। 
পৃথিব্যাং শাস্তি তদ্দ,বাং ধদ্দাত্বা চানৃণীভবেৎ ॥ 
জ্ঞান-সম্কলিনী তন্ত্র। 
যে গুরু শিষ্যকে এবাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবী মধ্যে 
এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাঁকে দান “করিলে, তাহার 
নিকটে খণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 
বৈষ্বগণের মুখে শুনিয়ছি”_ 
গুরু তেজি গেবিন্দ ভজে 
সেই পাপী নরকে মজে । 





দেবতা ও আরাধনা । ৩২১ 

অতএব গুরুর এতাদৃশী পৃজ্যনাব কেন হইল ? 

গুরু । তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেইত দিয়া আসিলে। 
যে গুরু কর্তৃক পরম পদ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ব্রহ্গ সার্মা২কাঁর লাভ 
হয়, তাহার চেয়ে জগতে আর কে গরীয়ান, মহীয়ান ও আত্মীয় 
আছেন, _তীহাকে মান্য "পূজা করিবে না, তাহাকে মানুষ 
ভক্তি প্রীতি প্রদান করিবে না,_তবে কাহাকে করিবে ? 

শিষ্য। তাহা বটে; কিস্ত আমাদের দেশে যে সকল গুরু 
আছেন, অর্থাৎ ধাহাঁরা অন্ত্গ্রহ করিয়া এক একট মক্দীন করিয়া 
এবং বার্ষিক আদীয় করিয়। কৃত-কৃতার্থ করিয়। থাকেন, __হয়ত 
এতদ্বাতিরিক্ত ধর্ম সম্পর্কে ধাহার সহিত অন্ত কোন প্রকার 
সম্পর্ক নাই,_ আহারে ব্যবহারে সাংসারিকতায় বা ক্রিয়া-কশ্মে 
শিষ্য হইতে যে গুরঠাকুরদিগের কোন প্রভেদ নাই, সে প্রকীর 
গুরুগণের প্রতি ভক্তি প্রীতি সন্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য কিনা? 

গুরু । গুরু সর্বত্রই পৃজ্য এবং সম্মানাহঁ। গুরু হিন্দুর 
নিত্য আরাধনীয়,কারণ গুরু পুজ! ব্যতীত হিন্দু ইঞ&দেবতার 
পুজা সুসিদ্ধ হয় না। | 

শিষ্য। তাহাতেই বলিতেলিছাম, মানুষ হইয়া সমংন্ম্ী 
মানুষের পূজা করা সঙ্গত,নহে। 

গুরু। হিন্দু মধন্দ্ী মান্থষের পুজা করে না। 

শিষ্য । আপনি বলেন কি,_আমার নিজের কথাই বলি- 
তেছি,আমার যিনি কৌলিক গুরু আছেন, তিনি আমার 
চেয়ে কোন অংশেই সমুক্ূত নহেন। জ্ঞান বলুন, বিগ্যাবুদ্ধি 
বলুন, আচার-ব্যবহার ধলুন,__কিছুতেই তিনি আদা হইতে 
জ্ান-ৃদ্ধ নহেন/-_তবে তাঁহাকে আমি কিসের জন্ত পূজা করিব? 





উল 


৩২২ দেবত1। ও আরাধনা । 


শশী শশী শী 





গুরু। গুরু পূজার বিধান বা পদ্ধতি অবগত আছ ? 
শিষ্য । আজ্ঞা না। 
গুরু! তবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই তোমার 
হয় নাই। আমি গুরু পূজা পদ্ধতি তোমাকে শুনাইলেই তুমি 
তোমার প্রশ্থের উত্তর অবগত হইতে পারিবে । 
গুরুর ধ্যান” 
_শিরসি সহত্রদল কমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দিভুজং 
_ বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং 
স্ববামস্থিত স্থরতশক্ত] স্বপ্রকাশ স্বরূপয়। সহিতং 
গুরুং | 
_ *শিরস্থ সহ দল পদ্ম বিরাজিত গুরু দেব শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, 
বরাভয় প্রদ্, শুভ্র মাল্য-চন্দন-চর্চিত, স্বপ্বং প্রকাশমাঁন, এবং 
ত্বপ্রকাশ-মানা বামভাঁগাবস্থিতা রক্ত-শক্তি-সমাঞ্সিই ও অবস্থিত।” 
স্ত্রী গুরু হইলে নিম্ন প্রকার ধান পাঠ করিতে হয়। 
স্্ীগুরুর ধ্যান”_ 
সহআারে মহাপন্ধে কিঞ্কক্ষগণশোভিতে । 
প্রফুল্ল পন্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীন পন্মোধরাং ॥ 
প্রসম্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং | 
পদন্মরাগ সমাভাসাং রক্ত বস্ত্র শোভনাং ॥ 
রক্ত কুস্কুম পানিঞ্চ রক্তনুপুর শোভিতাং। 
স্থলপন্ম প্রতীকাশ পাদ পদ্ম বিশোভিতাং । 


দেবতা ও আরাধনা । ৩২৩ 


শরদিন্দু প্রতিকাশাং রক্তোদ্‌ভাসিত কুগুলাং। 
স্বনাথ বামভাগস্ছাং বরাভয় করাম্বুজাং ॥ 


“শিরস্ত'_কেশররাঁজি-বিরাজিত-সহস্র্দলকমল মধ্যে স্ত্ীগুরু 
অবস্থিতি করেন। তিনি প্রফুল্প-সরোজ-দল-লোচনী, ঘনপীন- 
স্তনী, প্রসহসঞী, ক্ষীণ-মধ্যা, এবং মঙ্গলময়ী ;_তীহার কান্তি 
প্রবাল সদৃশ, বস্ত্র রক্তবর্ণ ;__হন্ততল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্ত বর্ণ, 
তিনি কক্ত নৃপুরের দ্বারা স্থুশোভিতা । তাহার পাদপদ্ম স্থলপদ্মের 
রায় শোভাধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শরচ্চন্দ্রের ভ্তাঁয় সুঘনো- 
হরা। তাহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুগুল উত্ভীসিত হইতেছে, 
কর-পদ্মে সাঁধকের প্রতি বর ৪ অভয়দান করিতেছেন, ভিন নিজ 
কানের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ।” 

শিষ্য । ধ্যান বলিতে বোধ হর, কোন মন্ত্র বিশেষকে বুঝায় 
না? ধান অর্থে ত চিন্তা? 

গুরু । হা। 

শিধ্য। তাহা হইলে, যে আকার চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যানে 
অর্থাৎ সংস্কৃত গণ্-পছ্যমষ বাক্যের রচনা দ্বারা তাহাই বলা 
হইয়াছে । তবেই ধ্যান অর্থে কেবল এ মন্ত্রট মাত্র পাঠ কর! 
নহে, এ সংস্কৃত বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য আকৃতিটি মনে মনে চিন্তা 
কর।র নামই বোধ হয় ধ্যান? 

গুরু । নিশ্চয়ই | 

শিষ্য। তবেই ত গোলযোগ ! 

শুরু । কি গোলযোগ? 

শিষ্য । আপনি যে; সরু ও স্ত্ীগুরুজ্স, ধ্যান বলিলেন," 





৩২৪ দেবতা ও আরাধনা। 


উহা সকলেরই গুরুর ধ্যান$ না৷ প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথরু পৃথক্‌ 
'গুরুধ্যান আছে? 

গুরু। তাও কি সম্ভব? একথা! জিজ্ঞাসা কেন? 

শিষ্য । একথা জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, বহুলোকের বনু 
খুরু- সকলের গুরুর কি এক প্রকার বূপ। কাহারও গুরুর 
আকৃতি স্থুল, মস্তক মু্ডিত ও দীর্ঘ রেখা সমাযুক্ত এবং নস্ত 
গ্রহণের প্রবলতায় নাসিকারন্ধ, অস্বাভাবিক স্কীত। পাছুকাবিহীন 
হইয়া চরণ চালিত করায় বৈশাখী কষিত জমির ন্যায় ফাটল এবং 
শক্ত । কাহারও গুরু সর্বাঙ্গে তিলক অক্ষিত, সুক্ষ দেহী ও দীর্থা- 
কার । কাহার গুরু কাণা, কাহারও গুরু খোঁড়া, কেহ অন্ধ, কেহ 
বধির। আবার স্ত্রী গুরু ত ঝিয়ের মাঠাকুরুণ,_আপনি যেবপ 
বূপ বর্ণনা করিলেন, সে ঘুর্ণার পালেদের হস্ত-গঠিত মৃষ্ঠি ভিন্ন 
অন্তর দুর্লভ । যদি এব্ধপ গুরুরই ধ্যান হয়, তবে এক্পপ গুরুরই 
পূজা! করার বিধান শান্ধে আছে,_বাধিক আদায়কারী ঠাকুর- 
মহাশয়দিগের পূজার ব্যবস্থা বোধ হয় শাস্্ের উদ্দেশ্য নহে? 

গুরু । আর একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছ। 

শিষ্য। কি? 

গুরু। গুরু ওক্ত্রী গুরুর অবস্থিতির স্থান ধ্যানে কোথায় 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাঁও এ ধ্যানে ব্যক্ত হইয়াঁত্ছ। 

শিষ্য। হাহা। শিরংস্থ-সহত্র-দল-কমলে গুরু বা স্ত্রী গুরু 
অবস্থিতি করেন। তাহা হইলে স্প্ুতই বল! হইল,_আমরা৷ যে 
মান্য গুরুর পুজা করিয়া থাকি, তাহা কিছুই নহে,_সে ঠাকুর 
মহাশয়দিগের ব্যবসায়্-বুদ্ধির প্রচলিত প্রথা। আসলকথা, 
আমাদের গুরুতত্ব আপন আপন শিরোদেশে অবস্থিত! 





দেবতা ও আরাধনা | ৩৯৫ 


গুরু । মিছে কথা, ভুল বুঝিতেছ। 

শিষ্য । কি ভুল বুঝিলাম ? 

গুরু । গুরু--আমাদের মন্ত্রবীতা। উহা তীাহাদেরই ধ্যানি। 
কেবল ধ্যাঁন শুনিয়া সিদ্ধাম্ত করিলে চলিবে না। পূজার আর 
আর পদ্ধতি গুলি আগে অবগত হও । 

ধ্যান পাঠাস্তে গুরুদেবকে সদাশিব মৃত্ঠি ও স্তরীগুরু হইলে 
শক্তিযৃদ্তি চিতা করিয়া পঞ্চোপচারে মানস পৃজা করিবে । 

মানস পূজার পঞ্চোপচার যথা, 

“রং শ্রীঅমুকানন্দ নাথ (মন্ত্ধাতা গুরুর যে নাঁম, তাহাই 
করিতে হয় ) গুরবে লং ভূম্যাত্বকং গন্ধং সমর্পয়াঁমি”_-এই বলিয়া 
নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশ গন্ধবূপে কল্পন! করিয়৷ গন্বমুদ্র। প্রদর্শন 
করাইবে। “এীং অমৃকানন্দ নাথ গুরুবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং 
সমর্পযামি”--বলিষ্বা নিজ দেহস্থ আকাশ পুম্পরূপে কল্পনা করিয়। 
পুষ্পমৃদ্রা প্রদর্শন করাইবে। “এং অমুকানন্দ নাথ গুরবে যং 
বাথ্াত্মকং ধৃূপং সমর্পয়ামি--বলিয়্া দেহস্থ বাষু ধূমরূপে কল্পনা 
করিয়া ধপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। “এীং অমুকানন্দ নাথ গুরবে 
রং বক্ত্যাত্রকং দীপং সমর্পয়ামি,”-_বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে 
কল্পনা করিয়! দীপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। “এং অমৃকানন্দ নাথ 
গুরুবে বং জলাস্ম্ষং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি”_-বলিয়া দেহস্থ 
লীয়াংশ নৈবেগ্ঠরূপে কল্পনা করিয়া নৈবেদ্মদ্রা প্রদর্শন করিয়া 
অঙ্গ্াস করন্তাস প্রভৃতি করিবে । 

তৎ্পরে সাধারণ পূজার প্রণালী অনুসারে গুরুরও পৃজ! 
করিবে। তৎপরে গুরুর প্রণাম করিতে হয় । 





২৮ 


৩২৬ দেবতা ও আরাধন।। 





গুরুর প্রণাম মস্ত ৃ 
অথগ্ড মগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অজ্ঞানতি-মিরাহ্ধস্য জ্ঞানাঞজন-শলাকয়া। 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন ওন্রৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
নমোহস্ত গুরবে তম্মাদিউদেব স্বরূপিণে | 
বস্য বাক্যান্থতং হস্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতং ॥ 
গুরু-পৃজা সম্বন্ধে যাহী যাহা শুনিলে, তাহাতে কি বুঝিতে 
পারিলে? নিজ্-সহআার স্থিত গুরুতত্ব .বুঝিলে, না মন্ত্রদাতা 
গুককে বুঝিলে? 
শিব্য। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাঘ না। বড় বিষম 
সমস্যা । 
গুরু । বিষম সমস্যা কিসে? 
শিব্য। ধ্যানের অর্থে যেরূপ চিস্তা করিতে বলা হইয়াছে-_ 
উহা খন সকলের পঞ্গেই এক, তখন গুরুতত্বই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । আবার বখন মানস পৃজায় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ 
প্রভৃতি ভৌতিক গুণ গুলি লইয়া আত্মদেহকে বলি দিয়া মন্ত্র 
দাতা গুরুর নাম করিয়া তাহাকে অর্পণ করা *হইতেছে+_তখন 
মঙ্কদাতা নিজ নিজ গুরুকেই বুঝা যাইতেছে । আবার প্রণামের 
নঙ্গ__ছুয়ের৪ অতীত । 
গুর়।। কি প্রকার? 
শিষ্য মঙ্ত্রের অর্থে জানা যাইতেছে,অজ্ঞান তিমিরা- 
বৃত্ত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা যিনি উদ্দীলন করিয়াছেন, 


দেবতা ও আরাধনা । ৩২৭ 





মখণ্ড মগুলাকাঁর জগদ্যাপ্ত ব্রহ্মপদ ধাহা কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে, 
_ধাহীর অমৃত বাক্যে সংসার-বিষ বিনাশ পাইয়াছে, সেই ই 
দেবতীর স্বরূপ গুরু-দেবকে প্রণাম ।--ইহাঁতে স্প্টই বুঝা ষাই- 
তেছে,ধীাহাকে পুর্বে ধ্যান করা হইয়াছিল ইনি তিনিও 
নভেন, এবং মন্ত্রীত! যে,গুকুর নাম করিয়া দেহস্থ পঞ্চতত্ 
রণ কর! হইয়াছিল, তিনি ও নহেন। 

শুরু। কেন? 

শির্য। ধ্যানের গুরু সহম্রার পদ্মে অবস্থিত, স্থৃতরাং ইনি 
তিনি নহেন ; কেনন! প্রণাম ধাহাকে করিলাঁম, তিনি আমার 
নিকট সাকার এবং আমাকে ব্রহ্ষপদ দেখাইয়াছেন, আমার 
অঙ্জান-মদকার বিদূরিত করিয়া চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, এবং 
স"সারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাঁশ সাধন করিয্বাছেন,_-আবার 
আমাদের বাটিক আদায়কারী অমূকানন্দ নাথের নিজেরই ইহার 
এক ক্রান্তি শক্তি নাই। সুতরাং তিনই পুথক্‌ পৃথক হইল 
বৈ কি--এবং বিষম গোলযোগ বা ধা] ধা আপিয়। হৃদয় অধিকার 


শুরু। এই গোলযোগই গুরু পৃজ! বুঝিবার সুন্দর উপায় । 
তোমাকে সাংখ্যের প্রক্কতি ও পুরুষ সম্বন্ধে পূর্বের বুঝাইয়াছি,_ 
সাধ্য পুরুষ ও গরুরুতি ব্যতীত ঈশ্বরের সন্ধা পৃথক স্বীকার করেন 
না। কিন্তু দর্শনের অত গোলযোগে প্রয়োজন কি,_ইতিপূর্বে 
তোমাকে আমি বলিয়াছি,__ব্রন্ধ হইতে ক্রমে ক্রমে গুণের দ্বারা 
এই জগৎ প্রপঞ্চ স্থজিত হইয়াছে । পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক 
হইয়াও জগৎ কাধ্য চালাইতেছেন। ব্রদ্ষাণ্ড স্বরূপ মানব দেহে 
্রধ্াণ্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে,__সহস্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ 


১২৮ দেবতা ও আবাধনা 


শিব-শক্তিরূপে বা রাঁধাকুষ্ণরূপে অবস্থিত আছেন * তীহারাই 
জীবের গুরুতত্ব,_-গুরুর ধ্যানে তাহাদেরই ধ্যান করা হয়। 

শিষ্য । সে কথা আমি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্ত 
অনুকানন্দ নাথ অর্থাৎ মন্্রদাত! গুরুর সঙ্গে তাহাদের স্্ধ 

কি,__তাহাই বুঝিতে পারি নাই। 

গুরু। এক্ষণে সেই প্রকৃতি ও পুরুষ বা গুরুতব্বের অথবা 
এ শক্তির প্রয়োজন । জগতে দান করিতে কয় জন ইচ্ছুক? 
রুপা করিয়া বার্ধিক ছুই কি তিনটি টাকার পরিবর্তে যিনি শক্তি- 
দানে ইচ্ছুক,তিনি অবশ্তই মহাদাতা। মন্ত্রদাতা গুরু যেমনই 
হউন, তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি যেমনই হউক, তাহার-আচার-ব্যবহার 
যাহাই হউক,-কিস্ত শিষ্য করিয়া গুরু হইতে তাহার ইচ্ছ! 
আছে। শিষ্যকে মন্্রদানে উদ্ধার করিব,_উহাঁর মঙ্ত্রের সিদ্ধি- 
লাভ ঘটিবে, এমন ইচ্ছা অবশ্যই প্রত্যেক গুরুর থাকে, বা 
অবগ্তন্তাবী উহ! হইয়া থাকে । তাহা হইলে সেই মন্ত্রদাতা 
গুরুর সেই গুরুতব্বশক্তি ইচ্ছোন্মুখ হয়, অর্থাৎ নাটাই যেমন 
স্থৃতা লইয়া দান করিতে ফ্ীড়ায়, আর যে টানিতে জানে সে 
সহজেই সুতা টানিয়া লইতে পারে। নাটাইয়ের কিছু কোন 
জ্ঞান নাই-_স্ৃতা দিতে হুইবে, এ পধ্যস্ত জ্ঞান তাহার থাকে না 
বা নাই_ কিন্তু স্থৃতা টানিলেই যেমন তাঁহা খুলিয়! দেয়, আমাদের 
মন্ত্রদাতা গুরুগণের জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের ইচ্ছশক্তির 
বলে এ শক্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্যান 
করিয়া আমরা গুরু বলে বলীয়ান হই। যেমন প্রতিমা পূজার 

ক মত্প্রণীত “দীক্ষা! ও সাধনা” নামক গ্রশ্থে এ সকল তত্ব প্রকৃষ্টূপে আালো- 
চিত হইয়াছে। 


দেবতা ও আরাধন1। ৩২৯ 


সময় খড় দড়ি রং রাংতার ভাবনা করি না,_সেউ মুঙ্তির প্রতি- 
পাগ্ধ শক্তি-রূপের চিন্তা বা ধ্যান করি। তদ্রুপ মলা না 
গুরুর ভৌতিক দেহ তাহার-অন্য কোন জিনিষের ভাবন! ব 
ধ্যান করি না, ধ্যান করি, তীহার গুরুতত্বের। চিস্তাশক্তির 
প্রবলাক্ষর্ষণে তাহার সেই শক্তি আমাদিগকে দিতেই হয় । 

তারপবে মানসপুজায় যে পঞ্চতাত্বের সমর্পণ করিতে হদ, 
তাহাও সেই গুরু শক্তির, তাহাকে তখন এ নামেই উল্লিখিত 
করিতে হয়। খড় দড়ি রং রাংতার নাম যে ছুর্গা কালী 
রমা রাধা রাম কৃষ্ণ শিব প্রভৃতি হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য নাম 
কপ লিঙ্গ সমস্তই আরোপিত--তদ্রপ গুরুর নামও আরোপিত । 
তৎপরে প্রণাম ও সেই গুরু শক্তিতত্বল, কেননা_সেই গুরু 
এক্তির জাগরণে প্রক্কতি পুরুষের সন্গিষ্ছনে ঈশ্বরতত্ব দর্শিত 
জইয় থাকে । 
*.. এ সনুদয়ই ষে।গের কথা-হিন্দুর পূজা প্রশ্ততি যাহা কিছুর 
অনুষ্ঠান দেখিবে, সমস্ত যোগের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
এনত্ব -এ কঠিন রহস্ত কোন দেশের কোন মানব হৃদয়ন্গম করিতে 
সক্ন হইবে না। তবে গুরুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব 
হইমা গাকে। 

শষ্য । আপনি তাহা হইলে বলিতে চাহেন, ধিনি মন্ত্রদাঁতা 
গুরু, তাহার দেহে যে গুরু-শক্তি-তন্ব নিহিত আছে, আমরা 
মামাদের সান ও ইচ্ছাশক্তির বলে, হাহা লাভ করি বলিয়া 
মঙ্থনাতভা গুরুকে অত খাতির ধত্ব করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক 
ভাহাকে পূজা করি না। পূজা করি, তাহাতে থে গুরু তত্ব নিহিত 
আছে, তাহাকে । 


৩৩০ দেবতা ও আরাধনা । 


গতরু। তা বৈ আর কি? 
শিষ্য । তবে তাহাকে আদর ও অত ভক্তি-সম্মান করা 

কেন? 

গুরু । যেপুত্র পিতাকে সম্মান করে না, ভক্তি করে না 
পূজ| করে না, সে পুত্র কি পিতৃ-ন্সেহ আকর্ষণে সমর্থ হয ? 

শিদ্য। কিন্ত গুর-বিনা কি ই্দেবের আবাঁধন] হয় না? 

গুরু । হয় নাকি, হয়। তবে এই পথ সহজ। অধিকস্ত 
সদ্গুরু লাভ করিতে পারিলে, তাহার নাধ্য মন্ত্াদি প্রাপ্ত 
হইলে, জীবের সৌভাগ্যোদর সন্বরেই হইতে পারে। সাধকের 
নিকট নানার পথ জানিতে পারিলে, সহজেই সিদ্ধিলাঁভ কর! 
যাইতে পারে। প্রহ্মলত্ত প্রদীপ হইতে বষ্ি ধরান অতি সহজ । 

ব্য । উদ্দাপীন বা সন্ত্যাসীর নিকটে গৃহস্থের মন্ত্র লওয়া 
নিষেধ কেন ?% বোধ হম, তীভাঁদিগের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে 
সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারা যাঁয়। * 

গুরু। তার একটা কথা আছে। বর্ণাশ্রম ধশ্মান্ুসাঁরে 
গৃহস্থকে গৃহস্থ রাখাই শান্মকারদিগের উদ্দেশ্য, গৃহী যদ্দি 
উদাসীন সন্গ্যাসীর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তগ্ভাব প্রাপ্ত 
হইতে পারেন, এবং তাহাদের আচার-ব্যবহারেও অনেক পার্থকা 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মন্ত্র যে লইর্তে নাই, তাহা নহে; গৃহী 
উদ্দাসীন হইলেই উদাসীনের নিকটে মন্ত্রলইতে পারে। হিন্দুধশ্ 
চারিদিক বজায় রাখিয়া বিধি-ব্যবস্থা করিয়া থাঁকেন। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


৯ 


কুল্ুগুলিনীর পূজা । 
শিষ্য । কুলকগুলিনীর জাগরণ, ষট চক্রভেদ প্রভৃতির কথা 
মাপনার নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু নিত্য পূজা » আরাধনাতেও 
ক্লকুগুলিনীর পৃঙ্জীর ব্যবস্থা দেখা বাঁয়,_সম্ভবতঃ ইহাতে যোগের 
বিধয় নকছুই নাই, তবে এ বৃথা পুজায় প্রয়োজন কি আছে? 
গুরু। যাহারা যোগবলে বলীয়্রন্‌ হইয়া এই সকল প্রথার 
গ্রবন্তন করিয়া গ্ঘাছেন, তীহারা বৃথা পণুশ্রম কৰিবাঁর জন্ক 
মানুষকে একটা নিরমসংঘমের গণ্তির মধ্যে রাখিয়া যাঁন নাই। 
তবে স্মরণ রাখিও, নিত্য পুজা বা! আরাধনা! যোগের প্রার্থসিক 
শিক্ষী। প্রাথমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইয়া কেহ কি বিশ্ব বিগ্তা- 
লয়ের উন্চতর শিক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে? 
শিষ্য। কুলকুগ্ুলিনী-পুজায় যোগের কি প্রাথমিক শিক্ষার 
স্গম হইতে পারে, তাহা আমাকে বনুন। 
গুরু। কুলকুগুলিনী পূজায় এ শক্তি নমবন্ধে জ্ঞান জন্মে ও 
এ শ্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইতে থাকেন। 
কুগুলিনীর ধরন” 
ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং সুন্ষমাং মূলাধার-নিবাসিনীং। 
তামিষ্ট দেবতারূপাং সার্দত্রিবলয়ান্বিতাং। 
কোটি সৌদামিনীভাষাং স্বয়ভ্ুলিঙ্গবেষ্টিতাং ॥ 
“মুলাধার পদ্মের কণিকার (বীজকোষ ) মধ্যস্থিত জিকোণচক্র 


৩৩২ দেবত। ও আরাধন! 


তন্মধ্যে অধোমুখ স্বয়স্তু লিঙ্গ আছেন। সার্ধ [ত্রিবলয় বেষ্টনী, 
্রন্ুপ্ত সর্পাকৃতি অতিস্থত্ম, দ্বাদশাঙ্ুলি পরিমিত শত কোটি বিদ্যু- 
তের ন্যায় প্রভাশালিনী, নিজ ইঠ্টদেবতারূপিনী কুলকুগ্ডলিনী 
শক্তি তাহাকে (ক্বয়স্ভু লিঙ্গকে) বেষ্টন করিয়া! বিরাজিত আছেন ।” 

এই ধ্যানের অর্থ যাহা,_-প্ররুত প্রস্তাবে কুগুলিনী শক্তি 
সেইরূপেই আছেন। নিত্য ইএইরপ ধ্যান করিয়া পূজা করিলে 
নিত্য চিন্তনের ফলস্বরূপে এ দেবী প্রবোধিতা হইয়া পড়েন, এবং 
পৃজকের ও জ্ঞান জন্মিয়া পড়ে । নিত্য নিত্য যে বিষয় ভাবনা 
বা ধ্যান করা যায়, আপনা আপনিই তংসন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, 
ইহা বিজ্ঞান-সশ্মত বাক্য । নিউটন যখন মা্যাকর্ষণের আবিদার 
করেন,-তথন তীহার একান্তিক ধ্যান-ধারণার বলেই আবিক্কত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই! কেবল নিউটন বলিয়া নহে, দিনিই 
যখন কোন নৃতন তত্ব ধা নৃতন শক্তির আবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছেন, 
তখনই তাহাকে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্কায় চিন্তা করিত 
হইয়াছে ;+_-এবং সেই চিস্তা বা ধ্যানের দ্বারা সেই তত্ব তার 
হৃদয়ে প্রকাঁশ পাইয়াছে। মানৃষের দেহ মধ্য সমস্ত শর্িই 
বিদ্ভমান আছে,-কেবল শক্তিকে বশ করিবার উপযুক্ত শন্দিতে 
আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহ! গুপ্ত অবস্থা 
অবস্থিতি করিতে থাকে। কুগুলিনীর 'পুঁজান্তে স্তবপাঠ করিতে 
হয়। স্তবগুলি শ্রবণ করিলে, তুমি হিন্দুর পুঁজ জপ তপ ও স্তব 
পাঠের উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে সক্ষম হইবে । 

শিষ্য! এন্তবাদি আমি শুনিতে ইচ্ছা করি । 

গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

কুগুলিনীর ভ্ভব,_ 


দেবতা ও আরাধনা । «৬৩ 


নমন্তে দেব-দেবেশি যোগীশ প্রাণবল্লভে। 
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়স্তুলিঙ্গবেিতে ॥ 
প্রস্প্ত-ভুজগাকারে সর্বদা কারণ প্রিয়ে। 
কামকলাম্থিতে দেবি মহা ভীষ্টং কুরুষ চ ॥ 
অসারে ঘোর সংসারে ভবরোগ্রাৎ মহেশ্বরি। 
সর্বদা রক্ষমাং দেবি জম্ম সংসার রূপকাৎ ॥ 
ইতি কুগুলিনী স্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেতসধীঃ। 
স মুক্তঃ সর্বপ।পেভ্যোজন্সংসার-সাগরাৎ ॥ 
ইহার অর্থ প্রায়ই ধ্যানের মত, না হইলেও অতি কোমল ; সুতরাং 
অন্বাঁদ করিবার প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম না। এই স্তব, নিত্য- 
পাঠে কুণ্ডলিনী শক্তিকে তৎসন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। বলা 
বাহুল্য; ইহা যোগের প্রাথমিক শিক্ষা। এবং এই শিক্ষা না 


করিয়া ধাহারা একেবারেই নিরাকার ব্রদ্ষলাভে প্রধাবিত হয়েন, 
তাহারা সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
পা 
সাধারণ পুজা প্রণালীর বৈজ্ঞানিকত্ব। 


শিষ্য। আমাদের শার্ত্রে যে সকল পৃজা-প্রশীনী বা পুজার 


পদ্ধতি প্রচনিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যাতত্ব বুঝাইয়! 
দিন। 


৩৪ দেবত। ও আরাধন1 


শুক এ সকল অদ্ভুত আকাজঙ্ষা। পূর্বেই তোমাকে 
বলিয়াছি-_আমাদের শাস্স অনস্ত,__পদ্ধতি বিরাট ; তাহা বুঝাইয়া 
উঠা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়সাঁপেক্ষ,__এমন কি বু জন্ম ধরিয়া তাহার 
আলোচনা করিলেও সমাধা হয় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ 
আধ্যাত্মিকতত্ব কেবল মাত্র বাহ্থজ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা ঘাতক 
না। আধ্যাত্সিকতত্ব বুঝিবার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের 
প্রয়োজন । 

শিষ্য । একটি সীধারণ পুজার সুত্র অবলম্বন করিয়া তাহার 
তত্ব বুঝাইয়া দিলে, একটা সাঁধারণ ধারণা হইতে পারিবে ইহাই 
আশা করি। 

গুরু। তাহা হইতে পারে না। পুথক্‌ পৃথক্‌ দেবতার পৃথক 
পৃথক্‌ শক্তি” _পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্য্য-স্তুতরাঁং পদ্ধতি ও প্রণালী 
প্রস্তুতিও পৃথক্‌ পৃথক্‌। 

শিষ্য । তথাপি একটির বিষর শুনিতে পাইলে, বুঝা যাইতে 
পাঁরে যে, সকলগুলিতে কিছু না কিছু আছে । স্পস্ট কথা বলিতে 
কি, এখন আমাদের ধারণা হয় যে, পাঁথিব ফুল, জল, আতপ 
তুল, পাকা কলা, ধূপ, দীপ ইহাতে দেবতার কি হয়? এগুলির 
লোভাকর্ষণে তাহার! ন্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য মতের 
মান্কুষের নিকটে আগমন করেন! , 

গুরু । আবার “কেঁচেগণ্ুষ কর' কেন? দেবতা সর্বক্জ বিরা- 
জিত,ন্বর্গ স্থক্ষ্ের রাজত্ব, তাই তীহারা সেখানে অবস্থিত। 
ডাকিলে, ধ্যান করিলে-__স্থক্্শক্তির পরিচালনা করিলে তাহারা 
নিকটে আসেন, সে কথা তোমাকে অনেকবার বুঝাইয়! দিয়াছি। 
এক্ষণে যদি দেবতার সাধারণ পূজা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৩৫ 


নিতা্ত ইচ্ছা! হইয্বা! থাকে, তবে যে কোন একটি দেবভার পুজা 
বিষয়ক প্রশ্ন করিতে পার। তোদার কিরূপ ভাবে কোন্‌ বিষয় 
জানিবার ইন্ছা, প্রশ্ন না করিলে আমি বুঝিব কি প্রকারে? 
শিষয। শিবপৃজা করা আমাদের শাস্ত্রের অবশ্য বিধান। 
্রাহ্মণ, শূদ্র, রী জাতি প্রভৃতি সকলের জন্যই শিবপৃজার বিধান 
আছে। যথার্থই কিঃ সকলের পক্ষে শিবপূজা করিবার বিধি 
আছে? 
খুকু | হা, শীস্ে আঁছে৮_ ৃ 
'অস।রে খলু সংনারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
কাহ্যাং বানঃ সতাং সঙ্গে গঙ্গাস্তঃ শু সেবনম্‌.। 
অগ্রিহোত্রান্ত্িবেদাশ্চ যন্ত্ান্চ বহদ/ক্ষণাঃ। 
শিবলিঙ্গাচ্চনত্তিতে কে ট্যংশেনাপিনো লমাঃ ॥ 
স্কন্দ পুরাপম.। 
“অসার সংসারে কা্িবাস, সৎসমাগম, গঙ্গাজল ও শিবার্চন 
এই চারি সাঁর পদার্থ । অগ্নিহোত্র তিনবেদ ও বহু দক্ষিণ-যজ্ঞ এই 
নকল কাধ্য শিবপৃজার কোটি অংশের একাংশের তুল্য নহে।” 
শিষ্য। প্রথমে উহাই বুঝিতে চাহি। সংসারের সমস্ত কার্যের 
উপরে শিবার্চনা এত ভাল কাধ্য হইল কেন? 
গুরু। শিবতত্ব জানিতে পারিলে, তুমি সহজেই উহা অবগত 
হইতে পাঁরিবে। *শশব এই শব্দটা মঙ্গলার্থ বাঁচক। শিব 
ন্রিগুণেরই অংশাংশে অবস্থিত। শিবতত্ব আশু আকধিত হইয়া 
থাকে, সেইজন্য তাহার এক নাম আশুতোষ। পুরাণ প্রভৃতি 
পাঠে তুমি জানিতে পারিবে, যত দেবতা, যত দৈত্য, যত দানব 
প্রকৃত ক্ষমতা ও রশ্বধ্যলীভ করিয়াছে, তাহ! শিব-শক্তি হইতেই 
লাভ করিয়াছে। জ্রিপুরাস্থুর, মহিষাস্মর, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি 


৩৩৬ দেবতা ও আরাধনা । 


সকলেই শিব-শক্তির বলে বিশ্বর্ধ্যবান্‌ ও অতুল বলশালী । শিবই 
পরা প্রকৃতির সাহায্যে আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া আমা- 
দিগকে এখর্ষ্যান্বিত করিতেছেন। তাহার আরাধনায় তিনি 
সহজেই গ্রীতিলাভ করিয়া আমাদিগকে অভীপ্সিত ফল দান 
করিয়! থাকেন । খ্রশ্বর্্যলাভ করিতে হইলে, প্লিবারাধনাই কর্তব্য | 
তাঁহীতেই জড়, সংসাঁরে আবদ্ধ জীবের জন্ত শিবারাধনাঁর এত গুরুত্ব 
ও কর্তব্যতা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । 
শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়। 
তাহার অর্থকি? 
গুরু । যূর্থ! লিঙ্গ অর্থে জননেন্দ্িয় নহে। স্কুল স্থুম্দ্র 
লিঙ্গ এই দেহত্রয়ের কথা অনেকবার বলিয়াছি,_লিঙ্গ অর্থে 
তাহাই । 
শিব্য। আমরা শুনিয়াছি শিবলিঙ্গ এবং যোনি তাহার 
পীঠিকা । এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণও জানা আছে। 
গুরু । প্রমাণটা কি? 
শিষ্য । বলিতেছি,_- 
লিঙ্গস্ত খাদৃখিস্তারঃ পরিণাহে'ছুপি তাদৃশঃ । 
লিঙ্গসা দ্বিগুণা বেদী যোনিন্ডদর্দরদ্মিতা ॥ 
সর্ব্বতো হৃষ্ঠতো হন্বং ন কদাচিদপি ক্ষচিৎ', 
রত্তাদিু চ নিশ্বাণে মানমিদ্দাধশাদ্‌ভবেৎ ॥ 





লিজপুরাণন,। 
“লিজের পরিণাম অন্গসারে ভাহার বিস্তার করিবে । লিজ পরি- 
মাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে । যোনির উদ্ধ পরিমাণে 
ঘোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণও অঙন্ুষ্ঠ পরিমাণের 


দেবতা ও আরাধন। । ৩৩৭ 


ন্যুন করিবে না। রত্বাদির দ্বার! লিঙ্গ নিশ্ীপ স্থলে কোন পরি- 
মাণের নিয়ম নাই”_-আপনার ইচ্ছাহুসারে পরিমাণ স্থির করিয়া! 
লিঙ্গ নিশ্দাণ করিবে ।” 
এই প্রমাণের দারা স্পইতই জানা মায় যে, শিবলিঙ্গ ও 
শক্তিযোনি প্রতিষ্ঠিত, এবং ডাহারই পূজা করিতে হয়। 
গুরু। যুর্থ! তোমাদের শাস্ত-জ্ঞান এ্ূপই | যাহ কেবল 
শক্তি বা! গণ); ধাহাদিগকে পুরাণকারেরাও অফৌনিসস্ভব 
বলিয়াচ্ছেন্ঠ_তাহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা তোমরা কোথা 
হইতে পাইয়! থাক? শাস্বে আছে”_ 
আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। 
প্রলয়ে সর্ববদেধানাং লয়নালি জমুচ্যতে ॥ 
শআকাশ লিঙ্গ, এবং পৃথিবী তাহার আসন। মহাপ্রলয় 
সময়ে দেরগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্তমান 
ছিলেন, অতএব লিঙ্গ বলিক্! অভিহিত হইয়াছেন!” 
আকাশ তত্ব ও পূর্থীতত্বে শিব-শক্তি। শিব-লিঙ্গ পুজান্ব 
আকাশতত্ব ও পৃথ্বীতত্বের আরাধনা করা হয়। আকাশতত্বক্ে 
লইয়াই তোমার পাশ্চাত্য জগতের সমঘ্ত লীলা-খেলা। পাশ্চাত্য 
জগতের যত আবিষ্কার সমস্তই এই আকাশতত্ব বা ইথার লইয়া । 
হিন্দু সেই আকাশতত্বের সহিত পৃথীতত্ব সংযোজন! করিয়া 
তদীয় অর্চনায় আমাদিগকে শক্তিশালী হইবার অধিকারী 
করিবার জ্বন্ঠ কৃপা করিয়া শিবলিঙ্গ অর্চনা ও আরাধনায় 
পন্থা আবিষ্কার করিয়া! দিয়াছেন । 
শিষ্য। অদ্ভুত রহস্ক,-_-আমর! ইহার কিছুই অবগত নহি। 
এক্ষণে, অনুগ্রহ পূর্বক পুজা প্রণাঁলীর ব্যাখ্যা করির! আমাকে 
ক্বতার্ধ করুন । 
জি 


৩৩. দেবতা ও আরাধনা । 





গুরু । পুজাপ্রণালীর কিরূপ ব্যাখ্যা 2 তাহা তুমি 
বলিষা যাঁও। 

শিধ্য। আমরা যে উপায়ে দেবতাদিগের পৃজা করিয়া 
থাকি, তাহা বলুন”_-এবং তাহার তত্ব বা ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিউন। 

শ্ুরু। যে কোন দেবতার পুজা করিতে বসিলে প্রথমে 
আসন শুদ্ধি করিতে হয়। আমি শিব পুজা লইয়াই তোমাকে 
বুধাইতে চেষ্টা করিব। শিব পুজা করিতে হইলে প্রথষে 
আনে উপবেশন পূর্বক আসন শুদ্ধি করিতে হয়'। 'আসন 
শুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্ত এই যে, মনের ভাব এরূপ করা কর্তৃব্য 
যে, আমি যে আঁসনে উপবেশন করিয়াছি, তাহা পবিত্র হইয়াছে ; 
অধিকন্ত মন্ত্র পাঠ-পূর্ববক মন্ত্রশক্তির বলে তাহাতে শক্তিতত্ব 
আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিবে। মন্ত্রাদিও পদ্ধতি মৎ- 
প্রীত "পুরোহিত-দর্পণ” নামক পুস্তকে পাঠ করিবে । আঁসন শুদ্ধির 
পরে সামান্তন্তাস, বিদ্বাপসরণ গণেশ পুজাদি করিয়! অঙ্গন্তাস ও 
করন্তাস করিবে । অঙ্গন্তাস ও করন্যাসে দেহস্থ তাঁড়িৎমক়্ 
পদার্থ উপাসনা কাঁলে যে যে স্থানে থাকা কর্তব্য, তাহাই প্রেরণ 
করা হয়। 

শিষ্য । যদি তাহাই উদ্দেশ্য ও. প্রয়োজন হয়, তবে বোধ 
হু্ন তাঙ্ব অঙ্গুলির চাঁলনাদ্বার! সম্পন্ন হইয়! থাকে, কিন্তু ভবে 
দেবতার বীজ মন্ত পাঠের প্রয়োজন কি? অঙ্গন্তাস 'করন্ান 
করিপাঁর সময় বী্মন্থ পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল 
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দেবতা ও আরাধনা । ৩৩৯ 


টক্ষা টবে” প্রভৃতি সাংকেতিক শবগুলি শিক্ষা! করিয়া ভাহা'র 
ধ্বনি করিবার আবশ্যক কি? 

শিষ্য । তাহাতে এ শব্গুলি প্রতিস্বনিত হুইয়! যে-সাংকে- 
তিক শঙ্প আপতিত হয়, তদ্দারা প্রেরিত ০০০ 
অর্থ বুঝিয়া লয়। 

শুরু । দেবতার আরাধনার রই পরিচালন 
ও পীড়নে তাটিৎ পরিচালিত হয় বটে, কিন্ত যে দেবতার জন্য 
তাহা খ্বেমন ভাবে প্রস্তত হইবে, তাহা সেই দেবতার বৈজিকমন্ত্রের 
ধ্বনিতে সেই সেই স্থলে চালিত হয়। উহা! শতকের অদদীন। 
ভারপরে ভূতশুদ্ধি করিতে হয় । ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য বৌধ হয, 
তোমীকে আর বলিতে হইবে না, আমি পুনঃ পুনঃ এই বিষয় 
উত্তমর্ূপেই তোমাকে অবগত করাইয়াছি। 

শিষ্য । ভূতশুদ্ধির পরে কি করিতে হয়? 

গুরু। ভূতগুদ্ধির পরে ন্ঠাসাদি করিয়া অপ্রতিষ্ঠিত দেবনা 
হইলে, দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। 

শিষ্য। স্কাসাদিতে বৌধ হয়, সাধকের দেহ স্থির ও. কার্য 
ক্ষম করে। 

গুরু। কেবল দেহ স্থির নহে__দেহস্থ শক্তিপুত্লের সমীকরণ 
করিয়৷ তাহাদিগঞ্ষে কাধ্যোস্মুণী করিয়া থাকে । 

শিষ্য । কিন্ত আর একটি কঠিন কথা বা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে । 

শুক। কি? 

শিষ্য অগ্রতিষ্ঠিত দেবতা! হইলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । 
কিন্ত কে কাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে? দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
মান্থুষে করে? ইহা. অতি অসম্ভাবিত কথা । 
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নিিরীিনিা উরি ল7518857 
গুরু । ' তোমাদের নিকটে অসস্তাবিত সকলই । আমার 
একটা কথার উত্তর দাও। 
শিষ্য। বলুন? 

. শুরু । ইচ্ছাশক্তির অগ্রতিহত ক্ষমতা ও ফার্ধ্যকানী শক্তি 
তোঘাঁদের পাশ্টাত্য বিজ্ঞানেও কথিত হইয়াছে । মানুষের 
ইচ্ছাশক্তিতে জড়ের জিনিষ নৃতন করিরা! প্রস্তুত হইয়াছে। 
ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় মানুষ নৃতন কষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, 
- তাহা তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সন্মত 1” | 

শিষ্য। হা। 

গুরু । পার্থিব জড়ের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাও 
সেই ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, আর যে মন্ত্র ও বীজ পাঠ করা হয়,__ 
তাহাতে কোন্‌ শক্তি আবিভূতি হইবে, তাহারই অধ্যাসন 
বিসর্জনও এঁবপ। 

শিব্য। বুঝিলাম! তারপরে, কি করিতে হয়? 

গুরু। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে ধ্যান পাঠ করিতে হয়। . 

শিষ্য । ধানের অর্থ পূর্বেই বলিয়াছেন, মন্ত্রের প্রতিপাগ্য 
বিষয়ের চিস্তা করা। ৃঁ 

গুরু। হী, তাহাই । ধ্যান ভিন গ্রকার, স্কুল ধ্যান, সুক্ষ 
ধ্যান ও জ্যোভি-ধর্টান। যাহাতে সৃষ্ঠিময় দেবতাকে ভাবনা করা 
যায়, তাহার নাম স্থুল ধ্যান; যাহাস্থার' তেজোম় ব্রদ্ম বা প্র্ক 
তিকে ধ্যান করা যায়, তাহাকে জ্যোতিধ্যান এবং যাহাদারা 
বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুলকুগুলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার 
ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে লুক্ছে ধ্যান বলা ফার়। নিত্য পৃজায় 
যে ধ্যান কর! যায়, তাহাকে স্কুল প্যানই বলা যায । 


দেবতা ও আরাধন] | ৩৪৯ 


শিক্য। শিবের ধ্যানে কি বুঝিব, তাহার ক্ষগেরই না হয়, 
ব্যাখ্যা বুঝিলাম, কিন্তু সাধক বা! পুজকের কি উপকার হইবে, 
তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পারি না । মনে করুন, ধ্যান অর্থে 
ধ্যান-মন্ত্রের পতিপাস্ত-রূপের অবিচ্ছির চিস্তা করা। কিন্তু সে 
কূপের চিস্তা করিলে সাঁধরের বা! পৃজকের থে উপকার হয়, 
তাহা আমার বুদ্ধিতে আসে না, অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন ! 
গুরু । ধ্যানই মন স্থির করিবার একমাত্র উপায় । তোমাকে 
বোধ হয় বলিতে হইবে না যেঃ দাধন-পুজন প্রভৃতি সকলের 
উদ্ধেশ্তাই মনের একাগ্রতা সাধন করা। মনোবৃত্তি একমুখী 
হইলে জগতের কোন খ্রশ্বধ্যই তাহার করতল গত হইতে বাকি 
থাকে না; সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে । আমাদের মুনি 
খধিরা যে সর্বক্ষমতাঁপ্ন ছিলেন, তাহ মনের একাগ্রতা হইতেই । 
ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি যে সকল আশ্চর্য 
কাণ্ড দেখিয্বা থাক, উহাঁও মনের একা গ্রতার ফল। মনের বৃত্তি 
সমুদয় একমৃখ্থী হুইলে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না,_সে 
মানবদেহ পাষাণে পরিনত করিতে পারে, কার্য তরণী স্বর্ণ 
করিয়া দিতে পারে । দেহের “অস্তব্্ভী অথবা বাহিরের কোন 
প্রদেশে যখন মন কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার শক্তি লাভে করে, তন 
সে ক্রমশ: একদিক্েই অবিচ্ছেদু-প্রবাছে যাইবে । যখন ধ্যান এত- 
দূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইবে যে, উহার বহির্ভাগটা পরিত্যক্ত হইয়া 
কেব্ল অন্তর্ভাগটির দিকেই ছআর্থাৎ ইহার ধনের দিকেই মন 
সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নামই সমাধি । 
যে মভ্যত্তরীগ কারণ হইতে বান বস্তর অন্গভূতি উৎপর হইয্বাছে, 
তাহার পর মন্‌ সংলগ্ন রাখিতে পারিলে সেইবপ শৃক্কিসম্পন্ন 


সপন 


৩৪২ দেবত। ও আরাধন]। 


মানুষের অন্নাধ্য আর কিছুই থাকে না। সমুদ্র প্রন্কতিই তাহার 
বশীভূত হয়। 

আমাদের দেশে দেবতার পূজা করিয়া মহামারি নিবারণ, 
মোকর্ধমায় জয়লাভ করান, ব্যাধির আরোগ্য, বিপদের নিবারণ 
প্রুতি যাহা কিছু হইবার কথ! শুনিয়া! থাক, ধ্যানবলেই তাহা 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । যাহারা প্রর্কত ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া- 
ছেন, তাহাদের দ্বারা না হইতে পারে, জগতে এমন কোন কাধ্য 
নাই। শির্জ পুজ্গায় সেই ধ্যানশিক্ষার প্রথম সোপান। 

শিষ্য। কেবল ধ্যান করিয়া গেলেই কি ধ্যান করিবার ফল 
পাওয়৷ যাইবে ? 

গুরু । হা প্রথমে স্থুল ধ্যান করিতে করিতে আপনিই সু 
ধ্যানের ক্ষমতা আসিযা পড়িবে। ধ্যানের যে মন্ত্র বা শব্দ, উক্ত শব্দ- 
দ্বারা প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিয়া থাকে--কম্পন 
আলদিলেই, হ্বায়বীয় গতির উৎপত্তি হয়। অতএব, স্থায়বীয় 
গতিতে এঁ কম্পন মনে লইয়া গিয়া! পহুছিয়! দেয়। মনে কম্পন 
উপস্থিত হইলে, আমাদের বাহ্‌ বন্তর জ্ঞান উদয় হয়। এই বাহ 
বস্তটিই আকাশীয় কম্পন হইতে মানপিক প্রক্রিয়া পধ্যস্ত 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন গুলির কারণ। শ্াস্থে এই তিনটিকে শব্দ, 
অর্থ ওজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয়ে ক্রঘে, ক্রমে অভ্যাসের 
বলে এমন শক্তি উপস্থিত হয়, যাহা ছ্বারায় লুম্দ্বাতি-নুক্ ধ্যানের 
ক্ষমত| জন্মিয়। থাকে । তখন অবলম্বন ব্যতীতও ধ্যান করিবার 
ক্ষমতা দন্সিয়! থাকে । 

. শিষ্য । ধ্যানের পরে উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়? 
শুরু । হা. 


দেবর্ত। ও আঁরাঁধন। ] ৩৪৩ 


স্পেস সপ াশাটীশীশীীীীশীশীশীীাশীাশশপাাীপীটী 


শিষ্য । দেবতা সুক্ষ শক্তি। আমাদের প্রদত্ত আতপ 
চাউল, পক রস্তা, ধৃপ দীপ, নৈবেগ্য যাহা কিছু, তাহা কি তীহারা 
ভোগ করিতে পারেন ? 

গুরু । হা, পারেন । 

শিষ্য । কি প্রকারে ? 

গুরু । সমস্ত ভ্রব্যেরই স্থুল, সুঙ্ম এবং সথক্মাদপি সুক্ক্ম অবস্থা 
বা ভাগ আছে, তাহা! অবগত আছ ? 

শিষ্য । হা তাহ! জানি। 

গুক। ঘধিনি যেরপ অবস্থপন্ন, তিনি সেই প্রকার অবস্থা- 
পন্ন দ্রব্য-ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাগণ যেমন স্থক্ষ- 
শক্তি” আমাদের প্রত ভ্রব্যের সুক্াংশও তেমনি তীহারা গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। 

শিষ্য । কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না? 

শিষ্য । দেবতারাও কি আমাদের মত আহার করিয়। 
থাকেন? তাহাদেরও কি আমাদের মত মুখ, রসনা, দত্ত, ক্- 
নালী, উদর প্রস্তৃতি আছে ? 

গুরু। না। 

শিব্য। তকেেআহার করেন কি প্রকারে ? 

গুরু। আহার করা অর্থকি? আমরা স্থুল দেহী-_স্থুল- 
ডব্যগুলি দেহস্থ করিবার জন্য বা দ্রেহরূপে পরিণত করিবার . জন্ব 
দেহ-গহ্বর দ্বার! প্রচালন পূর্বক দেহস্থ করিয়া! দেই,_-এই না? 

শিষ্য। হা, তা বৈকি। 

শুরু । তাহারা সক্মশক্ি-_লুক্মভাগ দেহস্থ করিয়া লয়েন। 


৩৪৪ দেবতা ও আরাধন1 | 


গহ্বর দ্বারা' প্রচালিত ন! করলেই যে, ভ্রব্যভাগ গৃহীত হয় না, 
চাহ কে বলিল? বাতাসের কি দেহ আছে ? 

শিষ্য। লা! 

গুরু। বাতাস, কুন্থমের ুক্ম-ভাগ পরিমল গ্রহণ করে 
কেমন করিয়া? বাতাস যদি পরিমল. গ্রহণ করিতে না পারিত, 
আমর! কখনই ফুলের গন্ধ পাইতে পারিতাম না। হোমিওপ্যাথিক 
উষধের ডাইলিউসনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমার কথা৷ বুঝিতে 
সক্ষম হইবে । স্পিরিট কাষ্ঠের স্ুন্দাদপি হুল্কাংশ কিরূপে' গ্রহণ 
করিয়া থাকে? দেবতাগণও আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির বলে 
সমাগত হইয়া আমাদের প্রদত্ত নৈবেস্যের সুস্ীদপি সুশ্াংশ অর্থাৎ 
তাহাদের মত স্ুক্াংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

শিষ্য। তবে উহা বৃথ! প্রদত্ত হয় না? 

গুরু । নিশ্চয়ই নহে। 

শিষ্য। কিন্ত আর একটি কথা। 

গুরু । কি বল? 

শিষ্য। দেবতাগণও কি আমাদের মত দ্রব্যলোভী ? আমর! 
যেমন ভেটাদি পাইলে, দাতার উপরে সম্তষ্ট হইয়া তাহার মনো- 
বাঁসনা পূর্ণ করিয়া! থাঁকি, দেবতাগণও কি. আমাদের নিকটে তদ্রপ 
নৈবেগ্াদি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ'করিষা থাকেন । 

গুরু । না, তবে আমরা যে শক্তিকে উদ্বোধিত করিব,__-সে 
শক্তির দ্বারা কার্ধ্য করিয়া লইব, ভাহাকে সবল, নুপুষ্ট এবং 
কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, দেবশক্তি আমা- 
দেরই নিকট । ইহ! অতীব গুহাতন্ধ । 
 শিধ্য। তারপরে বিসঙ্জনের কথা ত পূর্বেই বলিক্কান্ছেন। 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৪৯ 


কিন্ত জপের বিষয় কিছুই শোনা হয় নাই। জপ'ফরিলে কি 
হয়? 


গুরু । পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, 
তঙ্জপন্তদর্ধ ভাবনং। 


সবপ্রতিপাদ্য বন্তর যে ভাবনা, তাহার নাম জপ। জপ 
বলিতে কেবল মন্ত্র আবৃতি কর! নহে। তবে ভাবনার সঙ্গে 
সঙ্গে মন্ত্রও আবৃত্তি করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের উচ্চারণ ছার! 
সেই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া! থাকে 1” 

শিষ্য । পুজায় আর কি করিতে হয়? 

গুরু । আত্ম সমর্পণ । 

শিষ্য। আত্ম সমর্পণ কি প্রকার? 

গুরু। মন্রপাঠ করিয়া মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় টিস্তা করিতে 
হয়। " 

শিষ্য। সেকি প্রকার? 

গুরু। এই শিব পূজায় যাহা বলিতে হয়, শোন। পুজার 
সময়, যে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়, সেই অর্থপাত্রস্থিত জল 
দক্ষিণ হ্তে লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। 

শিষ্য। সেই মন্ত্রটি আমার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, 
তাহা হইলে বুঝিছ্ে পারিব, সেই মন্ত্রের প্রতিপা্ঘ বিষয় কি? 

গুর। মন্ত্রগুলি এবং পুজার পদ্ধতি আদি সমস্ত “পুরোহিত 
দর্পণ” দেখিতে পাইবে । তবে যখন শুনিতে চাহিতেছ, তখন 
বলি শোন, 

প্রাণবুদ্ধি দেহধর্্মাধিকারতে। জাগ্রং স্বপ্ন্থযুণ্ত্- 
বন্থান্ুু মনস! বাচ। হস্ত্যাভ্যাং পন্ত)ামুদরেণ শিখা 


ত£৬ দেবতা! ও আরাধনা । 


ঘৎ স্মৃতং যহুক্তং যংকৃতং তহ সর্বং শ্রাশিবায় 
স্বাহা। মাং মদীয়াং সকলং সম্যক শ্রীশিবচরণে 
সমপয়ে ॥ 

শিষ্য । বুবিয়াছি, পুজ্য দেবতায় আত্ম-মিএণই ইহার উদ্দেস্ট। 
সা্ব্যবস্থা। তারপরে বোধ হয় প্রণাম স্তব কবচ পাঠ ইত্যাদি? 

শুরু । হা। 

শিষ্য । শ্ববাদি পাঠে কি হয়? 

গুরু। তাহার গত লীলা দর্শন হয়। : 

শিষ্য । ভয়ানক কথা ! 

গুরু । কি ভয়ানক? 

শিষ্য । গতলীলা শ্রবণ করা হয় বলিলেই সুষ্ট হইত) গত- 
লীলা দর্শন হইবে, কি প্রকারে? 

শুরু। তাহা হইতে পারে। 

শিষ্য |. কি প্রকারে পারে, তাহা আমাকে বলুন। আপ- 
নার নিকটে এই সকল বিষয় যতই শুনিতেছি, ততই যেন এক 
নৃতন রাজ্জ্যে প্রবেশ করিতেছি । 

গুরু। আঙ্ি সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । সন্ধ্যোপাসনার সময় 
উপস্থিত, অন্য দিন এ সকল কথার আলোচনা করা যাইবে । 

শিষ্য। তবে প্রণাম, অগ্য বিদায় হই। 








অফীম অধ্যায়। 


এ্ারা (১৯ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সাপটি পি 


তাস্ত্রিকী-সাধনা । পু 

শিষ্য। বৈদিক ও পৌরাণিক সাধন! ব্যতীত দেবতা আরা- 
ধনার জন্ত তাস্ত্রিক বিধান প্রচলিত আছে? 

গুরু । প্রচলিত কি, অরধিকাংশস্থলেই তন্ত্রের মতে দেবতী- 
গণের আরাপনা হইয়া থাকে; এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা 
আরাধনার অতি শ্রীন্ব ফলল!ভ হইয়া থাকে । 

শিষা। তাহার কারণ কি? 

গুরু। তাম্ত্বিকগণ এরূপ সহজ ও সরলপন্থা সকল আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, ষাহ্রতে মানব যোগের পথে অগ্রসর হইতে পারে। 

শিষ্য । তত্ত্রের প্রচলিত মত কি ভাল? অনেক স্থলে যেন 
ভাহ। পাথিব ভোগৈশ্বধ্যের কথ! বলিয়া জ্ঞান হয়। 

গুরু। তুমি বোধ হয় মগ্য মাংসাদি সেবন সন্বন্ধীয় কথাই 
বলিতে যাইতেছ ? 

শিষ্য। আজ্ঞা হা। 


৩৪৮ দেবতা ও আরাধনা । 


গুরু। “কিন্ত ত্্শান্্র আলোচনা ক্রিলে তোমার বোধ হয় 
.এ ভ্রম থাকিত না। 

শিষ্য। আপনি বোধ হয় মস্ত মাংসাদির অন্ত প্রকার শর্থ 
জানাইতে চাহেন? 

গুরু। না, সে কথা পরে হইবে । আপাতত: এই কথা 
বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ধে, তন্্রশান্ত্র শিববিরচিত-_যাহা৷ যোগের 
অত্যুত্তম রত্বোজ্জল”*পস্থা,__তাহা কেবল পাধিৰব ভোগের জন্ 
কষ্ট হইয়াছে, ইহা চিন্তা করাও মহাপাতক। যে ভত্্শস্সে 
ধ্রূপ বিষয়োপভোগের কথা লিখিত আছে, সেই তত্ত্রশাস্্ব কি 
ব্রহ্মজাঁনে অদর্শী ছিলেন? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে তোমাকে এই 
বিষয়ে একটু শুনাইতেছি। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, তন্ত্রের 
বক্তা স্বয়ং পরম যোগী মহাদেব, আর শ্রোত্রী আগ্ভাশক্তি ভগবতী । 

“দেবী কহিলেন, হে দেব দেব মহাঁদেব! আপনি দেবগণের 
গুরুরও গুরু, আপনি যে পরমেশ পরব্রন্ধের কথা বলিলেন, এবং 
খাহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, 
হে ভগবন্! কি উপায়ে সেই পরমাত্মা প্রসঙ্গ হুইয়া থাকেন? 
হে দেব । তাহার সাধন বা মন্ত্র কিরূপ ? সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের 
ধ্যানই বা কি'? এবং বিধিই বা কিরূপ? হে প্রভো ! আমি ইহার 
প্রকত তত্ব শুনিবার জন্য সমুতসুক হইয়াছি; অতএব কঁ্পা 
করিয়া আমাকে বলুন । 
_. সদাশিব বলিলেন, হে প্রাণবন্লভে ! তুমি আমার নিকটে 
শুজ্ধ হইতে গন ব্রন্মতত্ব শ্রবণ কর। আমি এই রহস্ত কুত্রাপি 
প্রকাশ করি নাই। গুস্থ বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষ! প্রিয় পদার্থ, 
তোমার প্রতি ম্বে আছে বলিয়া আমি বলিতেছি। সেই 





দেবতা ও আরাধনা । ৩৪৯ 








সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরম্র্ধকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? হে 
মহেশ্বরি ! যিনি সত্যাসত্য নির্বিশেষ এবং বাক্য ও মনের অগো- 
চর, তাহাঁকে যথাষথ স্বরূপ বা লক্ষণ দ্বারা কিূপে জানা যাইতে 
পানে? ধিনি অনিত্য-জগন্মগুলে সৎরূপে প্রতিভাত আছেন, 
বিনি ব্্ষস্বরূপ, সর্বত্র সমদৃষ্ট, সমাধি-সাহায্যে ধাহীকে জানিতে 
পারা যায়, ধিনি ঘ্ন্বাতীত নির্ববিকল্প ও শরীর-আত্মজ্ঞান পরি- 
শূন্য, ধীহা হইতে বিশ-সংসাঁর সমূদ্ভূত হইয়ীছে, এবং ধাহাতে 
সদুস্থুত হ্রইয়া, নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, ধাহাতে সকল 
বিশ্ব লরপ্রাপ্ত হইয়া থাঁকে,এইবূপ লক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা যাঁয়। 

কিন্ত সে কি প্রকার ব্যাপার, তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে । 


মৃথ19 


তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃরষানহিতা! প্রিয়ে। 

তত্রাদৌ কথয়ান্যাদ্যে মন্্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ | 
মহানির্বাণ তঙ্; ওর উঃ | 
“হে প্রিয়ে । তটস্কলক্ষণের সাহাষ্যে ধাহারা ব্রদ্ষলাভে 
ইচ্ছ,ক, তাহাদের পশ্চাল্লিখিত সাধনা আকাজ্ষা করে,--আমি 

সেই সাধনতত্ব তোমাকে বলিতেছি,_শ্রবন কর 1?” 
ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে ? যে অন্ত ব্র্ষের স্বব্প অবগত 
হইয়া তাহ! সাধাররপ্ণর অধিগম্য নহে, এবং তটস্থ লক্ষণে আরা- 
ধনা করিলে শীন্র তীহাঁকে লাভ করিবার উপায় করিবার জন্যই 
ঙ্কের সাঁধনা শিবকর্তৃক প্রবর্ঠিত হইরাঁছে। ইহাতে কি এখনও 
বুঝাইয়! দিতে হইবে যে, তন্ত্রোক্ত সাধনা, অতি পবিত্র; এবং 

তাহা মোক্ষ-প্রীর্ধির সহজ উপায়। 

শিষ্য । বর্তমান কালের অনেকে বলিয়া থাকেন, তান্ত্িকী 


৩৩ 


৩৫০ দেবতা ও আরাধনা 


সাধনা আধুনিক ত্রাক্ষণদিগের কল্লিত-পস্থা । তন্ত্রের কাল, চৈতন্গ 
দেবের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বলিয়াই তাহারা অন্গমান করেন । 
তাহারা বলেন, তস্বোক্ত সাঁধনা-প্রণীলীতে কোন সার পদার্থ 
নাই ।  প্রত্যুত, অনেক ব্যভিচারের কাধ্য আছে। 

গুরু । বর্তমান কালের অনেক অনেক বিষয়ই অন্ুমাঁন 
করিয়া থাকেন। অনেকে অনুমান করেন, বেদ রুষকের গান, 
রামায়ণ মহাভারত অসভ্য-ব্রাক্ধণ-লিখিত অশ্রীল গাথা, 
পিতা পিতামহ সভ্যতাহীন,মাতা ভগিনী উলঙ্গিনী ও* অশি- 
্মিতা,এবং পক্ষম বিশেষের ভিম্ব ও জন্য বিশেষের মাংসাভার 
না করাঁতেই ভারতবাসী অধংপাতের তমোমস্ গুহায় প্রবিই হই- 
ভেছে, এবং ম্যালেরিয়া বল, কলেরা বল, দুর্ভিক্ষ বল, জল-কষ্ট বল 
এবপ ঘটিবার কারণ বাল্যবিবাহ--এ সকল তীহারা নন্মাল 
করিন্বা থাকেন। বীনরগুলা যে, তীহাদের আদিপুকষ, তাহাও 
তাহারা অন্থমান করেন? তাহাদের অন্রমানের বালাই লইয়া মরি, 
-কিস্ত সে সকল অন্কমানে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? 
ধাহাব্রা এ সকল মন্রমাঁনের নিক্তি লইয়া তৌল করিয়া এই সকল 
দর্শন করিতেছেন, বল! বাহুল্য তাহারা কোন পুরুষে তন্থশাস্থ 
আলোচনা 'করা দূরে থাকুক, দর্শনও করেন নাই,-হয়ত 
“ভম্থ” বানান করিতেই তাহাদের চক্ষু স্থিধ, হইয়া যায়। তত 
শান যে, কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি যৌগ এবং কি ভাব- 
সাগর, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার অধিকাঁর কাহারও নাই। 
তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করিলে; মুগ্ধ ও বিম্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে 
ভর, ধাহাবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর উন্নত সীমায় অপিরোহণ 
করিয়াছিলেন, তাহারা কি মানুষ না দেবতা ছিলেন! তস্ত্রে 


দেবতা ও আরাধন। । ৩৫৬ 


আবিক্কিয়া, তস্বের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার 
সকল দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে, উহা মানুষ কন্তুক আবি- 
ফ্ুত হয় নাই, _বান্তবিকই দেবদেব পরমযোগী শিব কর্তৃক উহার 
প্রচার হইয়াছিল । তন্ত্রে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার 
পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়া পাইতে হয় না,_তন্ত্রোক্ত সাধন- 
প্রণালীতে শীদ্রই ফল প্রার্ হওয়া যাঁয়। তন্ত্রের কথা এই যে, 
কলির মান্ষ অল্লীষ্ু ও অল্পবিত্ত হইবে, তাহাদের দ্বারা কঠোর 
সাধনা সম্ভব হইবে না,তাই সেই অল্লায়ুঃ, অল্পবিত্ত, অল্প 
মেধাবী জীৰের নিস্তারের জন্য মহাদেব এই পথের আবিষ্কার 
করিয়াছেন । সে কথা, তন্ত্রশান্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন । 

আমি মহাঁনির্বাণতন্্ হইতে একটু তোমাকে এ স্থলে শুনাই- 
তেছি। কিন্ত মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ শুনাইতে অনেক 'সময় 
অতিবাহিত হইবে বলিম্না কেবল বাঙ্গীলাটুকু শুনাইব। মৃলগ্সোক 
দেখিবার প্রয়োজন হইলে, মহানির্বাণ তত্ব দেখিবে। আজি 
কালি মহানির্ববাণ তন্ত্র অতি সুলভ হইয়াছে । যে টুকু তোমাকে 
গুনাইতেছি, উহ মহানির্বাণতস্ত্রের প্রথম উল্লাসের অষ্টাদশ শ্লোক 
হইতে তিষ্লান্ন লোকের অনুবাদ বলিলাম, মূলের সহিত উহার 
প্রত্যেক বর্ণ মিলাইয় দেখিতে পার। র 

আগ্যাশক্তি কাঁইলেন,_“হে ভগবন্! আপনি সর্ব ভূতের 
অনীশ্বর এবং সকল ধশ্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ; হে ভগবন্‌! আপনি 
অন্তধ্যামিত্ব নিবন্ধন ব্রঙ্গাণ্ডের নিখিলতত্ব অবগত আছেন । ১৮। 
আপনি কুপাপরবশ হইয়া সর্ববধশ্ম সমন্থিত চতুর্ব্বে প্রকাশ করিয়া- 
ছেন) এঁ বেদ সকলে সমুদয় বর্ণ ও আশ্রমের বিধি ব্যবস্থীপিত, 
আসছে ।১৯। আপনার কথামত যাগ-যজ্জাদি সাধন করিয়া 


৩৫২. দেবত! ও আরাধনা 


সতাযুগের পুণ্যবান মন্ষ্যের৷ দেবতা ও পিতলোকের তৃপ্থি সাধন 
করিতেন । ২০। তত্কালীন লোকেরা জিতেন্দরিয় হইয়া বেদীধ্য- 
যন, পরণার্থ চিন্তা, তপস্তা।, দয়! ও দানশীলতার দ্বারা ম্হাবলবাঁন 
মহাঁবীধ্য-সম্পন্ন ও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন । ২১.। তীহার৷ 
দৃঢত্রত, দেবকল্প ও মর্তবাপী হইয়াঁও দেবলোকে গমন করিতেন : 
সে সময় সকলেই সত্যাবাদী সাধু ও সংপথাবলম্বী হ্িলেন। ২২। 
তৎকালে রাজার! সত্য-সঙ্গল্প ও প্রঙ্গাপালনপরাগণ ছিলেন 
সাহারা পরদ্থীকে মাতার বায় এবং পরের পুত্রকে আপন পুন্রের 
লগা দর্শন করিতেন । ২৩। সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে 
লোঁঙ্রের হায় দেখিতেন, এবং সকলেই স্বধন্মনিরত ও সৎ পথাবলম্বী 
ছিলেন । ২৪ 1 কেহই মিথ্যাবাদী, প্রমাদী, চোর, পরদ্রোহী 
ও দুরাশয় ছিল নাঁ। ২৫। তাহার! মাংসধ্য, রোৌষ, লোভ 
বা কামৃকতাঁর হন্তে নিপতিত হয় নাই; সকলেরই অন্তঃকরণ 
সৎ ও আনন্দময় ছিল । ২৬ | তৎকালে বসুন্ধরা নানা শশ্তশালিনী 
ছিলেন, জলদাঁবলী কাঁলে জলবর্ষণ করিত, গাভীগণ ছুপ্ধভারাবনত 
ও বৃক্ষ নকল কলভরে পূর্ণ ছিল। ২৭। সে নদয়ে অকাল মৃত্যু 
দুর্ভিক্ষ বা রোগ ভদ্ব ছিল না; সকলেই স্বাঃপুই, নীরোগ, তেজস্বী 
9 রূপ গুণ সমন্বিত ছিল। ৯৮। স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না। 
সকলেই স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিল ॥ ব্রাঙ্গণ,' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 
শূদ্রগণ সকলেই নিদ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অগ্রবর্তী হইতেন। ২৯। 
তীহারা আঁপনাঁপন জাতীয় ধাশ্মের অন্ষ্ঠান করিয়া নিশ্তারপদ 
প্রাপ্ধ হইয়াঁছেন। সত্যবুগাবসানে ভ্রেতাসমাগমে মাপনি পর্মের 
কথঞ্চিৎ অঙ্গই'নতা দেখিলেন। কারণ, সে সময়ে মন্তব্যগণ 
বেদোক্ত কর্মদ্বারা আপনাদের ইঞ্টসাধনে অনদর্থ হইলেন; তাহারা 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৫৬ 





জানিলেন, বৈদিককাধ্য সামাধ। করা নিতান্ত সাধনা- সাপেক্ষ, এবং 

বহুতর ক্লেশ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৩১। মানবগণ 
যখন বৈদিককাধ্য সাধনে অপারগ হইলেন, তখন তীহাদিগেও 
অন্তঃকরণে সমাণি চিন্তার উদয় হইল; তীহারা বেদোক্ত কাঁধ 
সাধন বা তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারিরা খিগ্যমীন হইলেন ।৩২। 
আপনি তংকালে বেদার্থমন্ব স্বৃতি শাস্্ গ্রকটন করিয়া তপস্তা 
বেদাধ্যয়নে অক্ষম লৌকদিগকে ছুঃখ শোৌক ও পীড়াদায়ক পাতক 
হইন্তে উদ্ধার করিয়াছিলেন,_-আপনি ভিন্ন এই ঘোরতর সংসার- 
সমৃদ্র হইতে জীবগণকে কে আর রক্ষা করিতে পাঁরে ? ৩৩--৩৪ । 
আপনি পিতার স্তান়্ অধম জীবের পাঁলন কর্তা, ভরণ-পোঁষণ-কর্তী 
ও উদ্ধার-কর্তা,_আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণ-বিধাতা। অনন্তর 
ঘখন দ্বাপর যুগের প্রবর্তনা ঘটিল, তখনই স্বতি-সম্মত ক্রিয়াদি 
প্রীণ পাইতে লাঁগিল। ৩৫ । তংকালে ধশ্মের অর্ধলোপ ঘটে, 
স্বরাং মন্ুষ্যগণ নানাপ্রকার আর্ধি-ব্যাধি-পরিপূর্ণ হইল ; এই 
ন্য়ে আপনি সংহিতা! শান্সের উপদেশ প্রদানে ঘন্থয্যকে উদ্ধার 
করেন । ৩৬ এক্ষণে সর্ব ধশ্মলোগী, ছুষ্টকশ্ম-প্রবন্তক, দুরাঁচার 
চষ্পঞ্চ কলির অধিকার । ৩৭। এই কালে বেদ প্রভাব খব্বী- 
কৃত হইল, স্বৃতি ও বিস্বৃতি-সাগরে মগ্রপ্রায় এ সময়ে নানা 
প্রকার ইতিহাসপূ্ব নানাপথ প্রদর্শক পুরাণাঁদির নাম পথাস্ত 
প্রকাঁশ থাকিবে না; সুতরাং স্কলেই ধন্ম কম্মে বিমুখ হইয়! 
উঠিবে। ৩৮--৩৯। কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল মলোন্মত্ত, সর্বদ] 
পাঁপনিপ্ত, কামুক, অর্থলোলুপ, ক্রুর, নিষ্টর, অপ্রিযভাধী ও শঠ 
হইয়া উঠিবে। ১০। এই কাঁলের লোকেরা অল্লায়ু, মন্দমতি 
রোগ-শোঁক-সমাচ্ছন্র, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকাধ্যপরাঘণ 


৩৫৪ দেবতা ও আরাধন। । 


হইবে । ৪১। এই কালে সকলে নীচ সংসর্গে রত, পরশ্বাপহারী, 
পরনিন্দা পরদ্রোহ ও পরগ্রানিতৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। 
৩২ পরস্্ীহরণে ইহারা পাঁপশঙ্কা বা ভয় করিবে না 7 
ইহারা নির্ঘন, মলিন, দীন ও চিররুগ্র হইয়া কালাতিপাত 
করিবে। ৪৩। ত্রাঙ্গণগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি-বিরহিত হইয়! শৃত্রের 
নায় আচারবান্‌ হইবে ; তাঁহারা লোভের বশীভূত হইয়া অধাজ্য 
যাজন করিবে, এবং ছর্ব্বন্ত হইরা পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে । ৪৪ । 
ইহারা মিথ্যাবাদী, মূর্থ দাস্তিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে 
কন্ধ! বিক্রয় করিবে, পতিত ও তপোব্রত ভষ্ট হইয়া কাঁলাতিপাত 
করিবে । ৪৫1 কলিষুগের ব্রাদ্ষণেরা লোক-প্রতীরণার উদ্দেশ্য 
জপ ও পৃজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধাভক্তি 
কিছুই থাকিবে না। ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পতিতের কাধ্য 
করিয়া ও আপনাদের পাগ্ডিত্যের পরিচন্ব প্রদান করিবে । ৪৬ | 
ইহাদের আহার, কার্য, ও আচার জঘন্থা হইবে, ইহারা শূদ্রের 
পরিচাঁরক হইয়া শৃদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শৃদ্রানী গমনে লোলুপ 
হইয্বা উবে । ৪৭। কলির মানব অর্থলেভে নীচ জাতীয় 
ব্যক্তিকে আপনার পত্তীবিনিয়োগ করিতেও কুন্ঠিত হইবে না। 
ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কিংবা পানাদ্দির নিষ্বম থাকিবে না ;- 
ইহারা সর্বদা ধশ্মশাস্ত্ের গ্লানি ও সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে 
থাকিবে 1৪৯। ইহাদের নিকট সংকথার আলাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত 
হইবে ন!। যাহা হউক,_জীবগণের উদ্ধারের জন্য আপনি তন্্ 
শান্্ গ্রণরন করিয়াছেন । ৫০ । আপনি ভোগ ও অপবর্গ-বিবয়ক 
বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবী- 

গণের মন্ত্র ও যন্ত্রাদির নাঁধনোপায় আছে। ৫১। আপনি হগ্টি 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৫৫ 


স্থিতি ্রনৃতির লক্ষণ ও নানাপ্রকার স্তাসের কথা বলিয়াছেন $ 
আপনি বদ্ধাসন ও মুক্ত-পল্মাসন প্রতি অশেষ প্রকার আসনের 
কথাও বলিয়াছেন । ৫২ । যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্র সাধনা ঘটেঃ 
আপনি তাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাঁবের সাধন! বলিয়াছেন, 
তত্ত্যতীত শবাশন, চিতারোহণ, ও মুগ্ডসাঁধন প্রভৃতির কথাও 
বলিয়াছেন । ৫৩।৮% 

তন্ত্র হইতে করিরা উদ্ধৃত তোমাকে যাহা শ্রথণ করাইলাম, 
তাহাতে তুমি কি বুঝিতে পার নাই বে, তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর 
অন্ধকার হৃদয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ নহে। 
ইহা ভোগাসক্ত জীবের ভোগের পথ দিয়! নিবৃত্তির পথে সহজে 
খাইবার অতি উতকুষ্ট পদ্ধতি সকলে পরিপূর্ণ । তন্বোক্ত বিধানে 
আরাধনা করিলে, দেবশক্তি অতি সহজে ও অল্প সময়ে লাভ করা! 
বার। বলাবাহুল্য দেবশক্তি আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিতে 
পারিলে, মানুষ দেবতার শ্যায় হইয়া বিভৃতি প্রকাশে সক্ষম 
হয়, এবং ক্রমে ঈশ্বর-প্রেমষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
কলির লক্ষণ ও কর্তব্যতা | 


শিষ্য। আপনি কলিকালের জীবের জন্যই তান্ত্রিক সাধনের 
শ্রে্টতা এইবূপই বলিলেন, এবং কলিকালের মানবের স্বভাৰ 
যেরূপ হইবে, প্রধান্তঃ তাহারও কীর্তন করিলেন। আমি 


৩৫৬ দেবতা ও আরাধনা । | 


ৃ শুনিয়াছি, শানে কলির মানবগণের স্পষ্টুলক্ষণও বর্নিত হইয়াছে । 
সেকি গ্রস্থে? 
গুক্লু। বহুল পুরাঁণে, বহুল তন্ত্রে কলির লক্ষণ বর্ণিত হইয়।ছে। 
বিশেষতঃ ভবিষাপুরাণে কলির মানবগণ যেরূপ আচার 'বাবহার 
সম্পন্ন হইবে, দেশ ও দশের অবস্থা যেরূপ হইবে, তাহার বর্ণনা 
করা হইয়াছে । মহানির্বাণ ভন্ত্রেও সুস্পষ্টরূপে তাহা লিখিত 
হইয়াছে । আশা করি, ততটা বলিবার আমার সাবকাশ নাই 
বলিষা বলিতে পারিলাদ না, ইহাতে তুমি ক্ষুব্ধ হইবে না। এ সকল 
গ্রস্থ পাঠ করিয়া দেখিবে। হিন্দু শাস্্ব বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে 
হইলে, তাহা পাঠ ও তদ্দিষয় চিন্তা করা কর্তব্য । 
শিষ্য । মহানির্বাণতন্তের কলির মানবের কথা বাহা পূর্ষে 
আমাকে শ্রবণ করাইলেন, তত্তিন্ন আরও কিছু আছে নাকি % 
গুরু । হা, আঁছে। বর্তমানে এখন ঘে অবস্থা ঘটিয়াছে-_ 
বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যোগ-চক্ষুতে দর্শন করিঘ্না তাহা মৃহধিগণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
শিষ্য। আমাকে সেইটুকু শুনাইয়া রুতার্থ করুন| 
গুরু। শুনাইতে হইলে, তাহার মূল সমেতই শুনাইতে হয়। 
নতুবা তুমি ভাবিতেও পার, বর্তমানের অবস্থা জানিয়া আমি বুঝি 
টি দোহাই দিয়া তোমাকে তাহা শুনাইতেছি। মহানির্কাণ- 
তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে 
বদ] তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসন্তবা! 
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ 
যঙগাতু শ্লেচ্ছ জাতীয়া রাজনে! ধনলোনুপাঃ। 
ভবিধ্যন্তি মহাপ্রাজ্ছে তদৈব প্রবলং কলি: ॥ 


দেবতা ও অরাঁধন। ৩৫৭ 


যদাজ্িয়োহতি ছুর্দান্তাঃ করশীঃ কলহে রত । 





গহিষাস্তি ছ তত্বীরং তদৈব প্রবল; কলি; ॥ 

ধদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিত'ঃকামকিন্করাঃ 

্রতস্তি গুরুমিত্রাদীন তদৈর প্রবলঃ কলি | 

যদা ক্ষৌনী হ্বল্লপফলা তোরদাঃ প্তোক বর্ষিণঃ। 

অসদাক ফলিনো বুক্ষান্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 

জাতরঃ হজনামাত্যা ষদাধনকণেহয়া । 

মিখঃ সংগ্রহ্রিষান্তি ওদৈৰ গ্রবদঃ ঝলিঃ ॥ 

প্রকটে মদামাংনাঁদৌ লিন্দাদগবিবর্জিতে | 

গুঢপানং চরিষান্তি তটৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 

সভাত্রেতাদবাপরেষু ষথা মন্যা।দি সেবনম্‌। 

কলাবপি তথা কুর্ধাৎ কুলধন্মানুনারত॥ মহানির্ববাণতন্্র গর্থ উঃ | 

“বখন কলি প্রবল হইয়া! উঠিবে, তখন বৈদিক বা পৌর|ণিক 

দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না। হে শিবে! যে সময় সংসারে 
পাপপুণ্যের বেদৌক্ত পরীক্ষার শক্তি থাকিবে নী, তখনই জাঁনিবে 
বক্জয় কলি সমৃপন্থিত। কুলেপ্বরি। তুমি যখন দেখিবে যে, 
স্রতরঙ্গিনী গঙ্গা স্থানে স্থানে ছিন্না-ভিন্ন। ( পুল প্রতির দ্বারা ) 
হইদ্াভে, তথনই জানিবে যে, কলি প্রবল হইয়া! দাডাইয়াছে । 
তে মহা প্রাজ্ে । ঘখন দেখিবে, আতিশস্ব অর্থজোনুপ খ্রেক্ষজাতি- 
গণ রাজা হইয়াছে তণনই জানিতে পারিবে যে, কলি প্রবল ভইয়া 
পাড়াইরাছে | ঘষে সঘর় ক্ীলোক আভিশক় ডুদ্দাত্ত, কর্ণ, কলহ- 
প্রিয় ও পতিকে উল্লজ্ঘন করিভেছে, তখনই, জানিবে কলি প্রবল 
হইয়াছে । যে সময়ে লোকে কাকির ও ছৈণ হইব গ্ুরুজন 
ও বদ্ধ-বাদ্ধবদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে থাকিবে, সেই 
সময়ই জানিবে, কলির ঘোর আধিপত্য দীঁড়াইয়াছে। বংকালে 


৩৫৮ বতা ও আরাধনা | 


সশপাসসশশািশাটাাাী্পাটাীশ্ীশীশাাাশীপীশািিটাকীশিিিশি 


পধনলোভান্গ হইয়া ভ্রাতগণ স্বজনগণ ও অমাতাগণ পরস্পর কলে 
৪ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত । 
যে সময়ে প্রকাশ্ভীবে মস্ত মাংস ভোজন করিলে কেহ নিন্দা 
করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না, প্রভাত সাধারণে গুপ্পভাবে 
স্ুরাপায়ী হইবে, তখনই বুঝিবে, কলির মতিশম প্রা্রভীব দ্রীডাই- 
যাছে। সতা, তেতা ও দ্বাপর যুগে কুলধশ্মান্গসারে ঘেরূপ স্রা- 
পানের নিয়ম ছিল, কলিতেও তাহার অনথা হইবে না 1” 
শিষা। কি কঠোর সত্য ৷ আচ্ছা, মহানির্বাণতন্ত্রের' কিতা 
নসারে বর্তমান কালকেই প্রবল কলি-কাঁল বল! যাইতে পারে? 
গুরু। ই1,তা বলা যাঁইতে পারে বৈ কি। 
শিষ্য । এই কলিকালের জন্থাই কি তস্বোক্ত সাধনা পদ্ধতি ? 
শর | ছা। 
'শিষ্য। কেন, অস্থান্ত কালে তন্ত্রোক্ত সাঁধনা প্রচলিত ছিল 
না আর কলিকাঁলেই বা তাহার প্রচলন হইল কেন? 
শুরু। আমি পৃর্কেই তোমাকে বলিয়াছি ব্রন্মোপাসনায় 
সকলেই সক্ষম নহে । কথ শিখিয়া তার পর দর্শন শান্তর পাঠ 
করিতে হয়। আগে মনষ্যত্বের অন্গশীলন করিয়া মানষ হইতে 
হর, ভৎপনে দেবতার আরাধনা করিয়! দেবতা হইতে হয়-_তার 
পরে ব্রন্মোপাসনা। অধিকার ভেদে উপাসনার প্রণালী ভেদ। 
কথাটা মহানির্বাণতন্ত্রে ৪ অতি পরিষ্কাররূপে কথিত হইয়াছে । 
শিব্য। মহানির্বাণতন্ত্রেকি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাকে 
বলুন ? 
গুরু | মহানির্বাণতন্ত্রেত এ কথাই বলা হইয়াছে । যথা” 
নানাচারেশ ভাবেন দেশকাল]ধিকারিণাম্‌। 


দেবতা ও আরাধন। । ৩৫৯ 


বিভ্রেদাৎ কখিতং দেবি কুত্রচিদ্গুপ্তসাধনম_ | 
যে তত্রাধিকৃত] মন্ত্যান্তে তত্র ফলভাগিনঃ | 
ভবিব্যস্তি তয়িষ্যস্তি মানুষা গতকিন্বিষাঃ ॥ 
বহুজল্মাজ্জিতৈঃ পুণাঃ কুলাচারে মতিভ'বেৎ। 
কুলাচারেণ পুতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো তবেৎ ॥ 
হত্রান্তি তোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা । 
যোগেংপি ভোগবিরহঃ কৌলম্ত,ভয় মগ্সতে | 





মহানিববাণতগ্তর, ৪র্খ উঃ 

স্দীশিব কহিলেন,_“আমি দেশভেদে নানাপ্রকাঁর আচার ও 
শনীপ্রকার ভাব প্রকাশ করিঘ্াছি,কোন কোন তঙ্কে গুঞ্র 
নাধনার কথাও বলিয়াছি। যে মন্তষ্য যেরূপ আচার, ভাব ও ষে 
সাধনার অধিকারী, তদন্ঠরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফলভোগী হইয়া 
থাকে, এবং সাধনায় নি্পাপ হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সমু্তীর্ণ 
হয়1 জন্মজন্মীজ্জিত পুণ্য প্রভাবে কুলাচারে ধাহাদের বাসনা হয়, 
্টাহারা কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া সাক্ষাঙ শিব- 
ময় হইয়া থাকেন। যেখানে ভোগ বাছুলোর বিস্তৃতি, সেখানে 
£ঘাগের সম্ভাবনা কি? যেখানে যোগ, সেইখানেই ভোগের 
অভাব--কিন্ক কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ € যোগ উভর্নই লাভ 
করিতে পারা যায়” * রী র 

শিষ্য । এই ক্ষুলাচাঁরে বুঝি পঞ্চ-ম-কারের সাধনা? 

শুরু । সেকথা কেন? 

শিষ্য । সে সাধনা কি ভাল? 

গুরু। কোন সাধনা প্রণালীই দুবনীয় নহে! 

শিষ্য । যাহাতে মগ্য-মাংসাদি সেবনের ব্যবস্থা, সেখানে ধন্ 
থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। 


৩৬০ দেবতা ও আরাধনা । 


গুরু | ' কেন? 
শিষ্য । উহাতে মানবগণকে অধঃপতনের পথেই লইয়৷ গিয়। 
থাকে। 


গুরু। কিন্ত যাহার ভোগ বাসনার বিলোপ হয় নাই? 

শিক্য। তাহাকে কি উহা সেবন করিতেই হইবে ? আমি 
অনেকস্থলে দেখিয়াছি, লৌকে মগ্াদি সেবন আরন্ত করিয়া আর 
কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না। মদ্যাদি সেবন করিয়া 
যে, ভোগের তৃপ্তি সান করিয়া পুনরায় ধন্মপথে আসিতে সক্ষম 
হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমি কিছুতেই করিতে পারি না। 

গুরু । নিশ্চয়ই নছে। যে মদ্যপানে আসক্ত» ধম্মপথ ত 
দূরের কথা, সে নৈতিক পথেও বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না। 
মছ্পানে মানবের আসক্তি অসৎ পথেই প্রধাবিত হয় । মদ্যপানে 
মানব সকল দৌষের আকর হইম্না থাকে । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
পঞ্চ ম-কার-ততু 
শিষ্য । আপনি বোধ হয় তবে এ পঞ্চ ম-ক্থারের অন্য প্রকার 
আধ্যাত্মিক অর্থ করিতে চাহেন ? 


গুরু । পঞ্চ ম-কারের আবার আধ্যাত্মিক অর্থ কি? 

শিষ্য আমি অনেকের নিকটে শুনিয়াছি, পঞ্চ ম-কার অথে 
মদ্য মাংসাদি নহে। উহার অর্থ অন্ প্রকার । 

গুরু । ন্নন্ত প্রকার কিরূপ? 


দেবতা ও আরাধন!। ৩১৬১ 


শিষ্য । মগ্য মাংস প্রভৃতি বলিতে শুঁড়ির দোকানের মদ ঝ 
ছাঁগ মাংসাদি নহে। 

গুরু। তবেকি? 

শি্যু। কয়েকজন প্ণ্ডঢতর পুস্তকে আমি উহার অন্রূপ 
অর্থ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শন করিয়াছি । যদি আজ্ঞা করেন, বলিতে 
পারি। , 

গুরু। তাহা! বলিবার আগে পঞ্চম-কাঁর কি কি বল দেখি? 

শিব্য। আমার এইরূপ জানা আছে,_ 

মদামাংসং তথ! মৎন্য-যুদ্রামৈথুনমেবচ ॥ 
ম-কার পঞ্চকং কৃত্বা পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 

গুরু। এক্ষণে কোন্‌ পণ্ডিতের গ্রন্থে উহার কিরূপ অর্থ পাঠ 
করিয়াছ, তাহা বল ? 

শিব্য। আমি একখানি মহানির্ববাণতন্বগ্রস্থেরই ভূমিকাস্থলে 
লিখিত দেখিয়াছি-_-এ তন্ত্রের অন্থবাদক “তান্ত্রিক উপাসনার মূল 
মশ্শ এবং আধ্যাত্সিক-তত্ব” নাম দিগ্া একটি নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধ 
গ্রকটিত করিয়াছেন । তাহাতে লিখিয়াছেন»_- 

“তত্্শান্ত্রে মস্ত, মাংস, মহস্ত ও মুদ্রা এই পঞ্চ-ম-কারের কথার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । সাধারণে ইহার উদ্দেশ্ত ও মূলত্ব 
বুঝিতে না পারিয়া, এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা বণিয়া থাকেন। 
বিশেষতঃ বর্তমানকালের শিক্ষিত লোকে মগ্যপানের ' ব্যবস্থা 
মাংস-ভোজন-প্রথা, মৈথুনের প্রবর্তন! ও মৃদ্রার ব্যবহার জানিয়া 
তন্্শাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়! থাঁকেন। কেবল 
ইহা নহে, তান্ত্রিক লোকের নাম শুনিলেই যেন শিহুরিয়া উঠেন। 
যাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তাঙ্গিক উপাসনার প্রকৃত 
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মশ্ম ও পঞ্চ-ম-কারের মূল উদ্দেন্য আমাঁদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধন 
করা হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক তত্ব জানিতে পারা গিয়াছে 
তাহা নিষ্বে প্রকাশিত হইল। পাঁঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, 
যে তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার গরুৃততত্ব 
প্রকাশ পাইতেছে। আগমসাঁরে প্রকাশ, 
সোমধার ক্ষরেদ যা তু ব্ন্বরন্ধ)াদ্‌ বরাননে। 
পীত্বানন্দময়ীং তাং ঘঃ সএব মদ্য-সাধকঃ | 
তাৎপর্য ;-হে পার্বতি ! ত্রহ্মরন্ধ। হইতে যে অন্ৃত-ধারা 
ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, 
ইভারই নাম মন্ত-সাধক । মগ্ত সাধনার ন্যায় মাংস সাধনা সম্বন্ধেও 
এ শান্থে এইবপ বর্ণনা আছে 3 
মা শব্দাদ্রসন। জয়! তদংশান রসনণপ্রিয়ে ॥ 
সদ] যো ভক্ষয়েন্দেবি স এব মাংস-সাধকঃ ॥ 
.. ভাতপর্য,_হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনাশব্দের নামান্তর, 
বাক্য তদংশ-সম্ভৃত ; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাঁকেই 
মাংস-সাধক বলা যায়। মাংস-সাঁধক ব্যক্তি প্ররুত প্রস্তাবে বাক্য 
নংষমী মৌনাবলম্বী যোগী। এইব্বপ মংস্ত সাধকের তাৎপর্য যে 
প্রকার, তাহাও শাস্তে লিখিত আছে ।. যথা-_ 
গঙ্গাবমূনয়ো্্ধ্যে ষৎসেযা দ চরতঃ সদা? 
তৌ মৎ্ন্যো তক্ষয়েদ্যস্ত স ভবেস্মৎদ্য সাধকঃ॥ 
তাৎপধ্য /-গঞ্জা-যমুনার মধ্যে ছুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে, 
বে ব্যক্তি এই ছুইীটি মতস্ত ভোজন করে, তাহার নাম মহস্য-সাধক, 
মাধ্যাস্তিক মর্দ্বে গঙ্গা ও যমুনা, অর্থাৎ ইড়! ও পিক্ষলা; এই 
উভয়েরঞ্মধ্যে যে শ্বাস-প্রখ্াস, তাহারাই দ্বইটি মংস্ত, যে ব্যক্তি 
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এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ ষে প্রা্ায়াম-সাঁধক শ্বীস প্রশ্বাস 
রোধ করিয়া কুস্তকের পুষ্টি সাধন করেন, তীহাকেই মতস্ত-সাধক 
বলা বায়। এইক্সপ মূদ্রা সন্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণন! দেখিতে পাওয়! 
যায়। যুখা,__ 
সহস্্ারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুক্রি তা চরেৎ। 
আত্মীতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোৌপমঃ ॥ 
হুর্ধাকোটি প্রতীকাশং চন্্রকোটি হশীভলম.1 
»... অতীব কষনীয়ঞ্চ মহাকুগুলিনীযুতম.। 
যস্য জ্ঞানোদয়স্ত্র মুদ্রাসাধর উচ্যতে & 
তাৎপর্্য,_হে দেবেশি! শিরংস্থিত সহশ্রদলপদ্মে মূত্রিত 
কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পাঁরদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও তাহার 
তেজঃ কোটি কু্্য-সদৃশ ) কিন্ত ক্িগ্চতায় ইনি কোটি চন্দ্র তুলা । 
এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর, এবং কুগুলিনী শক্তি সমন্বিত, 
বাহার এরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, ট্রি প্রকৃত মুদ্রা-সাধক 
হইতে পারেন। 
মৈথুনতত্ব অতিশয় ছর্কোধ্য, এবং এ সন্ধে গুরু-পরম্পরায় 
ছুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মতত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের 
মতে মৈথুন-দাধক পরমযোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থারেন? কারণ, 
তাহারা বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্তরূপ যোনিতে প্রবেশ করাইয়্জ 
কম্তকরূপ রমণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।” মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ 
আছে যে, 
মৈথুনং পরমত তত্বং সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারণম_। 
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধিবজ্ঞানং ুদু্ভং | 
তাতপর্ধ্য ঃ_মৈথুন-ব্যাপার হৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ; 
ইহা পরম তত্ব বলিয়া শান্ত উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে 
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সিদ্ধিলাভ ঘটে, এবং তাহা হইতে সুদুর ব্রন্মজ্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে । সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না 
পারিয়া তন্্রশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ম-কারের প্রতি ঘোর ঘ্বণা ও 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন,”__ইত্যাদি ইত্যাদি । | | 
আমার বিশ্বাস যে, পঞ্চ-ম-কাঁরের এইরূপ অর্থ কতকটা সঙ্গত 
হইতে পারে। কিন্ত আপনি বলিলেন,_“পঞ্চ-ম-কারের আবার 
আধ্যাত্মিক অর্থ কি?” কেন, উক্ত পণ্ডিতমহাশয় যে আধ্যান্মিক 
অর্থ করিয়াছেন, তাহা কি অশান্ীয, না অযৌক্তিক? 
গুরু। তোমার নিকট পত্তিতমহাশয়ের আধ্যাম্িক ব্যাখ্যা 
শুনিয়া আমার একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল ' শিষ্য-বাড়ী গুরু 
আঁসিয়াছেন,--গুরু গোম্বামীঠাকুর। তিলক, মালা, এবং 
গোপীচন্দন ও.নামাবলীতে ষথাবিধি তদীয় দেহ অলঙ্কত। মস্তক 
মুণ্ডিত এবং একটি সুক্ম শিখা সেই মৃণ্ডিত মন্ত্রকের মধ্যঙ্থলে ধীর 
সমীরে ঈবদান্দৌলিত হইয়া আপনার ক্ষীণতার বিষয় জ্ঞাপন 
করিতেছে মুখে সর্বদাই “রাধাবল্লভ-_প্রাণবল্লভ হের ধ্বনি। 
গুরুর আগমনে গৃহস্থ যথাসাধ্য সেবার আয়োজন করতঃ গুরু- 
সেবা প্রদ্দান করিল। তার পর সন্ধ্যার সময় ঠাঁকুরের সন্ধ্যাক্ছিক 
ও জলযোগ সমাধা হইলে, শিষ্য শুরুদেবের নিকটে তত্বকথা 
জানিতে অভিলাবী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল-_"প্র্ভা ! মহন্ত এবং 
ঘাংস উভয়ই জীবদেহ। উভরই আমীষ ; তবে মাংস খাইতে নাই 
কেন, আর মাঁছই বাঁ খাইতে আছে কেন? আমরা নয় যাঁ হয় 
তা করিতে পারি, বাঁ করিয়া থাঁকি ;-কিস্তু মৎস্য যখন গ্রত্ুর 
সেবাতেও লাগিয়া থাকে, তখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছি যে, 
মৎস্য ক্ষণে দোষ নাই,_কিস্ত গ্রভো ! এই পার্থক্যের কারণ 
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কি? মাংদ বা খাইতে নাই কেন? আর মংস্ত ধা খাইতে 
আছে কেন? 

প্রশ্ন শুনিয়া গুরুদেব একবার জ্ভনত্যাগের পর দশবার 
প্রভুর নাম স্মরণ ও ছোটিকাপরিচালনপূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাস্ত সহ- 
কারে বলিলেন,_"বৎস ! *ও সকল আধ্যাত্মিক তত্ব, অতিশয় 
শুহা। গুহ কি গুহা হইতেও গুহ ।” 

শিষ্য, গুরুদেবের গৌরচন্দ্রিক! শ্রবণে কি একটা নৃতনতত্ব 
শ্রবণেম্পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে ভাবিয়া! আরও বদ্ধিত-কৌতৃহল 
হইয়া বলিল,-প্রভো ! আমি আপনার শিষ্য--আমাকে 
বলিতেই হইবে, মাংস খায় না কেন, আর মাছই বা খায় কেন ?” 

গুরুদেব গম্ভীর .মুখে বলিলেন,_“ওর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
হচ্চে এই যে,_-ওটা মাংস কি না, তাই খায় না। আর" ওটা 
মাছ কি না, তাই খায়--বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছ? ওটা 
মাংস কি না, তাই খায় না, আর এট মাছ কি না তাই খায়।” 

গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শিষ্যের আত্ম! পরিতৃপ্তি লাভ 
করিয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু এ গুরুদেবের আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা, আর তোমার কথিত পণ্ডিত মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
বাহাছুরি কোন অংশেই প্রভেদ নাই। হাঁয়' এইন্সকল পণ্ডিত 
মহাশয়ের! যদি কুচ্চগ্রহ করিয়া অনুবাদ আদি করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন, তাহা হইলে আর শাস্থা রথের এমন দুর্গতি শ্রবণে ব্যথিত 
ও বিধন্্নী বা! অন্ুসন্ধিৎনু ব্যক্তিগণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয় না। 

তুমি বলিয়াছ, মহানির্কবীণতস্ত্রের অন্বাদকাঁলে ভূমিকা স্বরূপে 
পণ্ডিত মহাশয় উহ! অন্থগ্রহপূর্ববক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু 
শঠকগথ যখন মহানির্ববাণতত্ত্রের পঞ্চ-ম-কারের ব্যাখ্যা পাঠ 


৩৬৬ দেবত। ও আবাধন1। 


করিবে, তখন তাহার বিদ্ভার ও আধ্যাত্মিক অর্থকে কিরূপভাবে 
" গ্রহণ করিবে, তাহ! একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন নাই। কেবল 
তাহাকে কিছু ভাবিলে আমি ছুঃখিত হইতাম না । কারণ, আজি 
কালি অবাধ মুদ্রা! বস্ত্রের প্রসাদে এমন বহুল পণ্ডিতের বহু অত্যা- 
চার সহ করিতে হইতেছে। কিন্তু ত্ত্াস্তর হইতে যে সকল স্লোক 
উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার যেব্ূপ তাৎ্পর্য্যার্থ দিয়াছেন, 
এবং স্পষ্ট বলিয়। দিয়াছেন-_পঞ্চ-ম-কারের ইহাই হইল অর্থ, আর 
পাখিব অন্যান্য জিনিষ বলিয়া যাহারা ভ্রম করে-_নিশ্চয়ই তাহারা 
ভ্রান্ত, অধিকন্ত সেরূপ করিলে পত্তন নিশ্চয় । এ সকল কথায়__ 
লৌকে হাসিবে ভিন্ন আর কিছুই নহে-_অধিকন্ত মহানির্ববীণতন্ত্রের 
পঞ্চতম-কারের অর্থ দেখিয়া এক মহাভ্রমে পতিত হইবে । তখন 
শান্সের প্রতি পাঠকের অসামঞ্তস্তজনিত একটা দারুণ সন্দেহের 
উদয় হইবে। 

শিষ্য । আপনি কি বলিতে চাঁহেন, পঞ্চম-কারের সাধারণ 
অর্থই সুষ্টু। 

গুরু । আমি বলিব কি, -শাস্ত্রেই তাহা আছে । 

শিষ্য। তবে পত্ডিতমহাশয় যে গ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তাহার অর্থ ফি? 

গুরু। টন ররর 
অর্থাৎ বাহির-অন্তরু আছে। বলা বাহুল্য, আগে বাহির, তার- 
পরে অস্তর। আগে স্কুল, তারপরে ্স্ম। আগে পদার্থের 
ব্যবহার,-তারপরে ভাব। মহানির্ববাপতন্ত্রে পঞ্চম-কারের স্থুল- 
পদার্থ ব্যবহার”_আর পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্ধৃত আগমসারের 
বচনার্থ তাহার ভাবতত্ব ব্যবহার। 


দেবতা ও অরাধন।। ৩৬৭ 


শিষ্য । কথাটা ভাল রকমে বুঝিতে পারিলাম না" 

গুরু। কিনি সারির? কাটাহহানোনিলেন 
যোগ নাই। 

শিষ্য । না থাকিতে পারে, কিন্ত আমি বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । কি বুঝিতে পারিলে না ? 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, মহানির্বাণতন্ত্রের লিখিত পঞ্চ-ম- 
কার ষথার্থ মগ্ প্রভৃতি দ্রব্য, এবং তাহাকে স্থুল বা বহির্ভাগ 
বলিলেন, এবং আগমসারের এ বচন গুলিকে অন্তর্তাগ বলিলেন, 
উহার ভাঁবার্থ আমি খ্রহণ করিতে পারি নাই । 

গুরু। মানুষ যখন যৌবন-সোপানে পদার্পণ করে, তখন 
তাহার হৃদয়ে একট। ভালবাসার আকাঙ্ফা জন্মিয়া থাকে” ইহা! 
যানব-হ্ৃদয়ের সহজাত সংস্কার বা অবশ্যস্তাবী আকাঙ্ষা,_এ 
কথা তুমি স্বীকার কর? 

শিষ্য। আজ্ঞা হা, তাহ স্বীকার করি বৈকি। শিক্ষা মা 
দিলেও ঘখন মাঁচুষ এ আকাকঙ্ষা করিয়া থাকে, তখন ইহা স্বভাবজ 
বলিতে হইবে বৈ কি! জীবজন্তও যখন এ আকাঙ্ষা হৃদয়ে 
, পোষণ করিয়। থাকে, তখন: ইহা ষে স্বভাবের নিয়ম, তাহা কে ন 
স্বীকার করিবে। 

গুরু । কিন্ত“৫সেই ভালবাসার পদার্থ কি? 

শিষ্য। সম্ভবতঃ বহর রিও বাহিরে 
আকাজ্ষা করে। 

গুরু। কেন করেজান? 

শিষ্য । ভালরূপ জানি না, আপনি বলুন! 

গুরু । জীবমাতেই জড়াকধিত ;_-জড়ের জন্থ লালায়িত। 


€৬৮ দেবত। ও আরাধনা । 


ন্ধপ ধস গঞ্ধ ম্পর্শ শব প্রভৃতির ভিখারী, তাই জড়েব জঙ্গ 
আকাজ্ছী। 

শিষ্য । উহা যদি না পায়? 

শুরু। লালসা ঘায় না,_আজীবন লালসার আগুণে দগ্ধ 
হুঘব। র্‌ 

শিব্য। আপনি কি বলিতে চাহেন,_-্ত্রী ও পুরুষের মিলন 
ব্যতীত ভালবাসার আকুলতা নিবারণ হয় না? 

গুরু । হইতে পারে,__জগতে .ছুইটি পথ আছে, এক নিবৃত্তির, 
অপর প্রবৃত্তির । নিবৃত্তি যোগ» প্রবৃত্তি ভোগ। ভালবাসার 
আশাও ছুই প্রকারে নিবৃত্তি হয়,_-এক বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া, 
অপর বাঞ্ছিতকে চিস্তা করিয়া। বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যে 
ভালবাসা, তাহ! প্রবৃত্তির পথে, আর বাঞ্িতকে চিস্তা করিয়া যে 
ভালবাসা তাহা নিবৃত্তির পথে। মহানির্বাণতন্ত্ব প্রভৃতির বর্ণিত 
স্থল পধ্-ম-কার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত স্ক্মভাবের 
পঞ্চ-ম-কার নিবৃত্তির পথে, সধবা নারীর স্বামি-প্রেম আর বিধবা 
নারীর স্বামি-প্রেমে ঘষে পার্থক্য--এতছুভয়েও সেই পার্থক্য। 
ব্রজ-সুন্দরী রাধা যখন গোকুল-টাদকে লইয়া ক্রীড়াশালিনী 
তখনকার ভীব মহানির্বাণতত্ত্রাদির পঞ্চ-ম-কার সাধনা; আর 
শ্রীকষ্ণ মথুরাবাসী হইলে, যে ভাব, তাহাই আগম-সারাদির 
পঞ্চ-ম-কার। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


০০ 


পঞ্চমনকার বিধি। 


শিব্য । তাহা হইলে মহানির্বাণতন্ত্রাদিতে যথার্থ ই মদ্থা 
মাংসাদির দ্বারা পঞ্চ-ম-কাঁর সাধনের ব্যবস্থা আছে ? 

শ্রন্ঠ।। নাই তবে কি মিথ্যা কথার প্রচলন হইয়া আছে ? 

শিষ্য। আপনি অন্তগ্রহ করিয়া আমাকে তীহা আ্বগ 
করান। 

গুরু। কেনতুমি কি কখনও মহীনির্ববাণতন্্ পাঠ কর নাই ? 

শিষ্য। যদিও করিয়া থাকি, তথাপি তাহা বিশেষরূপ “অর্থ 
হদর়ন্গম করিয়া নহে। 

গুরু । হিন্দুধর্মসন্বন্ধে তত্বজিজ্াস্থ হইলে পুনঃপুনঃ শান গ্রস্ত 
পাঠের আবশ্ক | যাহা হউক, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে, 


ইন্বোবাচ। ত্য কিতং পঞ্চ-তত্বং পুজাদি কর্শণি। 

বিশিষ্য কগাতুং নাথ যদি তেইন্তি কুপা ময়ি |» ১ 
শীনদাশিব উবাচ । গোঁডীমপৈত্ঠী তথা মাধবী ত্রিবিধা চোত্রমা রা । 

সৈৰ নানাবিধা প্রোক্ত। তাজ-পর্জ,র সম্ভপ1 | 

তথা দেশবিভেদেন নানাত্রব্য বিভেদতঃ । 

বহুধেয়ং সগাপ্যাতা প্রশস্তা দেবতাচ্টনে ॥ ২. 

যেন কেন সমুৎপন্প] যেন কেনাহৃ তাপিবা। 

নাত্র জাতি বিভদোহস্তি শোধিত। সর্ববসিদ্ধিদা ॥ *৩ 

মাংসস্ত ত্রিবিধং প্রো্তং স্থলভূচরখেচরম, | 





৩৭০ দেবতা ও আবাধনা । 


যস্মাৎ তস্মাৎ সষানীতৎ যেন কেন বিঘাতিতম্‌। 
তু সর্ববং দেবতা প্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ | 
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বন্তুনি দৈবতে । 
যদ্‌ যঙ্গাস্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পতে ॥ «৫ 

. বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পঞ্তঃ 
স্ত্রীপশ্ডুর্ন চ হস্তব্য স্তত্র শান্তব শাসনাৎ 1 ৬ 
উত্তমান্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীন-রোহিতাঃও ৭ 
মধ্যমাঃ কন্টকৈহাঁনা অধম! বহুকণ্টকাঃ। 
তেহুপি দেব্যে প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠ বিভর্জিতাঃ॥ ৮ 
মুদ্রাদি ত্রিবিধা প্রোক্ত1 উত্তমাদি প্রভেদতঃ ॥ 
চন্দ্রবিশ্ব-নিভং শুত্রং শাজি তওডুল-সম্ভবং ॥ 
যব গোধুমজং বাপি ঘৃত-পক্কং যনোরমং। 
মুজ্রেয় মুক্তমা নধ্যা ভ্রষ্টধান্যাদি সম্ভৰা! । 
ভজিতান্তন্যবীজানি অধম পরিবকীর্তিত1 ॥ ১০ 
মাংসংমীনশ্চ মুক্রাচ ফল মুলানি যানি চ। 
হধাদানে দেবতাঁয়ৈ সংক্ঞৈষাং শুদ্ধিবীরিতা। ১৯ 
বিন্শুদ্ধ] দদ্যপাঁনং কেবলং বিষ-ভক্ষণম্‌ । 
চিররোগী ভবেশুস্ী স্বল্পায়সরিয়তেহণচরাত। ৯২ 
শেষতত্ব মহেশানি নিরবাঁধে প্রবলে কলৌ। 
স্বাকীয়া কেবল! গ্রেয়া সর্ববদ্রোষ রিবজিতা ॥ ১৩। 


মহানির্ববাণ তত্র, ৬ষ্ঠ, উঃ | 


“দেবী জিজ্ঞাসা. করিলেন,_হে নাথ ৷ পৃজাদিস্থলে কিরূপে 
পঞ্চতত্ব নিবেদন করিতে হয়, আপনি তাহা বলিয়াছেন ;-এক্ষণে 
প্রার্থনা, ধদি আমার প্রতি রূপা থাকে, তাহা হইলে উহ! সবি- 
স্তারে বর্ণন করুন। ১। 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৭১ 


সদাশিব কহিলেন, __গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধবী এই * ভ্রিবিধ 
স্থরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ;__এই সকল সুরা তাল, খক্ুর ও 
অন্ান্ দ্রব্যরসে সম্ভৃত হইয়া থাকে। দেশ ও দ্রব্যভেদে নানা- 
প্রকার সুরার স্ষ্টি হইয়া থাকে,_-দেবার্চনার পক্ষে সকল সুরাই 
প্রশত্ত। ২ । এই সকল স্ুুয়া যেরূপে উদ্ভুত ও যেরূপে এবং যে 
কোন লোকদ্বারা আনীত হউক না কেন, শোঁধিত হইলেই কার্ধ্য 
স্রসিদ্ধ হইয়া থাকে,_ইহাঁতে জাতি বিচার নাই । ৩। মাংন 
ত্রবিধ”_জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোঁকদ্বার! 
ঘািত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হইক, নিঃসন্দেহেই 
তাহাতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে । ৪ | দেবতাকে কোন্‌ কোন্‌ 
বাংল বা কোন্‌ বস্ত দেয়, তাহা সাধকের ইস্ডান্ুগত ;থে মাংস 
যে বস্থ নিজের তৃপ্তিকর ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তাহাই প্রদান করা 
কণ্তব্য। ৫। দেবি! পুংপশুই বলিদাঁন-ক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে, 
স্বীপশ্ড বলি দেওয়া! শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহ 
দিতে নাই । ৬। মতগ্তের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রুই এই তিন 
ক্ষাতি প্রশস্ত। ৭। কণ্টকহীন অন্ঠান্ত মস্ত মধ্যম, এবং বহু- 
কণ্টকশালী মৎস্য অধম; যদি শেষোক্ত মংস্য সুন্দররূপে 
শঞ্জিত হয়, তাহ! হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে।৮ 
বুদ্রাও উত্তম, মধ্যম, অধম এই তিন প্রকারের হইয়' থাকে। 
থানা দেখিতে চন্দ্রবৎ শুভ্র শালিতগুল, অথবা যব, ও গোধুমে 
প্রস্থত, যাহা ঘ্বত-পক ও মনোহর, তাহাই উত্তম মুদ্রা বলিয়া 





সপন ০০০ 





* গুড়ের দ্বার) থে মদ্য প্রস্তত হয়, তাহাকে গৌড়, পিষ্টক দ্বার] যাহ। 
প্শ্তত হয় তাহাকে পৈষ্ঠী এবং মধু ছার! যাহ! প্রতত্ত হম্স) তাহাকে মাধবী 
কছে। 


৩৭২ দেবতা ও আরাধনা । 
গণ্য। যাহা ত্রটধান্কা,_অর্থাৎ খৈ মুড়ির দ্বারা প্রস্তুত, তাহা 
মধ্যম এবং যাহা অন্ত শস্তে ভজ্জিত তাহাঁই অধম বলিয়। 
কীন্তিত। ৯--১০। দেবীকে সুধাপ্রদানকালে যে মাংন, মীন, 
মূদ্রা ও ফল মূল প্রদান করিতে হয়; তাহাই শুদ্ধ বঙ্লিয়া 
গণ্য । ১১। শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীফে কারণ প্রদানপূর্বক পূজা বা 
তর্পণ করিলে তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাঁকে, এবং দেবতাঁও তাহাতে 
গ্রীত হন না। শুদ্ধি বাতিরেকে মগ্ধপান করিলে তাহা 
বিষ-ভোজন হইয়া থাকে, অধিকন্ত ইহাতে অল্লানু হইয়৷ সত্বর' 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ১৯। মহেগ্বরি ! কলি প্রবল হইলে শেব- 
তত্ব সর্ব দো বজ্জিত আপনার স্বীতেই সম্পন্ন হইবে । ১৩। 

সহানির্বাণতন্্ হইতে মূল ও অন্তবাদ উদ্ধত করিয়া যাহা 
তোমাকে শ্রবণ করাইলাম, তাহাতে কি কিছু আব্যান্িক ব্যাখ্যা 
করিবার আছে? মগ্ত, মাংস, মৎস্য দুদ্রাও নৈথুনতত্ব দহ্বন্ধীয় 
ঘে বিধি ব্যবস্থা জানিতে পারিলে, তাহাতে কি ভোমার পণ্ডিত 
মহাশয়ের লিখিত আধ্যাত্মিক অর্থ আসিতে পারে » 

বার উহাদের যে সামগ্রস্ত অর্থ ও ভাব এবং হেতুবাদ পূর্বেই 
তোমাকে বদ্দিয়াছি,_এক্ষণে তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
৩ 
পঞ্চ-মকার শোধন । 


শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই অবগত হইলাম, 
কিন্ত এখনও আমার ভ্রম দূরীভূত হয় নাই। 


দেবতা ও আরাধন]। ৩৭৩ 


গুরু। কিভ্রম আছে বল? 

শিষ্য । মগ্য-মাঁংসার্দি ভোজনে মান্ষষ পশ্ু-প্রকৃতি লাভ, 
করিয়া থাকে,_আর সেই সকল যদি দেবারাধনার কারণ হয়, 
তবেত বড়ই সুখের কথা। কিন্তু দ্রব্য-গুণ যাইবে কোথায়, 
আমার বিবেচনায় মাহ উহাতে উপরূত না হইয়া অপকারের 
হস্তেই নিপতিত হইয়া থাকে। 

গুরু। তুমি নিশ্চয়ই ধারনা করিয়া রাখিও, হিন্দু খধিগণ 
যোগবলে ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমানের আলোচনা ক্রিয়া যে সকল 
নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মান্থষের অনিষ্ট হইবার. 
কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই। তবে তামাকের কলিকার 
আগুণ কেহ যদি গায়ের কাপড়ে ফেলিয়া! দেয়, তবে কি অনিষ্ট 
হয় না ?-_তা হইতে পারে। 

শিষ্য। আপনার কথা এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 
আপনি কি বলিতে চাহেন, মগ্যাঁদি মন্ত্রের দ্বারা শোধন হইলে, 
তাহার! তাহাদের স্ব স্ব গুণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া! অন্য গুণ প্রাপ্ত হয়? 

গুরু। তাহয় বৈকি। 

শিষ্য । এও কি সম্ভব? মন্ত্রের দ্বারা টি বিদুরিত 
হওয়। কি সহজ কথা ? * 

গুরু। সহজ কথা না হইতে পারে,__কথাটা গুরুতর বটে। 
সাধন-প্রণালীর ব্যাপারে সে গুরুত্ব সহজ ভাঁব ধারণ করিয়া থাকে। 

শিষ্য। ভাল, আগে সেই শোধনপ্রণালীটুকুই শুনিয়। লই,_ 
তারপরে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। অনুগ্রহ 
করিয়া! মগ্যাদি-শোধনের নিয়মাদি যাহা আছে, তাহা! আমাকে 
বনুন। 


৩৩৬ 


৩৭৪ দেবতা! ও আরাধনা | 


গুরু । " তাহা বলিতে হইলে অনেক. নাহি কচি 
উল্লেখ করিতে হইবে । 

শিষ্য জাহিদের কাছ 

গুরু ।. তাহা শিক্ষা করিয়া তূমি কি করিবে? . 
. শিষ্য? সে সব শিখিতে পাঁরিলে, আমি তৎসাধনাস্্ প্রবৃত্ত হইব। 

গুরু। সাধনের জন্য একটি পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য। 
হিন্দুর প্রকাশিত সমস্ত পথই সধধল ও ফলপ্রদ, কিন্তু কথ! এই যে, 
যেমন সামান্য বাহ্-বিজ্ঞানের আলোচনা! শও তাহার ফললাভ 
রূরিতে হইলে, একাস্তিকতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক 
পথে তদ্রপ সহিষ্ণুতা ও এঁকাস্তিকতার প্রয়োজন । 

শিব্য। সে সহিষ্ণুতা ও একাস্তিকতা অবলম্বন করিব। 

গুরু। আজ একটি মত শুনিলাম, তাহার দিকে ছুটিয়। 
চলিলাম_-কা'্প আর একটি মত শুনিয়া তত্প্রতি ধাবমান 
হইলাম, ইহা দ্বারা কার্ধ্য হয় না। সকল পথই সরল ও সহজ- 
সাধয--একটু চেষ্টা করিলেই হিন্দু তাহাদের আধ্যখষিগণের যে 
কোন একটি পথ দিয় উন্নতির দিকে অশ্থসর হইতে পাঁরে। 

শিষ্য। তথাপিও পিখিতে আপত্তি নাই। 

গুরু। শোধন অর্থেকি জান? ' 

শি্য। শুদ্ধি বা বিশ্ুদ্ধত| লাভ করান । 

গুরু । তাহাতে জব্যগুণের তিরোধান হওয়! বুঝায় কি? . 

শিষ্য । না। কিন্তু শুদ্ধি শবের ভাঁব অর্থ, যাহাতে উপ- 
কার বা! উন্নতি হয় এমন কার্য বুঝায় । 

গুরু । তারাই ঠিক। পঞ্চতত্ব শোধিত্ত হইলে, তন্দারা 
অন্পকার না হইয়! উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। 


দেহতা.ও আরাধনা । ৩৭৪ 

শিব্য। কি করিয়া হয়? 

গুরু। তুমি কখনও মদ খাইযাছ? 

শিষ্য । আপমার সহিত মিথ্যা কথা বলিতে নাই,_-আগে. 
খাইয়াছে। 

গুরু । এখন? 

শিষ্য। এখন আর খাই না। 

গুরু । আর ছুই দিন খাইতে হইবে। 

শিষ্য। মদ খাইতে হইবে-_-ও মা, সেকি? যাহা অনেক 
দিন হইল, ছাড়িয় দিয়াছি--তাহা৷ আবার খাইব কেন? 

গুরু । মদ খাওয়া কি পাপ ধলিয়া বিবেচনা কর ? 

শিষ্য । নিশ্চয়! শাস্ত্রে আছে,_“মছ্ামপেয়মদেয়মগ্রাহাং |” 

গুরু। কেন থল দেখি? | 

শিষ্য। তীজানি না। 

গুরু। মদে মান্থুঘের হিতাহিত জ্ঞান শৃন্ত হয়, মদে মানুষকে 
চিরকবোগী করে, মন্ধে মাস্ষকে আত্মতন্বজ্ঞান হইতে সম্পুর্ণ 
পৃথক্‌ করিয়া াখে,-এবং মাঙ্গষকে পশু করিয়া ফেলে, মদে 
শরীরের তমৌগুণেয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাঁকে,_-এক কথায় 
মদে মা্গষের সর্বনীশ করে, তাই মগ্য পানে "রূপ নিষেধ 
বিধি। ূ | 

শিষ্য । তবে তত্ত্রশাস্তে মগ্ পানের ব্যবস্থা কেন? 

গুরু। ব্যবস্থা আছে, আর তুমি আমি যে ভয় করিতেছি, 
আহাও তত্্কার না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাহার জ্ঞানচক্ষ 
জগজ্জয়ী--ত্তিনি সফলই জানেন। তাই দেবী জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন,- 





৩৭৬ দেবতা ও আরাধনা । 


মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুক্রামৈথুনষেব ৮ । 
এতানি পঞ্তত্বানি ত্বয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ 
কলিজা! যানবা লুদ্ধাঃ শিক্গোদয়-পরায়ণা! | 
লোভাতজ্ পতিযা্থি করিব্যন্তি চ সাধনম্‌ & 
ইন্জিয়াপাং হুধাধায় পীত্বাচ বছলং মধু। 
ভবিষ্যন্তি বদোগ্ত্তা হিতাহিত-বিবর্জিতাঃ 
পরস্ীধর্্মকা£ ফেচিদ্দস্যবোবহবে! ভুবি ॥ 
ন করিষাস্তি তে মণ্ডাঃ পাপ! যোনি-বিচারণম. ॥ 
গআতিপানাদি-দোঁবেন রোগিনে! বহুবঃ ক্ষিতৌ। 
তত্তিহীন! বুদ্ধিহীন] ভূত্ব! চ বিকলেশ্জ্িয়াঃ ॥ 
হদে গর্ভে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্বতাদপি । 
পতিষ্যস্তি মরিষ্যন্তি মনুজ! অদবিহবলাঃ ॥ 
কেচিছ্িবাদরিষ্যস্তি গুরুতিঃ স্বজনৈরপি। 
কেচিম্মোনা মৃতপ্রায়া অপরে বহজল্পকাঃ ॥ 
অকা্ধ্যকারিণঃ ক্রু! ধর্মমার্গ বিলোপকা£ ॥ 
হিতায় বানি কর্নাশি কথিতানি ত্বয়া প্রো ॥ 
ষল্তে তানি মহাদেব বিপরীতানি বানবে । 
কে বা যোগৎ করিযান্তি চ্ঠাসজাতানি কেুপিবা 
স্তোত্র-পাঠং বস্ত্রলিপ্তং পুরশ্চ্যযাং জগৎপতে । 
, যুগ-ধর্ম-প্রতাষেন ম্বতাবেন কলে) নরাঃ ॥ 
-ভবিষাস্তাতি ছুর্বস্তাঃ সর্ব! পাপ-কাবিণঃ । 
তেষামুপায়ং দীনেষু কুপয়! কথয় প্রতে 1 ॥ 
আমুরারোগ্যব্চসং বলবীর্ধ্যবিবর্দনষ, ৷ 
বিদ্যাবৃদ্ধি-প্রদং নৃণ।মপ্রবদ্বগুতস্বরম্‌ 
যেন লোক ভবিয্যন্তি যহাবল-পরাক্রম(ঃ | 
শুদ্ধ-চিত্তাঃ পরহিতা। মাতাপুতোঃ প্রেযক্ষযাঃ ॥ 
শ্বদার-নিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্ীযু পরাধুখাঃ। 
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দেবতা গুরু-ভক্তাশ্চ পুত্র স্বজনপোষকাঃ ॥ 
্রহ্গজ্ঞ! রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিস্তন-যনসাঃ | 
দিদ্ধার্থং লোকযাজ্জায়াং কথয়ন্ব হিতায় যৎ | 
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র: ২য় উঃ। 
পার্বতী কহিলেন,_আপনি মদ্য, মাংস, মস্ত, মুদ্রা ও 
মৈথুন এই পঞ্চতত্ব সবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু কলির জীবগণ 
লোভী ও শিশ্পোদর-পরায়ণ-_তাহার! সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
লোভের বাধ্য হইয়া এ পঞ্চতত্বে নিপতিত হইবে । তাহার! 
মদোন্বত্ত হইয়া হিতাহিত-বিবেচনায় জলাঞজলি দিবে, এবং ইন্দরিয়- 
সুখের জন্য অপরিমেয় মগ্তপান করিতে থাঁকিবে। তাহারা 
পরনারীর সতীত্ব বিনাশ ও দস্থ্যবৃত্তিতে দিনপাঁত করিবে ; সেই 
নকল পাপাচার ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনি-বিচার করিবে না। 
তাহারা অপরিমিত পান-দোষে এই পৃথিবীতে চিররুগ্ন, শক্তিহীন, 
বৃদ্ধিহীন ও বিকলেন্ত্রিয় হইয়া উঠিবে। তাহারা মত্ত হইয়। 
হদে, গর্তে, প্রান্তরে, এবং প্রাসাদ কিন্বা পর্বত-শৃঙ্গ হইতে 
পতিত হইয়া মৃত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে। কোন কোন ব্যক্তি 
মত্তভাবস্থায় গুরুলোক ও শ্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে 
গাকিবে; কেহ বা! মৃত-প্রায় ও মৌনী হইয়া থাক্ষিবে ;_কেহ 
কেহ বিস্তর জল্পন্পরন প্রবৃত্ত হইবে। ইহারা ছুক্ছিয়াস্থিত জ্রুর 
ধর্মপথবিলোপী হইয়া উঠিবে। হে প্রভো। আপনি জীবের 
মঙ্গলের জগ্য যে সকল কাধ্যের উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ 
হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে ;_কে 
যোগাভ্যাসে রত হইবে, এবং কেই বা স্াঁসাদি কাধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে? হে জগৎপতে ! কোন্‌ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ 
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এবং যন্ত্রলপ্ত হইয়া পুরশ্চরণ করিবে? হে প্রভো ! যুগধন্ম- 
প্রভাবে এবং স্বভাব-গতিতে কলিযুগের মন্ুষ্যেরা অতিশয় ুর্ববত 
ও পাপকারী হইয়৷ উঠিবে। হে দীনেশ! তাহাদের উপায় 
কি হইবে? পা করিয়া আমাকে তাহা বনুন। কি উপায় 
অবলম্বন করিলে লোকের আয়ু, 'আরোগ্য, তেজ ও বল-বীর্য্য 
বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে মঙ্গষ্যের বিগ্য্া-বুদ্ধি প্রথর ও যত্ব ব্যতিরেকে 
মঙ্গললাভ ঘটে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্তাস্ত, বিশুদ্ধচিতত, 
পরহিতরত ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হয়, যেরূপে লোকে'স্বদার- 
নিষ্ট, পরস্্রীবিমুখ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজন-বর্গের 
প্রতিপালক হইতে পারে, লোক কিরূপে ব্রন্মজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রন্ম- 
পরায়ণ হয়, আপনি তাহা লোকযাত্রার সিদ্ধি এবং সকলের 
হিতের জন্য বর্ণনা করুন।” 

তস্তরো্ধত এ বাক্যগুলি দ্বারা কি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা! 
যায় না যে, মগ্য-মাংসাঁদি সেবনে মানব যে অধঃপাতে যায়, তাহা 
তাহারা অবগত ছিলেন, এবং যাহাতে এই বিধি-বিধানের অপ- 
ব্যবহারে মানব সেই অধ:পাত-পথের পথিক হইয়া না পড়ে, 
তজ্জন্তও তাহার! শঙ্কিত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । তাহা বুঝিলাম,__কিন্ত সে জন্য তাহীরা! কি উপায় অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন তাহাই জানিতে প্রবলা বাসন! উদ্ভূত হইতেছে। 

গুরু। তাই তোমাকে আমি পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 
তুমি কখনও মগ্য পাঁন করিয়াছ? 

শিষ্য। আমিও আপনার সহিত মিথ্যা কথা বলিতে না 
পারিয়া বলিয়াছি, হা পূর্বে খাইতাম--এখন অনেক দিন হইল 
পরিত্যাগ করিয়াছি । 


রর ৯৯ 
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গুরু । কিস্ত মগ্চের একটা গুপ্ত গুণ আছে যে, পরিমিত 
সেবনে মনের অত্যন্ত একাগ্রতা সাধন করিতে পারে। তাই 
বলিয়াছিলাম, আর দুই দিন তুমি মগ্ত পান করিয়া একটা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পার । 

শিব্য। কি পরীক্ষা কন্দিব? 

গুরু । একদিন কিছু মনে না করিয়া, কোন কথা! না ভাবিয়া 
মগ্ঠ পান করিয়া দেখিবে, তোমার চিত্তের ভাব কিরূপ হয়, আর 
একদিম উহা সেবনের পূর্বে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শীদি 
সমন্থিত-ৃত্তির কল্পনা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে হৃদয়ে পূজা করিয়া 
তারপরে পান করিবে, এবং পানের সময়েও তাহার মৃত্তি ও 
মহত্ব চিস্তা করিতে থাকিবে, ইহাতে ব! চিত্তের কি প্রকার অবস্থা 
ও ভাব হয়, তাহ! দেখিবে। - 

শিষ্য । হাঃ আমি যখন মগ্য পান করিতাম, তখন তাহা 
অন্থভব করিয়াছি । 

গুরু । কি প্রকার? 

শিষ্য। আমি কখনও নিয়মিত মগ্পান করি নাই, 
কালে ভদ্র কখনও এক আধ দিন খাইতীম। অন্ত সময় ঘখন 
খাইতাম, তখন চিত্ত নন! বিষয়ে প্রধাবিত হইত- অর্থাৎ যে 
দিন যেমন মনের গতি থাকিত, সেই দিন সেই ভাবে উত্তেজিত ও 
প্রধাবিত হইত। কিস্ত এক দিনের কথা আপনাকে বলিতে 
চাহি। 

আমাদের গ্রামে €সবাঁর ওলাউঠার বড় প্রীুর্ভাব হইয়াছিল। 
এ কালোপম ব্যাধিতে আমাদের গ্রাম হইতে নিত্য নিত্য দশ 
পনরটি করিয়া নরনারী কালকবলে পতিত হইতেছিল। গ্রামের 
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লোকে ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া চিরাগত প্রথানুসারে রক্ষা- 
কালী দেবীর পূজার উদ্যোগ করিল ৷ 

কয়েকটি যুবকই তাহার প্রধান উদ্যোগী । তাহারাই চাদা 
আদায় করিয়া, দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া, পৃজারস্ত, করিয়া 
দিলেন, -বলা বাহুল্য, এ চাঁদার টাক্কা হইতে কয়েক বোতল 
মদও তাহারা আনাইয়াছিলেন। ঘটনা-ক্রমে আমি পূজারি দিন 
রাত্রে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাঁম। যাহার! পুজার উদ্যোগী, 
তাহারা আমার বন্ধু বান্ধব,_তীহাঁরা অনেকেই আমার "বাড়ী 
উপস্থিত হওয়াতে আনন্দিত হইলেন, এবং সমানিত মছ্যের অংশী- 
দার করিয়া লইলেন,__আমি উহার কিয়দংশ পান করিয়াছিলাম। 
কিন্তু কেমনই মনের পরিবর্তন হইয়া গেল,_-যেন জগৎটা সেই 
কালীমৃস্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিতে লাগিলাম। সেই বরাভয় 
খঙ্া-মুণ্ডধরা কাঁলিকা কালের বক্ষে ঈ্ীড়াইয়! নৃত্য করিতেছেন,_ 
আমি জগৎ ভুলিয়াছিলাম, আত্মীয়-স্বজন সব তুলিয়াছিলাম-_ 
কেবল সেই একরূপ হৃদয়ে নাচিতেছিল। আমার জীবনে বুঝি 
তেমন দিন আর আসে নাই ।_-চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা সাধন 
জন্যই তস্তোক্ত মদ্যাঁদি পান? 

গুরু। মানা। এত ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য মগ্যারদিপানরূপ অত 
বড একটা গহিত কাধ্যের আয়োজন বা প্রয়োর্জন হইতে পারে না। 

শিষ্য । মগ্ভাঁদি পান কি গঠিত? 

গুরু । গহিত বলিয়া গহিত। মগ্যাদি পান করিলে, ব্রাঙ্মণকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

শি! । যাহা প্রায়শ্চিতাহ” তাহা ছার! দেবতা বসীভূত হয়েন? 

শুরু । অন্ন ভক্ষণে কি পাপ? 
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শিষ্য । অন্ন ভক্ষণে পাপ কেন? আমরা ত সবলেই অস্্ 
তক্ষণ করিয়া! থাকি। 

গুরু। কিন্তু অন্ন ভক্ষণেও মহাঁপাতক আছে, এবং তঙ্জন্য 
প্রায়শ্চিত্তাহ্” হইতে হয । 

শিষ্য। কি বলিতেছেন; বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু। চগ্ডালাদির অন্ন ভক্ষণে পাঁপ হয় কি ন।? 

শিধ্য। হা,তা হয়। 

গুরু। সেইরূপ মগ্ঘপানে প্রীয়শ্টিত্ত করিতে হয়”_এবং 
মাধনার উদ্দেশে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে পান করিলৈ তাহাতে 
্রায়শ্চিত্তাহ্হ হইতে হয় না; প্রত্যুত তাহাতে প্ররুতিরপা 
মহাকালী বশীভূত! হইয়! থাকেন। কুগুলীশক্তির জাগরণের ইহা! 
একটি অতি সহজ ও সরল পন্থা। ধলা! বাহুল্য” দেবতা-পৃজা 
করিতে হইলৈ, কুগুলীশক্তির জাগরণ ব্যতীত দেবতার আরাধনা 
হইতেই পারে না। যে কোন দেবতার আরাধনাই কর, কুগ্ডলী- 
শক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহা করিতেই হইবে। নতুবা কোন 
প্রকারেই ফল লাভ হয় না। মগ্যাদি সাধন-্বারা তাহা অতি 
শীত্ব__এবং সাধকেন্ন অজ্ঞাতসায়ে সম্পন্ন হইয়া থাক । আর শান্ধ- 
বিধি-বিহিত মঙ্গাদি ছারা ৫শাঁধিত হইলে, এ সকল ট্রব্যও রূপা 
স্তর প্রাপ্ত হইয়া! খাঁকে। কেমন করিয়া হয়, তাহা তোমাকে 
পূর্বে বলিয়াছি। 

শিষ্য । শোঁধনের নিয়ম ও উপায় গুলি শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু। কালী সাধনায় পঞ্চ-ম-কার-প্রকরখে সে সকল শাস্ত্রেই 
লিখিত আছে। 





ঘষ্ট পরিচ্ছেদ । 


সপ 


পঞ্চ-ম-কারে কালী*সাধনা। ৃঁ 

শিষ্য। পঞ্চম-কারের সাধন-গ্রণালী প্রভৃতি কালী-সাধনায় 
আছে, ইহা আপনি পূর্ক্বে বলিয়াছেন,-অন্কুগ্রহ পূর্ধবক সৈই 
সাধন-প্রণালী আমাকে বলুন । 

শুরু । এস্কলে তোমায় একটি. কথা বলিতে চাহি, সাধন- 
প্রণালী অতিশর গুহা । ইহা! সর্ধত্র বলিতে নাই, তাহা তুমি 
বোধ হয় অবগত আছ ? 

শিষ্য । হা, তা বিশেষপে জানি; কিনতু াধন্রগালী শু 
কেন, তাহা বুঝিতে পারি না) 

গুরু । মস্াদি গোপনীয় হিরা হার 
হইলে উহার শক্তির হাঁস হইয়া থাকে-।. গ্রানের সুর যেমন যত 
বাডনের রে মিল: রতই তাহাসি পাজি করিরা বাতি বোধ 
মন্ত্রও তদ্রুপ হইতে পারে। . 

শিষ্য । না নিক কি গাল লে পদ 
অসম্মত ? 

গুরু। নাঁ, বি রহ রাজিনিনারা রে এমন 
কতকগুলি কাজ আছে, যাহা দেখাইয়া না দিলে কেহই বুঝিতে 
পারে না,_এবং কেহ কাধ্য বা সাধনাক্ষেজে . সমূপস্থিত হইলে 
গুরু উহা দেখাইয়! দিয়া থাকেন,--সেই গুলি বলিব না।' যদি 
কখনও তুমি সাধন-পথে অগ্রসর হও, আমিি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
শিখাইয়! দিব 7_তাহা হইলে তুমি আশ্র্য্যান্থিত হইয়া যাইবে যে, 


দেবতা.ও আবাধনা। ৩৮৩ 


শি 


সে গুলির সামাশ্ঠমাত্র সাধনে ঘে সকল অলৌকিক কার্ধ্য সমাধ! 
হইবে,_ইংরেজী বিজ্ঞানের বহু আয়াস-সাধ্য ব্যাপারেও তা 

সম্পন্ন হইতে পারে না। * 

শিষ্য। তবে অঙ্ুগ্রহ করিয়। শাস্ত্-বর্ণিত সাধন-প্রণালীই 
বলুন, এবং তাহার অর্থ বুঝাইয় দিন। 

খুরু। তাঁহাও আমি তোমাকে সম্যক বলিতে পারিব না। 
তুমি কোনও তন্তজ্ঞ-পুরোহিত্তের নিকটও সেই সকল বিষয় অবগত 
হইতে পারিবে, অথবা মহানির্ববাণতন্ত্র একখানি পাঠ করিলেই 
পারিবে,_-তবে এস্থলে ইহাও তোমাকে বলিয়! দেওয়া কর্তব্য যে, 
সাধারণ পুরোহিতের নিকটে বা তত-গ্স্থাদিতে যাহা অবগত 
হইতে পারিবে, তন্বারা যেন কদীচ কাধ্যারস্ত করিও নাঁ। বেমন 
পুস্তকে বাজনার বোল লেখা থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া 
বাজনা বাজাইতে শিক্ষা করা যায় না, তন্রপ পুস্তকে যাহা 
মাছে, তাহা পাঠ করিয়৷ সাধন! শিক্ষা! হয় না। ক্রিয়ানভিজ্ঞ 
পুরোহিতগণও পুজা পদ্ধতি শিক্ষা! দাঁন করিলে, তাহাতে কোন 
ফল হয় না। 

শিষ্য । কালী-সাধনা করিলে কি ফল হয়? 

গুরু। কালকে জয় করেন, এইজন্য কালী, কালী । কালী 
অপরা প্রকৃতি, অপর! প্রকৃতির রাজত্বে আমরা বিচরণ করিয়! 
থাকি। পরমাত্মা এই অপরা বা জড়া প্ররতিতে আবদ্ধ হইয়াই 
জীব। এই 'জড়া প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে মানুষ 
.. * কেহ তাস্ত্রকী সাধনায় প্রবৃত্ব হইয়া! যদি এ সকল গুপ্ততত্ব শিখিতে ইচ্ছা 
করেন, প্রকৃত সাধক হুইলে, কমি শিখাইয়া দিতে, এবং প্রতক্ষ ফল দেখাইয়া 
'দিভে পারি ।--গরস্থকার। 





৩৮৪. দেবতা ও আবাঁধন। | 


অষ্টেম্বয্য পভ করিতে পারে, এবং মরজগতে থাকিয়া যাহা ইচ্ছা 
তাহাই সম্পাদন করিতে পারে। তান্ত্রিকগণ এইজন্য মারণ, 
উচাটন, বশীকরণ, স্তস্তন প্রভৃতি সমন্ত কার্য্ই অবহেলায় সম্পন্ন 
করিতে পারেন। তান্সিকগণ এইজন্য, মোকদ্দমায় জয় লাভ, 
শত্রু বশীভূত, নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ফল 
কথা, জড়! প্রকৃতি বশীভূত হইলে আর কোন্‌ কার্ধ্য বাকি 
থাকিতে পারে ? 

শান্সেও এ তত্বের রহস্য উত্ভেদিত হইয়াছে । তাহা তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ করঃ__ 





শ্রীসদাশিব উবাচ। 
শৃপু দেবি মহাভাগে তবারাধন কারণম,। 
তব সাধনতো যেণ ব্রহ্ধসাযুজামক্স,ডে ॥ 
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্ষণঃ পরমাস্নঃ। 
ত্বতো জাতং জগৎ সর্ববং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ 
মহদাদ্যপু পর্যাস্তং যদেতৎ স চর[চরম.। 
ত্বয়েবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ 
ত্বষাদ্যা। সর্ববিদ্য নামেল্মাকষপি জন্মতৃঃ। 
ত্বং জানাসি জগ সর্বং ন স্বাং জানাতি কশ্চন॥ 
'ত্বং কার্লী তারিণী হূর্গ| যোড়পী, ভুবনেস্বরশ । 
ধূমাবতী ত্বং রগল! ভৈরবী ছিন্নমন্তকা এ, 
ত্বমনরপূর্ণা বাগ দেবী ত্বং দেবী কষলালয়। 
সর্বশক্তি স্বরূপ ত্বং সর্ববদেবজয়ে। তচ্গুঃ ॥ 
ত্বমেৰ সুজা স্ব: স্কুল! বাক্তাব্যকত স্বরূপিণী। 
নিয়াকারাপি সাকারা কন্তাং বেদিতু হর্হতি 
উপাপকানাৎ কার্যযার্থং শ্রে়সে জগতাষপি । 
ফানবানাং বিনাশায় ধ্বৎসে নানাবিঘান্তনূঃ ॥ , 


দেবতা -ও আরাধনা । ৩৮৫ 


চতুতূণা স্বং দিতৃজা বড় ভূলাসইটতুজা তখা। ূ 
ত্বফেব বিশ্বরক্ষার্থং দানা শন্ান্্ধারিণী |. 
তন্তজপবিভেদেন মন্ত্র-ন্ত্রীদি সাধনম.| 
কখিতং সর্ব্বতস্ত্রেু ভাবাশ্চ কলিতান্্যঃঃ ॥ 
মহানির্ববাণতন্তর ; ধর্থ উঃ। 
সদাশিব কহিলেন,_-”হ দেবি! লোকে তোমার সাধনায় 


্র্মসাযুন্ধ্য লীভ করিতে পারে, এজন্ত আমি তোমারই উপাসনার 
কথ! বলিতেছি। তুমিই পর-ব্রন্ষের সাক্ষাৎ প্রকৃতি । হে শিবে! 
তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী । 
হে ভদ্রে! মহত্ত্ব হইতে পরমাণু: পর্য্যস্ত এবং সমস্ত চরাঁচর 
সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে,_-এই নিখিল 
জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ । তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদি- 
ভৃত, এবং আমাদের জন্মভূমি ; তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত 
আছ,__কিন্ত তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, 
দুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভৃবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্ন- 
মস্ত ;_তুমিই অন্পূর্ণা, সরম্বতী ও লক্ষ্মী তুমি সর্ববদেবময়ী ও 
সর্বশক্তি-স্বরূপিণী। তুমিই স্থূল, তুমিই স্মস্্, তুমিই ব্যক্ত এবং 
অব্যক্-্বরূপিণী তুমি নিরাকার হইয়াও সাকার )-তোমার 
তত্ব কেহই অবগত নহেন্ন । তুমি উপাসকগণের কার্ধ্যার্থ, মঙ্গলার্থ, 
এবং দানবগণেরধলনার্থ নানাবিধ মৃত্তি ধারণ করিয়া থাক। তুমি 
বিশ্ব রক্ষার জন্য কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতুদু জা, কখনও বড় 
তুজা, কখনও অষ্টকুজা মৃষ্ঠি ধারণ করিয়া নানাবিধ অন্শ্ 
ধারণ করিয়া থাক। সকল তঞ্পে তোমার নানাপ্রকার বপভেদ, 
যস্রভেদ ও মন্সভেদের কথ! উল্লেখ আছে, এবং তোমার ভ্রিবিধ 
ভাবময়. উপাসনার. কথাও প্রকাশ আছে । 


০৩ 


৩৮৬ দেবতা ও আরাধনা । 


যাহা-তোমাকে শ্রবণ করাম হইল, তাহাতে তুমি কালীতন্ব 
অবগত হইতে পারিয়াছ। - এক্ষণে পঞ্চতত্বের শোধন ও সাধনার 
কথা বলিতেছি। 
ভাঙ্জিকমতে কালিকাদেবীর যথাবিধি পূজা সমাঁপন করিবে । * 
পঞ্চ-ম-কারের সাধনা করিতে হইলে, তদনস্তর গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ 
করিয়া কচ্ছপ-মুত্রাতে ধারণ পূর্বক সেই হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া 
সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে 
দ্বিবিধ ;_ তন্মধ্যে নিরাকার ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। ইহা 
অব্যক্ত ও সর্বব্যাপী ইহা বাক্যের অগোচর এবং সাধারণের 
অগম্য”_কিস্ত যোগিগণ দীর্ঘকাল সমাধির আশ্রয়ে বহুকষ্টে 
হবদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট 
. সিদ্ধি এবং স্ু্্র ধ্যানাবধারণের নিমিত্ত যে স্বুল ধ্যানের প্রকাশ 
হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। 
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্ম হাছ্যতেঃ। 
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ 


মহানির্ববাণতন্ত্র; ৫ম উঃ । 
কালরপিণী অরপকালিকার গুপব্রিযানথলারে যে রূপ করিত 


হইয়াছে, তাহাই স্কুল ধ্যান। 
মেঘাঙ্গীং'শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তান্বরং বিভ্রতীং, 
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্। বিকসদ্রক্তারবিদ্দস্থিতাম্‌। 
নৃত্যন্তংপুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকপৌম্পংমদং 
মহাকালং বীক্ষ্য বিকমিতানন-বরামাদ্যাং ভজে। . 
কালিকাম্‌ ॥ 


* পুজার বিধান মত প্রনুত *পুরোহিত-নপর্ণ দামক আন্থেদেখ। 





দেহত। ও আরাধনা । ৩৮৭ 


প্ধাহার বর্ণ মেঘতুল্য, লঙাটে চন্দ্রলেখা জ্বাজজল্যমান, ধাহার 
তিন চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ স্থই হত্তে বর ও অভয়, যিনি ফুল্লার- 
বিন্দে উপবিষ্ট, বাহার সম্মুথে মাধ্বীকপুষ্পন্থাত সুমধুর মন্য পান 
করিয়া মহাকাল নৃত্য করিতেছেন;_-ফিনি মহাকালের" .এরূপ 
অবস্থা দর্শনে হাস্ত করিতেছেন, _সেই আস্ত কালীকে ভ্জনা 
করি।” | - 
সাধক এই প্রকারে ধ্যান. করিয়া আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান 

পূর্বক "অতিশয়, ভর্তির সহিত মানসোপচারে পৃজ! করিকে। 
মানসোপচারে পূজার প্রক্রম, শান্ত্ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে+_ 

হৃৎপন্পমাঙগনং দন্যাৎ সহস্রারচ্যুতাস্তৈঃ। 

পাদ্যং চরগয়োরদাও মনব্বর্ধাঃ। নিবেদয়েও॥ 

ভেনামৃতেনাচমনং স্বাদীয়ষ্পিকল্পয়েখ। 

আকাশতত্বং বনং গন্স্ত গন্ধতত্বকম. ॥ 

চিনতং প্রকল্পে পুষ্পং ধুগং প্রাণান্‌ প্রকল্পয়েং। 

তেজ দীপার্ধে নৈবেদাঞ্ হুধা.ধিম, ॥ 

অনাহতধ্যনিং হণ্টাং বাযুতত্ব্চ চামরম.। 

নৃত্যািত্তিয়কর্মীণি চাব্যং যনমন্তখা & 

পুষ্প নানাবিধং ছ্যাযাক্মনো। ভাবসিদ্ধয়ে 1 

অনার়মনহস্তায়মরাগনমদন্তখা ) 

অম্োহনস্ষদত্ঞ অথ্যোক্ষোভকে তথ! | 

অমাৎসর্যযমলোডঞ দশ পুশং প্রকীর্তিতম.॥ 

অছিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিত্রিয়নিগ্রহম,। 

ময়াক্ষষান্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ গরং | 

ইতি গঞ্ষপ-পুম্পর্তাবরগৈঃ প্রপুজয়েৎ। 
রর হান, ধিং মাংসশৈলং ভঙ্তিতং বীনপর্্বতম্। ॥ 

হুত্ারাশিং হুতজঞ্ ঘবডাজং পায়নহ 'তখা।। 





৩৮৮. দেবতা ও আরাধনা | - 
. কুলামতক তৎপৃষ্পঃ পীঃক্ষালনবারি চ ॥ 
কাদকোধ বিৃতৌ বলি: বা জগং চরে ॥ 

টু মহ্ানির্বাণ ত্র, ৫ম উঃ। 

মানসোপচারে পূজা করিবার প্রণালী এই যে, সাধক, দেবীকে 
আপনার হৃদয়পন্প আসনক্ষপে প্রদান করিবে, পহশ্রারচ্যুত অমৃত- 
দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাগ্ প্রদান করিবে। মন অর্থ্য-স্বরূপে 
নিবেদিত হইবে। পূর্বোক্ত সহস্রারচ্যুত অস্ত হারাই আচমনীয় 
ও স্নানীয় জল পরিকল্পিত হইবে, আকাশতন্ক বসন, এবং গন্ধতত্ব 
গন্ধস্থরূপে প্রদত্ত হইবে । মনকে পুষ্প এবং প্রাপক ধৃপ কল্পনা 
করিবে। হ্বদয়-মধ্যস্থ অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বামুতত্বকে 
চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে । অনত্বর ইন্দ্রিয়ের কার্য 
সমূদয় এবং মনের চপলতাকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে । আপনার 
ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানাগ্রকার পুষ্প প্রদান করিবে; অমায়িকতা 
মতসরহীনতা ও নির্লোঁভতা, মানসপুজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই 
প্রশস্ত। অনন্তর অহিংসা-ম্বর্ূপ পরম পুষ্প, দয়াব্বপ পুষ্প, ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ, ক্ষমা ও জ্ঞান এই পঞ্চ পুম্প প্রদীন করিবে এইরূপে 
পঞ্চদশ প্রকার ভাব-পুষ্প দ্বারা পৃজা “করিয়া পরিশেষে মানসে 
সুধা-সমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জত-মৎস্ত-পর্বরত, মুদ্ারাশি, সুন্দর 
স্বতা্ পায়স, কুলাম্ৃত, কৃলপুষ্প, পীঠক্ষালন-বারি, এই সকল 
ভাব দেবীকে প্রদান করিবে। 

শিষ্য। আমার একটা কথা জিজান্ত আছে। | 

গুরু । কি?, 

শিষ্য। আপনি- বলিলেন, সাথক দেবীকে & সকল তত্ব 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৮১ 


কষ্টীনায় প্রদান করিবে। কল্পনা করিলে কি দেবী ভাহা প্রাপ্ত 
হয়েন? 

গুরু। দেবী কি, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই ?. 

শিষ্য । তাহা! বুঝিয়াছি,_কিস্তু এ সকল ভ্রব্য কষ্পনায় দান 
করিলে কি হইতে পারে? , 

গুরু। কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষ সামান্টীকরণের 
সাহাষ্য লইয়া থাকে ;-_-ইহার জন্ত আবার ঘটনাসমূহ পর্য- 
বেক্ষণের আব্তক। আমর! প্রথমে ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করি, 
পরে সেই গুলিকে সামান্তীরুত এবং তাহা হইতে আমাদের 
সিদ্ধান্ত বা! মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। বাহ্ৃজগতে এমন করা 
মতি সহজ, কিন্তু অন্তর্জগতে বড়ই কঠিন। এখন তোমার কথা. 
হইতেছে যে, কল্পনায় সমর্পণ করিলে কি হইধা থাঁকে,_তাহাতে 
ত দেবতা প্রাপ্ত হয়েন না? কিন্ত দেবশক্তি যাহা, তাহা 
তোমাকে আগেই বলিয়াছি , 

এখন আরাধনাঁর উদ্দেগ্ঠ এই বে, মনোর্তিলিকে অন্তমু্ণী 
করা, উহার বহিরু্বী গতি নিবারণ করা7যাহাতে উহ্থার নিজের : 
স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া "দেখিতে পাঃর, 
তক্ষন্য উহার সমুদায় শুক্তিগুলিকে, কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের 
উপরেই প্রয়োগ কেরা, ধ্যানের উদ্দেস্ট | পারিনি হইলে 
কর্নার আবশ্যক । ও 

কল্পনায় কি হয়,_ ইহাই তোমার জানবার উদ্দেশ্য €. 

শিষ্য। হাঁ। তত 

গুরু । কল্সনাটা টা ভাত চিস্তা' করিবে, 
আমার হৃদয়পঞ্স দেবীর আসন হইঙ্গাছে । এই চিন্তায় দেবী . 


৩৯০ দেবতা ও আরাধনা । 


জন্মের শন্নিকর্ষ হইবেন চিন্তা বাস্তবে পরিণত হয়। চিন্তায় 
. মানুষ সব করিতে পারে, এ কথা৷ বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে 
না। 

শিষ্য । এক্ষণে আর একটি কথা। 

গুরু । কি? 

শিষ্য । ঈশ্বর সমস্ত জগতের মূল,__সর্ধবজীবের হ্ৃদর়াধিষ্ঠিত, 
সর্ব কর্মের যূলতম। কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সাধনে চিন্তা- 
শক্তির প্রয়োগে প্রয়োজন কি? ৃ 

গুরু । সেকথা আগেও বলিয়াছি। আর একবারও 
বলিতেছি। কালের শক্তি কালী। কালী সাধনা না করিলে 
হয় ত জীব শক্তিশালীই হইতে পারে না। কালী সাধনা না 
করিলে হয় ত ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে পারে না। 

. শিষ্য । বুঝিলাম না॥। ঈশ্বরোপাসনার পৃর্বেবে কি সকলকেই 
কালী সাধনা করিতে হয়? 

গুরু। হা,তা হয় বৈকি! কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে, কেহ 
ব। পরোক্ষভাবে কালী সাধনা করিয়া থাকে । 

শিষ্য । আমাকে উহা স্পষ্ট করিয়া বলুন। 

গুরু। উহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই, পঞ্চ-ম-কার সাধনেরও 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে । যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে 
ইড়া, পিঙ্গলা নামক ছুইটি আয়বীয়-শক্তি-প্রবাহ ও মেরুদওস্থ 
“মজ্জার মধ্যে সুযুয়া নাম্মে একটি শূন্যনালী আছে। এই শূন্ধ 
নালীর নিম্নদেশে কুগডলিনীর আধার-ভৃত পদ্ম অবস্থিত । যোগীরা 
বলেন, উহ! ত্রিকোণাকার । যোগীদিগের ক্পক-ভাবায় এ স্থানে 
কুগুলিনী শক্তি কুগুলীকৃত..হ্ইয়া বিধাজয়ানা ।.. যখন এই 


দেবতা ও আরাধনা হকি 


আপীল পপি শিপিশি তি ৮ তিশিশশিশীশিশশীশীীোি শি ডল 


কশুলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এই শৃকষনালীর মধ্যে বেগে 
উঠিবার চেষ্টা করেন, আর তই তিনি এক এক সোপান উপরে 
উঠিতে থাকেন, ততই মন যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হয়; সেই 
সময়ে নানারূপ অলৌকিক দৃশ্ট দেখ! যায়, ও সেই যোগীর নানারূপ 
অভুত ক্ষমতা লাভ হয়। ষখন সেই কুগুলিনী মন্তকে উপনীত 
হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীরও মন হইতে পৃথক হইয়া যান। 
এবং তাহার আত্মা আপন মুক্তভাঁব উপলব্ধি করেন। কুগুলিনী 
ক্তিজাগ্রতা হইলে, সুযুয়ামার্গ পরিষ্কার হয়, এবং মানুষ দেবতা 
হহতে পাবে। 
সাধারণ লোকের ভিতরে সুবুস্ন নিশ্মদিকে বদ্ধ; উহার দ্বারা 
কোন কাধ্য হইতে পাঁরে না। যোগীর! যোগসাধনা দ্বারা কুণ্ড- 
লিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া! থাকেন,_তান্থিকগণ আরও সহজে 
কৃগুলিনীকে জাগাইবার জন্য পঞ্চম-কার সাধনার প্রণালী 
আবিষ্ষার করেন। 
মহানির্বাণতন্ত্রে পঞ্চম-কার সাধন-প্রণালীতে মগপানের 
শিরম লিখিত হইয়াছে । যথা”_পৃজা, হোম ও জপ-কাধ্যাদি 
মমাপনান্তে পঞ্চপাত্র স্থাপনানস্তর সুধা (সুরা ) পান করিবে। 
তাহার বিধান এই৮- » 
স্বং শ্বং পাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরি তম. | 
মূলাধারাদিজিহবাস্তাং চিদ্ধপাৎ কুলকুগডলীম. ॥ 
বিভাব্যতন্ুখাস্তোজে যুলদন্ত্রং সমুচ্চরন্‌। 
পরম্পরাজামাদায় জুহয়াৎ কুগলীমুখে ॥ 
অতিপানং কুলত্ত্ীণাং গন্ধন্বীকারলক্ষণয. ৷ 
সাধকানাং গৃহস্থানাং পধচপাত্রং প্রকীন্তিতম. ॥ 
অতিপানং কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ 


৩৯২. দেবতা ও আরাধনা: 


*যাবন্ন চালয়েদ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েশবানঃ 
তাবৎ পানং প্রকুবর্বাত পশুপানমতঃপরং ॥ 
পানে ভ্রান্তিউবেদ্যসা ঘবণ! চ শক্তিসাধকে ৷ 
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রয়াদাদ্যাকালীং ভজাম্যহম ॥ 
যথা ব্র্কার্পিতেহস্ানে স্পৃষ্টদোষে ন বিদ্যতে 
তথা তব প্রসাদেহপি জাতিভেদং বিবর্জয়েখ ॥ 
অহানির্বাণ তন্ত্র, ৭ম উঠ। 
অনন্তর কুলসাধক স্ৃষ্টমনে পরমামৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ 
করিয়া মূলাধার হইতে আর করিয়া জিহ্বা গ্র পথ্যস্ত কুলকুণগ্ুলিনীর 
চিন্তা করতঃ মুখ-কমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞা গ্রহণাস্তে 
কুণ্ডলীমৃখে হোম করিবে অর্থাৎ এ সুরা ঢালিয়া৷ দিবে। কুলম্মীগণ 
কেবল সুরার আত্্রাণ মাত্র ম্বীকার করিবে, পান করিবে না। 
পঞ্চপাত্রে প।ন কেবল গৃহস্থগণের জন্ ব্যবস্থের় হইয়াছে । যদি 
অতিরিক্ত মদ্যপাঁন ঘটে, তাহা হইলে কুলধন্্ীবলম্বিগণের সিদ্ধির 
হানি হইয়া থাকে । যে কাল পথ্যস্ত দৃষ্টি ঘূর্ণিত ও মন চঞ্চল না 
হয়, তাবৎ স্ুরাপানের নিয়ম, ইহার অধিক পান পশুপানের 
সদৃশ। নুরাঁপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, এবং শক্তিসাধককে 
যে দ্বণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আমি আগ্যা কালীর উপাসক” 
এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? 'যেরূপ ব্রদ্ধ নিবেদিত অন্রা- 
দিতে ম্পর্শদোষ নাই, সেইরূপ তোমার (কাশীর) প্রসাদেও 
জাতিভেদ পরিত্যাগ করিবে 1 | 
যাহা তোমাকে শুনাইলাম, তাহাতে তুমি বোধহয় বুঝিতে 
পারিয়াছ,_-মদ খাইয়া মততা এবং তজ্জনিত- পাশব-আনন্দ 
অন্কভব করা শাস্ত্রের উদ্দেষ্ঠ নহে ৷ কুগুলী-শক্তি আমাঁদের দেহ 
শক্তি সমূহের শর্তিকেন্দ্র। সেই শর্তি-কেন্্রকে উদ্বোধিত 


দেবতা ও আরাধন। | ৩১৩ 


করিবার জন্যেই তন্মুখে মন্ত প্রদান করা । ইহার উ্দেশ্য অতি 
শুভকর। তোমাঁদের পাশ্চাত্য মতে আজি কালি যে মেস্মেরি- 
জম্‌ ও হিপনটিক বিদ্যার প্রচলন হইয়াছে, তীহারাও স্বীকার: 
করেন, “কোন কোন ওঁষধের দ্বারা এই অবস্থা আসিতে পারে, 
কিন্ত কেন পারে, কি প্রকারে পারে,্তাহা তাহারা অজ্ঞাত । 
তাই দে সকল তথ্য জানেন না। তান্ত্রিক সাধক তাহা জানিয়া- 
ছিলেন, তাই মহাশক্কির আরাধনায় শক্তিকেন্ত্র জাগাইবার জন্য 
পঞ্চ-ম-কারের আয়োজন হইয়াছিল । 





সপ্তম পরিচ্ছেঘ । 
স্প১৬৫ 
গুহ সাধনা । 
শিব্য। আরাধনার উদ্দেন্ট ধর্ম লাভ)_ধর্দম সুখের উপায় 
কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে কি সুখলাভ হইতে পারে? 
শুরু । সে প্রশ্ন কেন? 
শিষা। কাদী দেবী কালের শক্তি--অন্বণন্য দেবতাও সুক্া- 
দুষ্ট শক্তি, শক্তি-সাধনায় কি ধর্ম লাভ হয়? কিন্তু স্মরণ রাঁখি- 
বেন, আপনি বলিয়াঁছেন, -আরাধনার উদ্দেশ্য ধর্শ ) ধশ্শ আবার 
সুখের উপায়। ৮ 
. খ্ুক। শকতি-সাধনাতেও আনন্দ বা সুখ আছে। ন্যায়দর্শন 
কেবল শক্তিতত্বের আরাধনা দ্বারা মুক্তি-পথে যাওয়া যায়, এইরূপ 
কথা স্পত; প্রকাশ করিধীছেন, হয়ত তন্ত্র ও সেই মত অবলম্বন 
করিয়া শক্তি সাধনার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। স্তারদর্শনের মতে 





৩৯৪ দেবতা ও আরাধনা । 





সংসার ছুঃখময়। সুখ ও ছুঃখান্থুরক্ত, অতএব গোৌপরূপে সুখ ও 
ছঃখ বলিয়া পরিগণিত. জন্মিলেই দুঃখ । যদি ছুঃংখ নাশ 
করিতে হয়, তবে জন্ম নিবারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু 
প্রবৃত্তি” প্রবৃত্তির নিবৃত্বিই জন্মনাশের হেতু । কেন না, জীব 
প্রকৃতির বশে কশ্ম করে.; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। আসক্তি, বিদ্বেষ 
অথবা প্রমাদ দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। 
এই রাগ ত্বেষ ও মোহ মিথ্যা জান হইতে উৎপন্ন । অতএব 
এই মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধন করিতে না পারিলে, দুঃখ নিবৃত্বির 
উপায় হইবে না। 
ছুঃখ-জন্ু-প্রবৃতি-লোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম.। 
উত্তরোত্তরাহপায়ে তদনস্তর।পায়াদ অপবর্গঠ ॥ * 
ৃ স্যায়$। ১২ 

তত্ৃক্জান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়। অতএব, তত্বজ্ঞান 
লাভ করিতে পারিলে জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ (মুক্তি ) লাভ 
করে। শ্যায় দর্শনের উদ্গেশ্ত-__-এই তত্বজ্ঞান জজীবকে প্রদান 
কর!। কিসের তত্বজান? স্যায় দর্শনের উত্তর এই যে, প্রমাণ, 
প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, সিদ্ধাস্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্গয়, 
বাদ, জপ, বিতণ্ডা, হেত্বাভীস, ছল, জাতি ওৎনিগ্রহ-স্থান এই 
যোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্বজ্ঞান শ্বতঃ এবং 


* বদ! তু তত্বজ্ঞান!ৎ মিথ্যা জ্ঞানম, অপঘাতি, তদ| যিখ্যাজ্ঞানাপায়ে 
দোষা অপযান্তি দোষ গায়ে প্রবৃত্তিরগধাতি প্রবৃত্যাপায়ে জন্ম অপযাতি, জন্মাপায়ে 
দুঃখ, জপবাতি। ছুঃখাপায়ে ঢাত্যন্তিকোহপবর্গে। নিঃশ্রেয়স্মিতি | বাথ" 
সায়ন-ভাব্যং | 


দেবতা ও আরাধনা । ৩৯৫ 


প্রমাণাদির তত্বজ্ঞান পরত; অপবর্গের হেতু। অপবর্গ অর্থে 
আত্যস্তিক দুঃখ নাশ । ( ১ম অধ্যায় ১২) 

স্যায় দর্শনের অভিমত এই ঘোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? (১) 
প্রমান প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ ( 8198808 01 [770-1909 ) 
প্রমাঁণ চারিপ্রকার ; প্রত্যক্ষ (58706009 ), অন্যান (1918- 
৪106 ) উপমান ( 4০৬1০£] ) ও শব্দ ( আপ্তবাক্য )। (২) প্রমেয় 
প্রমাণের বিষয় (০0৮19 ০£ 9০দ18989 )) প্রমেয় দ্বাদশ 
প্রকার ;_আত্মা, শরীর, ইন্জিয়, (চক্ষ্, কর্ণ, প্রভৃতি ) অর্থ 
( ইন্্রিঘ্ের বিষয় ক্ষিতি, অপঙ তেজঃ, বাযু ও আকাশের সংযোগে 
যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ) বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি £০%%:৮ 
দোষ ( রাগ, হ্েধ, মোহ ), প্রেতাযভাব ( পুনর্জন্স ), ফল" ( কর্ম 
ফলভোগ ) ছুঃখ ও অপবর্গ | (৩) সংশয় (0০৮: )। (3) গ্রয়ো- 
জন ( 29৮১০৪০ )_-যে উদ্দেশে লোৌকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম 
প্রয়োজন। (৬) দৃষ্টান্ত (1786876 )1 (৬) সিদ্ধান্ত- বিষয়ের 
নিশ্চয়? (৭) অবয়ব-ষ্ঠায়ের একদেশ (0525198 ))। (৮) 
তর্ক ( চ55৪৪০7%০৪ )। (৯) নির্ণয় পর-পক্ষ-দূষণ ও স্ব-পক্ষ স্থাপন 
বারা অর্থের নিশ্চয় (0902188105 )। (১০) বাদ ($7800)9988 
010৪) )। (১১) জঙ্প (3০01১1807)। (১২) বিতগ্ (ছ7558758 )1 
(১৩) হেত্বাভাস (18০6৪ )। (১৪) ছল ( 9০1৮১15)। (১৫) 
জাতি ( ঢ৪186 7819 )। (১৬) নিগ্রহ স্থান-বাদারা বিবাদীর 
বিপ্রতিপত্তি (11885589 ) বা অপ্রতিপত্তি (1897%9৩9 ) প্রকাশ 
পায়। 

এই যে রোড়শ পদার্থ যাহার তত্তজান হইলে ছুঃখের অত্য্ধ, 
নিৰৃত্তি বা অপবর্গ লাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রসজ বা 


০৯৬ ' দেবতা ও আরাধনা । 


(উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের বিচারেই সমগ্র স্তাযদর্শন 
নিঃশেধিত হইয়াছে। ন্ঠায়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। ১ম ম্যায়াংশ (7,০80) ২য় তর্কাংশ 
€(07৮6০9০ ), এবং ওয় দর্শনাংশ (169650586)। ভাায়াংশে 
. প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব স্াায়ের (8911928 ) গবেষণা 
পূর্ণ আলোচন! দৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে পণ্ডিত নৈয়ার্িকগণ 
প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শক্তির প্রত্নোগ করিয়াছেন, এবং 
ঈশ্বরকে এ 9511৭815% তুক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন 
ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কাধ্যত্বাৎ ঘটবৎ। 
স্যায়। 

ঘটের যেষন সৃষ্টিকর্তা কুস্তকার আছে, জগতেরও সেইরূপ 
. স্থ্রিকর্তা আছেন-ইঈশ্বর। এরপ ন্যায়ের তর্কে যদি কাহারও 
ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, তবে উত্তম; কিন্তু অনেকে মনে করেন, 
ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করিলেই ভাল হয় । 

ন্যায়-দর্শনের তর্কাংশ, জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে 
নিয়োজিত। ইহার সহিত প্ররুত দর্শনের নম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ 
নহে। ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির তত্ব" ' 
লোচনায় নিষুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিভি, অপ, প্রভৃতি পঞ্চভুত, 
ও ব্বপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংতক্ষপে প্রমাগুবাদের 
উল্লেখ আছে। মামা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, নন ও বুদ্ধি হইতে 

* আগমাচ্চ জট বোদ্ধ। সর্ববজ্ঞাতেস্বরঃ ইতি । বুষ্ধীদিভিস্চাক্সলিলৈ: 


নিরূপাখ্যষ, ঈশ্বরম. রতাক্ষানুষানাগমবিষন়্াভীতং কঃ শক্ত উপপাদরিডুম.।- 
তাক ৪1২১ পুত্রের বাধসীযদ-ভাব্য । ' অভঞব. দেখা মাক, ঈশ্বরকে তর্কের বিষ 


ক্র! বাথসারনের. গ্রার়ত নহে । 


দেবতা ও আরাধনা! । ৩৭৪ 


॥ তোক্তা ও জ্ঞাতা এবং নিত্য, স্তায়দর্শন বি তাঁহা 

টড করিয়াছেন। 

্টায়-দর্শন ঈশ্বর অস্বীকার করেন না) বরং চতুর্থ অধ্যাক্ের 
প্রথম আহ্ছিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিয়াস-গ্রসঙ্গে ঈশ্ব- 
রের উল্লেখ করিয়াছেন, এং তিনিই যে জীবের কশ্মফল দাতা, 
তাহাঁও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্তকল-দর্শনাৎ। স্যার; ৪1১৯ | 
ইহার ভাষ্যে বাৎস্তারন লিখিয়্াছেন,_ 


পরাধীন পুরুষ-কর্মমফলারধনম্‌ ইতি যঙ্ধীনম, স ঈশ্বরং। তল্মাৎ ঈবরঃ 
কারণম,ইতি। 


অর্থাৎ্__“মাহুষের কম্মফলভোগ ধাহার অধীন, ভি 
ইহা ভিন্ন ্া-দর্শনের আর কোথাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। 

অতএব দৈখা গেল যে, স্ঠায়-দর্শনে ইশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, 
অতিশয় গৌণ। ন্যায়-দর্শনকার ছুঃখ নাশ বা! অপবর্গ লাভের 
যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু মাত্র 
সম্পর্ক নাই। ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাহার 
সন্বন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে স্ায়-দর্শনের উদ্ভা- 
বিত প্রণালীর কিছু "আসিয়া যায় না। কারণ, জ্ঞায়-দর্শ- 
নোক্ত যোড়শ পর্দীর্ের ( ঈশ্বর যাহার অন্তভূতি নহেন) প্রকুষ্ট 
জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীব অত্যন্ত ১৪ অধিকার 
এড়াইফ়া অপবর্গ লাভ করিবে । 

তন্ত্রও কতকটা এই ন্যায়দর্শনের. মতাবলম্বন টির 
বলিয়া বোধ হয়। তবে পার্থক্য এই যে, ্যায়-দর্শনকায় ' পৃথক্‌- 
পৃথক্‌ যে যোড়শতত্তবের কথা বলিনাঁছেন, তাক্ত্রিক সেই সকল তত্ব- 


অনি 


৬৯৮ দেবতা ও আরাধনা । 


শ্তির মূলা শক্তি মহাঁশক্তি কালীকে আরাধনা বা আয়ত্ত করিলে 
সকল ছু'খ দূর হইবে, বলিয়াছেন। তাহার মতে নাগরে আসিলে 
আর নদীতে নদীতে ভ্রমণ করিতে হইবে না। নতুব! ঈশ্বর 
সম্বন্ধে তাহার মতও প্রায় এ প্রকার তাস্ত্রিকের ঈশ্বর মহাঁশক্তির 
পদতলে, | | 
শব কূপ মহাদেব-হৃদয়েপরিসংস্থিতাং। 

শবক্ধপে মহাদেব বা ঈশ্বর মহাঁকালীর পদতলে-_জ্ৰার কালী 
তাহার বক্ষের উপর আসীনা। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'ঈশ্বর 
আছেন-_তিনি মহাশক্তির নিয়ে আছেন, না থাকিলেও চলিত-_ 
তিনি আর ততটা কিই বা করিতেছেন? করিতেছেন,_-মহাঁ 
কালী । অতএব, মহাকালীর আরাধনা করিগ্লা তাহকে আরা 
ধনায় তুষ্ট করিতে পায়িলেই জীব ভব-ছুঃখ নাশে সমর্থ হয়। 

শিধ্য। তবে কি ঈশ্বর উপাসনায় প্রয়োজন নাই ? 

শুরু । এ প্রশ্ব আবার কেন? পুনঃ পুনঃ তোমাক এ 
সকল কথা! বলিয়া আপিয়াছি। কথা এই যে, যেমন অধিকারী-_ 
তেমনি অবলম্বন ৷ ধাহার প্রকৃতি জয় হয় নাই, সে পরমপুরুষা- 
ভিমৃখী হইবে কি প্রকারে? এবং আর এক কথা আছে। 

শিষ্য। পে কথা কি? 

গুরু । সে কথাও তোমাকে ইহার পূর্বে কন্তবার বলিয়াছি। 

শিষ্য আর একবার স্বরণ করাইয়া দিন। 

গুরু। যে বিভূতি লাভের অভিলাধী, তাহাকে প্রক্কৃতির, 
শরণাপন্ন হইতে হইবে বৈকি! অতএব, উপাঁসন! বা আরাধনার 
উহাই প্রকার ভেদ । 


অব্টম পরিচ্ছেদ | 
পপ 


কবা-রষ্চ। 

শিষ্য । রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 

শুরু । রাধা-কৃষ্ণ সন্বন্ধে কি শুনিতে চাহ ? 

শিধ্য। কি শুনিতে চাহি, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে 
পারিব না। তবে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন 
আছে। ও | 

গুরু। রাধা-কৃ্ণ সম্বন্বীয় প্রকৃষ্ট জান লভি করা, অতীব 
কঠিন ব্যাপার ! বুঝানও বড় ছুফর। 

শিষা। কেন? 

গুরু । টির ররর রা 
কষ প্রাণ রাধা »_-একথা বলিলে তুমি কিছু বুঝিতে পার কি? 

শিষ্য। কিছু না। 

গুরু। তবে রাধা-কুষ্ণ সম্বন্ধে কি বুঝিবে ব্ল? 

শিষ্য। কেন? 

শুরু । ভাক কফ, প্রাণ রাধা 

শিষ্য। ভাব কাহাকে বলে, প্রাণ কাহাঁকে বলে,_তাহ! 
আমাকে বুঝাইয়। বলুন। 

গুরু। অসভ্ভব-_বর্তমান আয়োজনে তাহা পারা যাইবে না। 
সে অতিশয় কঠিন ব্যাপার । জগতে যাহা যত কঠিন আছে, এঁ 
ছুইটি তত্বের মত মধুর এবং অন্তিশয় কঠিন, আর কিছুই নাই। 


«৪8৬০ দেবতা ও আরাধন]। 


আর এ ব্যাপার “দেবতা ও আরাধন!” বুঝাইবার ব্যাপারের 
মধ্যেও আনিবে নাঁ। অতএব, উহা! তোমাকে ম্বতত্রস্থলে, শ্বতন্ত্ 
সময়ে বুঝাইব। 

শিষ্য । মোটামুটি প্র সন্ধে একটা জ্ঞান লাভ করা শ্রেয়: 
জ্ঞান করিতেছিলাম ; কেন না, রাধা-কফেরও আরাধনা বা 
পূজা আছে। 

গুরু । মোটের উপর জানিয়া বাখ, উঁহারাঁও দেবতা । 

শিষ্য । তাহাতে এক অন্তরায় আছে। ্ 

গুরু।। কি? 

শিষ্য। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী 
লেখক বুঝাইয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবতা, রাধা প্রক্ষিপ্তা ৷ 

গুরু। তা হইতে পারে। তিনি হয়ত শ্রীকঞ্চের যে ভাগ 
দেখিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে ভাগে রাধার প্রয়োজন 
হয় নাই। তাই তিনি স্বাধার তত্ব অন্গন্ধান করেন নাই, ঝা 
করিতে পারেন নাই । 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । এখন বুঝিয়াও কাজ নাই। 

শিষ্য। কেন? 

গুরু জানা ররর 
ও আরাধনা” বুঝিয়া লও,--তাঁর পরে & বিষয় বুধাইব। এখন 
মোটের উপরে জান, রাধা-কুষণ জীবের অবশ্ঠ উপান্ত দেবতা । 

শিষ্য। আপনি যখন পুনঃ পুনঃ এ সন্বগ্গীব আলোচন। 
করিতে এখন নিবৃত্ত করিতেছেন, তখন নিরস্ত হইলাম,_কিন্ত 
বড়ই সন্দেহ থাঁকিয়া গেল । 


দৈবতা ও আরাধনা । ৪০১ 
গুরু । রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সন্দেহ জীব মাত্রেরই থাকে। 
শিষ্য। সেকি কথা? তবে কি নিঃসন্দেহ দেবতা বলিয়া 
কেহই রাধা-কৃষ্ণকে পুজা করে না? 

গুরু । হাঁ, জীব যতদিন সাধারণ থাকে, ততদিন রাধা- 
কুষ্ণকে ভালরূপে বুঝিতে পারে না, যখন. অনন্-সাধারণ হয়, 
তখন বুঝিতে পারে। তবে কৃষ্ণের অপর পীঠ কেহ কেহ বুঝে । 

শিষ্য। যাক্‌,__কুষ্ণলীলা সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাই । 

গুরু। ধাহাকে বুঝিলে না, তাহার লীলা বুঝিবে কি 
প্রকারে? 

শিষ্য । রাঁধা-কুষ্ণ দেবতা, মোটের উপর এখন ইহাই বুঝিয়া 
লইলাম,__কিস্ত মানুষের যাহা! করিতে নাই, দেবতার যাহ! 
করিতে নাই, তাহা তাহাদের করণীয় হইয়াছে কেন? * 

গুরু। সেকি? 

শিষ্য। বুন্দীবন লীলা। 

গুরু 1 বৃন্দাবন 0558 

শিষ্য । আর রাধা? 

গুরু । রাধা সেই লীলার মহা প্রাণ। 

শিষ্য। না বুঝাইয়! দিলে জানিব কি প্রকারে ৫: 

গুরু। দেবতঠতত্ব ও আরাধনা-তত্ব আগে রি লগ. 
তারপর উহা বুঝাইব। 

শিষ্য । রাসের কথাটা শুনিয়াছি। 

গুরু। অধিকার ব্যতিরেকে বুঝাইলেও কেহ বুঝিতে পারে, 
না। আমি অবগত আছি, অনেকে রাধা-কৃষ্ণ-তত্বকে' অনেককে, 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তুমিও তাহা বোধ হয়, পাঠ করিয়াছ, কিন্তু, 
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সমুদয় বাহিরের কথা, এস্থলে তোমাকে এরূপ একটা কথা 
উদ্ধত করিয়া শুনাইতেছি,__“আত্মার সহিত পরমীত্মার যে ঘনিষ্ট 
স্বনধ, যে সম্বন্ধ যোগ দ্বারা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আত্মার সহিত 
পরমাত্মার একেবারে সম্মিলন ঘটিরা আত্মার মুক্তি-সাঁধন হয়, সে 

ঘনিষ্ট সম্বদ্ধ কেবল স্্ীপুরুষের সম্বন্ধ বূতীত আর কিছুরই 'অনুরূপ 
হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দ খাষি 
রাধা-কৃঞ্ণ লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন । পুরাণ (ব্রহ্ম-বৈবর্তীদি ) 
বলিয়াছেন, রাধিকা প্ররৃতির পরমতন্ব, কৃষ্ণ পুরুষের কূপ; তীহা- 
দের আসক্তিই কৃষ্ণরাধার প্রেম । আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা 
ও মায়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। 
. সেই ব্রজভাবে প্ররুতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বরীর মিলন আনন্দধাম 
বৃন্দাবনে। যত দিন না জীবের সংসার-বীজ সমুদয় নষ্ট হয়, তত 
দিন তাহার মুক্তি নাই। এই সংসার-বীজ ও সাংসাবিকতা 
নির্বাণ করিবার জন্য রুষ্ণ-বিরহা। প্রকৃতি-পুরুষের ঘনিষ্ঠতাই 
জগং-সংসার। জগতেই পুরুধ-প্রকৃতি ঘোর আসক্ত; তাহাদের 
বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান । রাধার শত বৎসর বিচ্ছেদে-_জীবা- 
তমার শতবংসরের অনাসক্তিতে ঘুক্তি লাভ। শত বৎসরের 
পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষ- 
পদ। যোগের এই সমস্ত নিগুঢ় তত এক, একটি করিয়া 
হিন্দু, অবয্নবী কল্পনায় যুদধিমান করিরা দেখাইযুছেন। যোগে 
জীবাত্সা পরমাত্ম-তত্বের সহিত যত ভাবে রমণ ক্রেন, ভাহার 
অনগভন্ব ও মিলনের যত প্রকার স্তর আছে, তৎ নমুদয় কৃষ্ণ 
লীলায় প্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মধ্রায়”তথন তিনি প্রকৃতিতে 
অনাসক্ত হ্‌ইয়া--বিস্ত-শক্তিতে পৃথিবীর ঈউদ্ধার সাধন করি- 
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তেছেন,-মহাযোগী জগতের হিতব্রতে ব্রতী। দ্বারকালীলাও 
সেই ব্রত। রুক্মিণীর উদ্বাহে ভক্তের উদ্ধার সাধন। যোগী ভিন্ন 
কে এ ভাব বুঝিবে? এ ভাব পিতা-পুত্রের, বা প্রতু-ভূত্যের 
বা রাজা-প্রজার দূর সম্পর্ক নহে। প্রজাপালনরূপ গোপাঁলনে 
( গো অর্থে প্রজা ) কৃষ্ণ, সংসার-ধামরূপ গোষ্টে ক্রীড়া করেন। 
মানন্দধাম নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা দিয়াছেন। 
কিন্ক অপরাপর ধন্ৰে যেরূপ পিতা-পুভের সম্বন্ধ,এ সেরূপ সম্বন্ধ নহে। 
পিতা-ম।তার প্রতি সন্তানের মন্গরাগ এত প্রগাঢ় নহে, যত সন্তাঁ- 
নের প্রতি পিতা-মাতার অন্ুরাগ-বাষ্সল্য বোধ হয়» ভক্তি 
অপেক্ষা প্রগাঢতর। হিন্দুর ঈশ্বরালুরাগ, বাৎসল্য অপেক্ষাও বৌধ 
হু অধিক। যশোদা ও নন্দের বাৎসল্য একদ হিন্দুর দেবা" 
রাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেইরূপ অনুরাগে হিন্দুরা 
পেধঞ্চন। করি! থাকেন। হিন্দুরা দেবতাঁকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, 
হৃদয়ের উত্ক্ল্ই উপহার ( ভক্তি ) পু*্পচন্দনে চর্চিত করিয়া বিত- 
রশ করেন। এ ভাবকে শ্রদ্ধা বলিলে যেন কিছু দূর দূর বুঝায়। 
তবে বল বাংদপ্য ; শুধু বাৎপলা নহে, যশোদা ও নন্দের শ্েহা- 
হরাগ-ঘে স্েহ শত রক্ছুতে কৃষ্ণকে বাধিতে চাহে । কিন্তু সে 
স্নেহ অপেক্ষা বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে, যদি আর কিছু 
উতর জিনিষ থ]ুকে, সে দ্রব্য রাধিকার কৃষ্ণন্থরাগ। হিন্দুর 
দেবান্গরাগ ক্রমশঃ স্কুরিত হইয়া বাৎসল্য. ভাব অপেক্ষাও 
প্রগাটতর হইয়াছে; প্রগাঢতর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত 
" হইয়াছে । কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্ঠতর.হইয়া আসিয়াছেন। আসিয়। 
পতি-পত্বীর সম্বন্ধে সিলিত। কিন্তু ঠিক পতিপত্বীর সম্বন্ধেও 
একটু যেন দূর-ভাব আছে। পত্বী, পতিকে খুব নিকটে দেখেন 
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বটে, অথচ, যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভু ভাবে দেখেন। কেবল 
যে ললন! লুকাইয়া পতি অন্ুরাগিণী হন, তীহার প্রেমে সে 
প্রভুতার দূরভাব নাই। রুক্মিণীর প্রেম সেইরূপ প্রেম, আর 
ব্বাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম । সেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, 
ক্ষ্ণকে ভাল বাসিতেন। তাহার সহিত্‌ ক্ষণিক মিলনের জন্ লালা- 
ফ্িত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। যেমন 
বিষয়ী অর্থের জন্য লালায়িত 7 যেমন যোগী ঈশ্বরের জন্ত লাঁলাঁ- 
ফ্িত; সেইবপ লালায়িত রাধিকা। ক্ষণিক মিলনে 'যেমন 
যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক। বাধিকা এইরূপ 
অন্থরাগে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এ যোগ, পতি-পত্বীর যোগ 
অপেক্ষীও গাঢতর। .এ প্রেম, স্ত্রীপুরুষের গোপর্নয় ঘনিষ্ঠ অন্থ- 
রাগ। এ অঙ্থপ়্াগ হিন্দু যোগীর ঈশ্বরাঙ্গরাগ। সেই অচ্রাগের 
জ্রমন্তুত্তি যোগতত্বে অন্ুভবনীয়। সেই ক্রম-্ফপ্তির বাঙ্থ 
বিকাঁশই রুষ্ণলীলা। হিন্দু এই জন্য রাধিকা ও কুষ্ণলীলার় 
উন্মত্ত হন--নন্দবিদায় ও রাধার প্রেম দেখিয়া €) অশ্রু বিসর্জন 
করেন, দেবদোল ও পাসে মাতিয়! যান।”* 

এই যে কথা উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে শুনাইলাম, ইহা অত্যন্ত 
মোটা কথা । রাধা-কুষ্ণ-তত্ব এমন স্থুলকথা, যে, বুঝা ও যাহা,ন! বুঝাও 
ভাহাই। তবে দেবতাতত্ব বুধিবার সময় এইরূপ ভাবে বুঝিয়া 
রাখা নিতান্ত মন্দ নহে। 


* বাবু পুর্ণচ্র বহু প্রণীত “ঘেব-হঙ্গরী।” 





নবম অধায়। 


স্পট 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সালে 


গতলীলা দর্শন । 


গুরু ।, দেরতাতব নশ্বন্ধে এযাবং তোমাকে যাহা বলিলাম, 
তুমি তদ্দারা বোধ হয়, অনেকটা এক্সপ মতে উপস্থিত হইতে 
পারিয়াছি যে, হিন্দর দেবতা কেবল সাধারণ মন:কল্লিত পুতুল 
নাহে,উহা বৈজ্ঞ/নিকের সুক্ষ শক্তিত্বত। এ তন্বালোচনা বা দেব-. 
ভার মারাঁধনা! হইতে মানুষ নিজ প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া! ভক্তি- 
পথের পথিক হইতে পারেএবং দেব-চরিত্রাদির আলোচনা! বশভঃ 
মাম্ষ, দেবতাদিপের্ন গতলীল! আদি দর্ন করিতে সক্ষম হয়। 

শিষ্য । হা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, “দেবত! ও আরাধনা 
হিন্দুর খেলা নহে, বা ন্রম বিজ্ভ্তিত জল্পনা-কল্পনা নহে। কিন্তু, 
এই মাত্র একট কথা, যাহা আপনি বলিলেন, তাহা ভাল রূপে 
হদবোধ করিতে পারিলাম না । 

খুরু। কি? 
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শিষ্য।' আপনি বলিলেন, এ তত্বালোচনা বা দেবতার 
আরাধন! হইতে মান্ুব নিজ প্রাণে'শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভক্তি-পথের 
পথিক হইতে পারে, এবং দেবচরিত্রাদির আলোচনা বশতঃ মানুষ, 
দেবতা-দিগের গতলীলা' আদি দর্শন করিতে পারে ;-_দেবতা 
দিগের গতলীলা আদি দর্শন করিতে পারে, এ কথার অর্থ কি? 
লীলা-কথ! এখন শাস্থ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, অথবা গুরু-পুরোহিত বা 
সাধু মহাস্ত অথবা শান্সজ্ঞ ব্যক্তির কণ্ঠে অবস্থিত”__এত্দবন্থায় 
তাহা দর্শন করা যাইতে পারে, কি প্রকারে? 

গুরু। তাহ! দর্শন করা যায়। 

শিষ্য। কি প্রকারে? 

গুরু। যাহা একবার হইয়াছে, তাহা কখনও লুপ্ত হয় না ;_ 
তাহার সংস্কার বা দাগ জগৎ আপন বক্ষে যুগ-যুগাস্তর ধারণ করিয়া 
রাখে । তবে যে কার্ধ্য যত শক্তিশালী, তাহার দাগ বা সংস্কার 
তত প্রক্ষুট'অবস্থায় থাকিয়া যায়। আরাধনার বলে, সেই সং- 
স্বারকে জাগাইয়া দিলে, আবার সেই সকল কাধ্য লোকের চঙ্ষুর 
সন্মধীন হইয়া থাকে 

শিষ্য। তথাপি কথাটা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না! 

গুরু। চিত্তকে একমুখী করিতে পারিলে, হৃদয়ে ষে কম্পন 
উৎপাদিত হয়, সেই কম্প্রন ভাবের রাজ্যে গিয়ী' উপস্থিত হয়”_ 
ভাব প্রন্ষট হইয়া তাহার ক্রিয়াকে মৃত্ঠিমতী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে 
প্রতিভাত করে। সেই জন্যই দেবতার ধ্যান ও মানস পুজ। 
করার প্রথা প্রচলিত আছে। 

সেই জন্যই দেব-দেবীর লীলাকথা অস্তবোঁধে হিন্দুগণ পাঠ 
ও শ্রবণ করিয়া থাকে। ইহ শ্রবণ করিতে করিতে মানবের 
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চিত্তে তাহার সৌন্দধ্য গ্রাহিতার ফল অনুযায়ী দেবমৃত্তির রূপ 
নিবদ্ধ হইয়া যায়, তার পরে সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি 
তন্ময় ভাবে শ্রবণ করে। শ্রবণ করিতে করিতে শেষে সে স্বপ্রে 
সেই সকুল বিষয় দেখিতে থাকে । তার পরে, জাগ্রত অবস্থাতেও 
সে লীল! তাহার চক্ষুর সম্ুখে প্রতিভাত হইতে থাকে । 

এই জন্যই বোধ হয় পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসকদিগের 
মধ্যে আগে দলাদলি ছিল । যে শৈব, সে বিষ বা গাঁণপত্যের ইস্ট- 
দেবতার লীলার কাহিনী গুনিত না, যে বৈষ্ণব, সে কালী ছুর্শা শিব 
প্রভৃতির লীলা কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিত। আমার 
বোধ হয়, একা গ্রতালাভ করাই এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল। 
বহু মানবের প্রণষাকাঁজ্ী যেমন সর্বত্রই ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বাল! 
অনুভব করিরা থাকে, তদ্রপ বহু দেবতার লীলাকাহিনী শুনিয়। 
বেডাইলেও বোধ হয় তদ্রপ ফল হইবার সম্ভব। কিস্তু ইহা অতি 
ক্র অধিকারীর কথা। যে ব্যক্তি, মানুষের রূপ দেখি! অজ্ঞান 
হইবে, আত্মহারা হইয়া পাঁপ-পথে পড়িবে, বাঞ্ছিতকে তুলিয়া 
বাইবে, বলিয়! গৃহের অর্গদ আবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, সে ষে 
অতি ছুর্বলচিত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে একথা বলা যাইতে 
পারে,ঘে, হ্বদয় যদি এমস দুর্বল হয়, তবে কিছু দিনের. জন্ত সে 
পথ অবলম্বন করা 'শিতাস্ত অযুক্তি নাও হইতে পারে। 

কৈলাস, বৈকু্, ₹লোক, ইন্ত্রলোক, ব্রজধাম যেখানকার 
যে লীলাই, যেখানকার যে কথাই বল, তথ্প্রতি মনের একাগ্রতা 
সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহা দর্শন করা যায়। তুমি যদি 
একদল! কাদার উপরে মনঃসংযোগ করিতে শিক্ষা কর, তবে 
শীন্রই এঁ লীলা দর্শন করিবার ক্ষমত| লাভ করিতে পারিবে। 


চি 


হী দেবত! ও আরাধনা । 





শিষ্য কি প্রকারে পারিব, তাহা আমাকে বলুন। 

গুরু। প্রথমে একদলা কাদা"সম্মুখে রাখিয়া ততপ্রতি চিন্তকে 
স্থির করিয়। রাখিবে। প্রথমেই কিছু আর অধিক সময় তাহা 
করিতে পারিবে না। ছুমিনিট, চারিমিনিট করিয়া, আর্ত 
করিয়া ক্রমে সময়ের দ্রীর্ঘত। অবলম্বন করিবে । কিন্তু এ কাদাদলা 


তোমার চিত্তানযাযী দর্শনীয় স্থান ভাবিবে | ক্রমে দেখিবে, তোমার 


চিত্তের একাগ্রতার দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের সর্ব 
শোভায় শোভান্বিত ও মহিমাস্থিত হইয়ীছে। 


শ্্্সপস্প 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


যুগলবূপ দর্শন। 

শি কোন কোন সাধু-মহাস্তের নিকটে শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাহারা নাকি স্বকীয় ই্ট-দেবতাকে দর্শন করিতে সক্ষম 
হয়েন) ইহা কি সত্য? 

গুরু | , তোমার কি বিশ্বান হয়? 

শিষ্য । দেবতা যখন নুক্্-অদৃষ্ট-শক্তি, ,তখন তাহ! দেখিবে 
কি প্রকারে? ১৮ 

গুরু । মানুষ কি? মাচ্চষও ত হ্ষ্ম আত্মা)_যখন স্কুলে 
'অধ্যাসিত হয়, তখনই তাহাকে দেখা যায়। আগুণ কি,-তাহাও 
তল্থু্ শক্তি, দখন পুলে অধ্যাসিত হয়, তখনই তাহা দেখিতে 
পাওয়া যার। সেইরূপ দেবশক্তিও ধখন আমাদের ভৌতিকতর্থে 
সমাগত হন, তখনই সাধক তীহাদিগকে দেখিতে পায় । 
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শিষ্যা।. কেন করিয়া দেখিতে পায়? 

গুরু। সাধনার বলে। , 

শিষ্য । পল সার্দনা কি প্রকার ?, 

গুরু। €দা' সাধনার কথা বলিবার আগে, তোমাকে আর 
একটি কথা বলিতে চাই, , 

শিষ্য । ফি? 

গুরু | অগ্ান্ত দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়ো। 
জন, স্তাহাহইতে অনেক কমচেষ্টাতেই রাধা-কষ্ণের যুগলব্ধপের 
দর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে । আবার কালীসাধনার় আরও অক্স 
সময়ের মধ্যে সাফল্যলাভ ঘচিয়া! থাকে । 

শিষ্য । তাহার কারণ? 

গুরু । রাধা-কঞ্চ আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত, আবার 
কালীদেবীও সর্বাঙ্গে জড়িত। 

শিষ্য । রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ কি প্রকারে দর্শনক রিতে পারা 
যায়, তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু । ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা ;-ইহাব্রা সর্বদাই সমস্ত 
জ্ঞগৎ জুড়িয়া, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অবস্থিত। সাধন-প্রপালী 
অন্ত কিছুই নহে, সেই চিত্তের একাঁগ্রতা। চিন্ভের একা গ্রতা 
লাভ করিতে পারলে, ভাবও প্রাণ যুগলরূপে স্দয়ে উদিত হয়েন। 

শিষ্য । কি প্রকারে কি করিতে হয়, তাহা আমাকে বলগুম 

গুরু । শাস্ব বলেন” 


যথাইর্করশ্মিসংযোগাদর্ককাস্থো, হতাশনম্‌। 
আবিঃ করোতি তুলেবু দষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ ॥ 


৩৫ 


৪১০ দেবতা ও আরাধনা । 


স্র্যরশ্মিসংযোগে স্ধ্যকাস্তমণি বহি আবিষ্কার করে, ইহা 
দেখিয়া যোগিগণ পার্বজ্য শিক্ষা করিয়াছেন। 
প্রাগুক্তশিক্ষাঙ্থারা সমস্তসাঁধনায় সিদ্ধি লাভ করাধাইতে পারে । 
শিষ্য । আমি ত উহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 
গুরু। ঘুড়ীর লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ 
তাডিত-বিজ্ঞানের (1168757 এর ) আবিষ্কার করেন, রন্ধন 
স্থালীর মুখের শরাব বাস্পবলে উৎপতিত হইতে দেখিয়া, ্টীমওয়া- 
কের স্ি করেন, পক্কফলের পতনদর্শনে পাথিৰ আকর্ষণ ( 01৬৮- 
৮০৮০৭ ) অবগত হইয়াছেন,_কিন্তু আতস্‌ পাথরের দ্বারা সু্য- 
কিরণ কেন্দ্রাকৃত বা পুন্তীরুত করিয়া তদ্দারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ করিতে 
দেখিয়া, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ধ বা সহস্রমুখী চিত্তবৃত্তিকে এককেন্দত্রক 
করিয়া, তন্দারা শপ্বিদ্ঞান, ব্যবহিত-বিজ্ঞান ও অতীতাস্থগত 
বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আধ্যগণ আরও প্রকুষ্ট-ক্ষমতার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন । বিস্তৃত, তরল বা! বিরলাবয়ব স্্য-কিরণ,__ 
ধাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি--সে কাহাকেও দগ্ধ 
করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। 
কিস্ধ কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলাদ্বিত আলোক- 
রাঁশিকে ষদি কেন্ত্রীকৃত করা যায়, ঘনূ বা পুণ্তীরুত করা যায়, 
তাহাহইলে দেখিবে যে, সেই কুরধ্যালোক-সমূছ্ের পু্জন স্থানে 
অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নির স্কায় দাহিকা শক্তি আবিভূ্ত 
হইয়াছে । আতদ্‌ পাথরের নীচে তুলা অথবা শুদ্কতৃণ রাখিলে এ 
তুলা বা তূণে আগু ধরিয়া যায়,--সময় সময় আগুণ ধরিতে বিলম্ব 
হয়, তাহা! বোধ হয তুমি জান। কেন হয়, তাহাও বোঁধ হয়, 
জান। উহীর ফোকাস্‌ ( ৪০০৬৪) ঠিক হয় না বলিয়া আগুণ 


দেবত। ও আরাধনা । ৪১১৩ 


খরে না। এরূপ হইলে পাথরথানিকে অল্পে অগ্পে হয় উপরে 
আর নাহয় নিয়ের দিকে লইন্খে, তার পরে যেস্থলে আসিলে এ 
পাথরের ফোকাস ঠিক হইবে, তখনই নিম্ের তুলা বা তৃণ ধরিয়া 
যাইবে পাথরের কোন্‌ শক্তিতে বা স্ধ্যকিরণের কোন ক্ষমতায় 
সহসা আগুণ ধরে না, তাহ! তুমি নিশ্চয়ই জান। ইতন্ততোবিক্ষিপ্র 
সহশ্রমুণ বিরলাবয়ব সুখ্যকিরণ আতস্-পাথরের শক্তিতে এক- 
কেন্রক হওয়ায় তাহার কেন্তরস্থানটি অগ্রিক্ূপে পরিণত "হর, 
স্মতরাং কেনদ্র-স্থানস্থিত বাহ-বস্তরমাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। .এই 
যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি ইন্দ্রিয-পথে বহিগঁত, ভিন্ন ভিন্ন বিষে বিক্ষিপ্ত 
 বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রষত্ের দ্বারা, পথ-রোধের 
দ্বারা, একত্রিত করাযায়, ক্রম-সঙ্কোচপ্রণালীতে পু্জীকত ৰা 
কেন্ত্রীকত করা যায়; তাহা হইলে সেই পুষ্তীকৃত ব! কেন্দ্রীরুত 
চিন্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্ত__সমস্তই তাহার বিষয় বা 
প্রকাশ হইবে। | 

রাধা-কৃষ্ণের যুগল-বূপ মানগষের চিত্তবৃত্তির বড় নিকটে অব- 
স্থিত। কেন না, ভাব আর প্রাণ লইয়া মান্গষের যথাসর্ববস্ব। 
প্রাণের কাঙ্গাল মানুষ সর্বদা, -তাই বুঝি রসিকের সাধনার সৃষ্টি 
বাহা হউক, ভাব আর প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির "নিরোধ করি- 
লেই রাধা-কৃষেঞ্র যুগলরপ হৃদয়ে উদ্দিত হয়। 


আট কপাট জী 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
্ 
শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ । 


শিষ্য । ধানান্যারী মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহের কথা বলিলেন, এবং 
তাহা বুঝিয়াও কৃতার্থ হইলাম, কিন্ত আর একটি সঙ্গেহ মনে 
জাঁগরুক থাঁকিল। 

গুরু। সে সন্দেহ কি? 
, শিব্য। শালগ্রামশিলায় নারায়ণের পুজা করা হয়। এবং 
শিবলিঙ্গে শিবপৃজ! করা হয়, কিন্তু নারায়ণ ৪ শিবের যে ধ্যান, 
,&ঁ ছুইটি জিনিষে সে যৃত্ঠি নহে, তবে তাহা সম্মুখে রখিয়া পুজা 
করা হয় কেন? 

গুরু। স্বর্ণ- পানি শালগ্রাম-শিলা,বাণলিঙ্গ 
বা অন্তপ্রকারের শিবণিঙ্গ, অই্টধাতুনির্রিত দেবমৃপ্তি, ক্ষটিক ও 
স্বর্ণ রৌপ্য-নিশ্মিত ত্বিকোণ বন্থ” চতুফোণ ও ঘট. কোণ মনত 
প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া ঘে দেবতার আরাধনা কর! হয়, তাহার 
কারণ তোমাঁকে আমি পূর্বেই ববিয়াছি। উহা! মনস্টৈর্্যের 
হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকস্ধ উঠতে ত্রাটকঘোগ 
অভ্যাস হয়। এ সকলের সহিত এ স্মুদয় দেবতার শক্তির 
একটা! সম্বন্ব-সামর্থ্য আছে। উহা অতি পরমপবিত্র ক্রিয়া । 
নারায়ণশিলায় যে শক্তি সপ্নিবিষ্ট আছে, নিত্য নিত্য একদৃষ্টে 
উহার দিকে চাহিতে চাহিতে একা গ্রতা লাভ হয়। পরস্ধ, ত্রাটক- 
যোগ অভ্যাসের সুবিধা ও স্থযোগ হইয়৷ থাকে । 


দেবতা ও আরাধন। । ৪৬৩। 


শিব্য। কথাটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে, বলিলে বুঝিবার 
গ্থুৰিধা হইত। 

গুরু। আমি তোমাকে এযাবৎকাঁল যাহা বলিয়া আসিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, তুমি বুঝিতেপারিযাছ ষে, চিত্তবৃত্তির একা- 
গ্রতাসাধনকরাই জীবের উদ্গেশ্ঠ । ন্বর্ণ-রৌপ্য-রেখাদিসমস্থিত শাল- 
গ্রাম শিলা, বাঁণলিঙ্গ শিব, অক্রধাতু-নিশ্মিত দেবমূষ্তি, ক্ষটিক- 
নিশ্মিত ও স্বর্ণরৌপা-নিশ্মিত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুক্ষোণ ও ষট.কোণ 
ন্্ প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া ততপ্রতি* চিত্তের লক্ষ্য রাখিয়া দেব- " 
তার আরাধন! করিলে, সহজে এবং সত্বরেই চিত্ত-শক্তির একা গ্রতা 
লাত হইয়া থাকে । আরও, ঘোগশান্সে বে “ত্রাটক” নামক যোগের 
উল্লেখ আছে, দৃক্শক্তি বাড়াইবার জন্ত, স্ুস্ম ও ব্যবহিত বত 
দেখিবার জন্য, সিদ্ধগন্ধর্বাদি অমানবপ্রাণ সন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুৰ 
জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জনা, নিদ্রীতন্ত্রীদি অশেষবিধ চাক্ষুষ. 
দোৰ বিনাঁশের জন্য, এ বিগ্যার শিক্ষা ও সাধনা করিয়া থাকেন । 
শালগ্রামশিলাপ্রভৃতি সজোতিঃ বস্তু একটি সম্মূথে রাখিবে। 
অনস্তর আসনে উপবেশনপূর্বক তন্মনা হইয়া নিনিমেষ-নেতে 
কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে । যতক্ষণ চক্ষে জল না আহলে, 
ততক্ষণ দেখিবে। ধরীর না নড়ে, পলক 'না পড়ে, মন 
বিচলিত ন! হই এন্সপ নিয়মে, চক্ষে জল আসাপধ্যন্ত সেই 
দৃশ্যের প্রাতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। চক্ষে এগ 
আদিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ করিলে 
দৃূক্-শক্তি বাড়িয়া যাইবে । চক্ষুর সকল দোব নষ্ট হইবে। নিদ্রা 
তন্বাপি স্বাধীন হইবে এবং চক্ষুর রশ্মিনির্গম-প্রণালী বিশুদ্ধ 
হইয়া আসিবে। 
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তুমি বেধিহয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, শালগ্রামশিলাদিতে কি 
জন্য নারায়ণের আরাধনা করা হইয়া! থাকে। হিন্দুগণ যে সকল 
নিয়ম, প্রথা ও ব্যাপার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সমস্ত ব্যাপার ও কার্যে ুক্ম বৈজ্ঞানিকতত্ব নিহিত আছে। 
যাহার আবরণে মানুষ বহির্‌ অন্তর ও 'আত্ম-প্রকৃতির জয় করিতে 
সক্ষম হয়। 

আরও এস্থলে আমাদিগের জানিয়া রাখ! কর্তব্য যে, বহু যুগ- 
যুগাস্তর ধরিয়া জ্ঞানের বিয্ল্ল আলোক ধরিয়া হিন্দু খধিগণ যে' সকল 
নিয়মপ্রনীলী ও সাধনবিধির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
কুত্রাপি ভুল ভ্রান্তি নাই। তবে আমর! অত্যন্ত বদ্ধজীব, সে 
সকল বিধি-ব্যবস্থার বিষয় সমুদয় ভাল করিয়া যদি নাই বুঝিতে 
পারি, তবে মে দৌষ আমাদেরই বুদ্ধির, তীহাদের নহে। 
ফলকথা, তাহাদের কার্যের কোন ভূল নাই। বিশ্বাস-সহকারে, 
অধিকারি-পদে কার্ধ্য করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। 





দশম অধ্যায়। 


০০০০ 


নখ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


-্প১৩ সস 
পশু পুজা । 

শিষ্য । বিধশ্মিগণ আরও এক বিবয়ের জন্ত হিন্দুগনকে 
বিদ্রুপ করিয়া থাকে। 

গুরু। সেবিষয়কি? 

শিষ্য। হিন্দুগণ পশুপুজা করিয়া থাকে। গোরু হিন্দুর 
নিত্য-পুজ্য, নবান্নে কাকপৃজা, দেবতার বাহনে প্রায় সমপ্ত 
পশুপক্ষীর পূজা হয়। তুৎপরে অন্ান্ত পশুকেও হিন্দু পৃজা করিয়া 
থাকে । ইহারু কারণ কি? 

গুরু। তাহারও উদ্দেশ্য অতি মহান্‌। পাশ্চাত্যগণ বন 
যত্বে যে সকল গুরু-ক্রিয়া শিক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন, হিন্দুর্ষষি- 
পণ এ নির্কোধের হাশ্যকরকার্্যে তাহাই শিক্ষালাভ করিতেন। 

শিষ্য । হিন্দুগণ এ সকল পশুপক্ষীর ধ্যান করিয়া, যথাবিধি 
অচ্চন' করিয়া ফললাভ করিতেন? 


৪১৬ দেবতা ও আরাধন! 


গুরু ।_-যে ফললাভ করিতেন, তাহা! পূর্বে ৰলিয়াছি, অর্থাৎ 
পশুপূজান্ারা তাহার! পশুপক্ষীর ভাষা, পণ্ড পক্ষীর ভাব অবগত 
হইতে পারিতেন। 

শিষ্য। কেমন করিয়া পারিতেন ? 

গুরু ।-ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা চিত্ত-সংযম হয়, সে 
কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, এবং পূজায় যে ধ্যান, ধারণা 
ও সমাধিই সর্বস্ব, তাহা তোমাকে নৃতন করিয়া বলাই বাহুল্য । 
এক্ষণে পূজা দ্বারাতে কি প্রকারে এ কাধ্য সমাধা হইতে পারে, 
তাহা বলিতেছি। 

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরম্পরে পরম্পরের আরোপজন্য 
এককপ: সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর 
সংঘম করিলে সমুদন্নভূতের শবজ্ঞাঁন হইয়া থাকে। হিন্দুগণ 
পশুপৃজা করিয়া এই শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। 

শিষ্য। কথাট। আরও একটু বিস্তৃত করিয়া বলুন । 

খগুরু। শব্দ বলিলে বাহা-বিষয়_যাহাতে মনে কোন বৃত্তি 
জাগরিত করিয়! দেয়, তাহাই বুঝিতে হইবে । অর্থ বলিলে, যে 
শরীরাভ্যন্তরীণ বৃত্তি-প্রবাহ ইন্দ্িয়-দ্বার দিয়া বিষয় লইয়া গিয়া! 
মস্তিষ্কে পহুছাইয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে । আর জ্ঞান 
বলিলে মনের ঘে প্রতিক্রিয়া, ঘাতা হইতে ' দিষয়ান্ৃভৃতি হয়, 
ভাহাকেই বুঝিতে হইবে । এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের 
ইন্জ্িয়গোচর বিষয় উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব 
শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে এত কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
ছারা মনে একটি বোধ-প্রবাহ গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত 
করিল, আমি শব্দটিকে জানিতে পারিলাম। আমি এ থে শব্দটিকে 
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জানিলাম, উহা তিনটি গদার্থের মিশ্রণ-_ প্রথম, কম্পন; দ্বিতীয় 
অস্গৃভৃতিপ্রবাহ ; শরবং তৃতীয্ন প্রতিক্রিয়া । লাধারণন্তঃ এই তিনটি 
ব্যাপাবের পৃথক করা যায় না, কিন্ত অভ্যাসের ছারা ফোগী উহা- 
দিগকে পৃথক করিতে পারেন। যখন মানুষ এই কয়েকটিফে 
পৃথক্‌ করিবার শক্তি-ল্রাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর 
সংযম-প্রয়োগ করে। অমনিই যে অর্থপ্রকাশের জন্য এ শব্দ 
উদ্চারিত, তাহা মন্ষুষ্যক্কতই হউক, বা ফোন-গশু-পক্ষিকতই 
হউক, তংক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে । 
হিন্দুগণ এই মহছুদ্দেশ্রেই পশু-পৃজা করিয়া থাকেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০০ ৯০০ 
অগ্নি আরাধন|। 
শিঘ্য। আমি শুনিয়াছি, অগ্রির আরাধনায় অগ্নি বশীভূত 
হয়। মাস্ষ অগ্রি-যজ্ঞ করিয়া অগ্রিকে বশীভূত করিয়া থাকে, 
এবং প্রজ্জলিত অধ্িরাশির উপর দিয়! সক্ছন্দে গমন করে, 
ইহা! কি প্রকারে সাধিত হয়, তাহা! আমাকে বলুম? বিজ্ঞানে 
ইহার কোন তন্কই বুঝিতে পারাধায় না। 
গুরু । অগ্নির আরাধনায় অগ্রি বশীভূত হয়, এবং সেই 
প্রজলিত অগ্নির উপর দিয়া, মানুষ গতায়াত করিতে পারে, এ 
কাজ তোমরা যে বিশ্বাস কর, ইহাই বথেস্ট। 
শিক্ন্য। বিশ্বাস না করিয়া আর কি রুরিতেছি,_জাঁপাঁনে 
এ রূপ* অগ্রি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সংবাদ পত্র ও পুস্তকা- 


৪১৮ দেবতা ও আরাধনা । 


দিতে পাঠ' করিয়াছি । তাঁর পরে, গত কয়েক বৎসর কলিকাতার 
বিখ্যাত ঠাকুর বংশের মহারাজা স্তার যতীন্্রমোহনঠাকুর যহা- 
শয়ের কাশীস্থ বাড়ীতে তাহার ও বহু ভদ্রলোক ও কয়েকজন 
ইংরেজের সম্মুখে অগ্নি আরাধনীর এই অলৌকিক ক্রীড়া, প্রদর্শন 
করা হয়। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য ' দিয়া অনেকেই গমনাগমন 
করিয়াছিলেন, কিন্ত কাহারও গাত্রে একটু আীচপধ্যস্ত লাগে 
নাই। * এরপ গল্প অনেক স্থলে শ্রুত হওয়। গিয়াছে । তখন 
আর অবিশ্বাস করা যায় কি প্রকারে? কিন্তু কোন্‌ শক্তিবলে, কি 
প্রকার সাধনার দ্বারা যে ইহা সংঘটন হয়, তাহা! আমর! ভাবিয়! 
স্থির করিতে পারি না। অতএব অনু গ্রহ করিয়া তাহা আমাকে 
বলিয়া অনুগৃহীত করুন । 

গুরু । অগ্নির আরাধনা-পদ্ধতি যজ্ঞাদিকাধ্য লিখিতপুস্তকা- 
দিতে প্রকাশ আছে। সাধারণভাবে হোমাদি করিলেও অগ্নি 
বশীভূত হইয়া থাকে । তবে কাধ্য যেরূপভাঁবে হইবে, বশীভূত 
ও' সেই প্রকারের হইবে। মন্ত্রাদির প্রয়োগ ও আত্ম-সন্বন্ধীয় 
ক্রিয়াদ্বারাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে । 

শিষ্য। আমি আবার সেই কার্য্প্রণালী শিক্ষা করিতে 
চাহিতেছি না_ এখনও সে উদ্দেশ্যও নহে । তবে কোন্‌ কাধ্য 
দ্বারা অর্থাৎ কোন্‌ কার্যের কোন্‌ শক্তি বলে 'যে, উহা ঘটিতে 
পারে, তাহাই শুনিতে বাঁসনা করিতেছি । 

গুরু। আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, বাহিরের প্ররু- 

* নুদ্বর শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র দে উত্তটসাগর কবিভৃষণ বি এ, একদিন নিগ্গে 
মহারাঙ্গের কাশীঙ্থ বাটিকাতে এ ঘটন। দেখিয়ছিলেন, এবং তিনি- আধাদের 
সাক্ষাতে গণ্ধ করিয়াছিলেন -লেখক । 


দেবতা ও আরাধনা । ৪১৯ 


তিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরাভ্যন্তরেও 
তাহা আছে। আরাধনা, সেই,স্্্শক্তির বিকাশমাত্র । আরা- 
ধন! দ্বারা স্থক্্শক্তিকে স্ববশে আনিয়া স্থুলতরকাধ্য করিয়া 
নওয়া। শান্ধ বলেন, এবং পরীক্ষাদ্বারাও অবগত হওয়া গিয়াছে” 
উদান-নামক ন্বায়ু-প্রবাহ জয়ের দ্বারা ঘোগী জলে মগ্র হন 
না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন, ও ইচ্ছাম্ত্যু হন, 
এবং অগ্রির মধ্যে দণ্ডায়মান ও অগ্রির শক্তি-বিলোঁপে সমর্থ হয়েন। 
অর্থাৎ যে স্থায়বীয় শক্তি-প্রবাহ ফুস্ফুসু ও শরীরের উপরিস্থ সমূ- 
দয় অংশকে নিয়মিত করে, যখন তাহাকে জয় করিতে পারেন, 
তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্র হন 
না। কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে ত্রমণ 
করিতে পারেন, অগ্রির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারেন 
9 অন্যান্ধ নানাপ্রকার শক্তিলাভের সহিত তিনি অগ্নির দাহিকা- 
শক্তি স্বশক্তিতে সংযোজিত করিয়া রাখিতে পারেন। ইহা যে 
প্রকারে সাধিত হয়, তাহা যোগী যোগ-সাধন! দ্বারা সম্পন্ন করিতে 
পারেন। আর সাধক অগ্নির পূজা, অগ্নির বীজ-জপাদিদ্বারাও 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


সি 


জলের আরাধনা । 
শিষ্য। জলের আরাধনা দ্বারা জল হয়, ইহাঁও কি সম্ভবপর? 
গুরুপ হা, তাহা হয়। | 


.. ৪২. দেবতা ও আরাধনা । 


শি্য /' কি প্রকারে, হয়? আকাশে মেঘ হইবে, তাহাও 
কি ইচ্ছাশক্তির বলে হয়, এই কথা,বলিবেন? | 

গুরু। হাঁ, তাহা বলিব ৫ কি। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সহিত 
ধূম-জ্যোতিঃ প্রস্ততি পরিচালন করিলে আরও শীঘ্র সে কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্তয হো্াদিকাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। বীজমন্ত্ও সেই ইচ্ছাশক্তির সহার হইয়া থাকে। তুমি 
জল হওয়ানর জন্ত ইচ্ছাশক্তি 28 
গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার? 

শিষ্য। সে পরীক্ষাকি কি? 

গুরু। যখন জলাতাবে কৃষককুলের সর্বনাশ সাধনের উপ- 
ক্রম হয়, দেশ জলিয় পুডিয় খাক হইতে বসে, তখন কৃষকেরা 
প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে বৃষ্টি করিয়া থাকে। 

শিষ্য । কৃষকের! প্রবল ইচ্ছাশক্তির ্রেরণে মেঘের স্যষ্টি- 
করিয়া বৃষ্টি করায়? নিরক্ষর কৃষকেরা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণের 
কিজানে? 

গুরু । তোমরা পণ্ডিত, তোমরা বৈজ্ঞানিক, তোমরা 
ইচ্ছাশক্তির তথ্য অবগত আছ, তাহারা, ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কোন 
পদার্থ আছেঃ তাহা অবগত নহে,_কিন্তু ইচ্ছাশক্তি তোমাদেরও 
আছে, আহাদেরও আছে । তোমরা না হয় ইচ্ছাশক্তির পরি- 
চালনা বলিয়াই পরিচালনা কর। আর তাহার! তাহা! না জানিয়া 
অন্ঠভাবে পরিচালনা করিয়া থাকে! 

শিষ্য । তাহারা কি করে.? 

গুরু । জন না হইলে, অর্থ, অনারৃ্টির বৎসরে তাহারা 
“শতেক হাল” যোড়ে। তাহার ব্যবস্থা এইরূপ যে, একশঘ্ড এক- 


দেবতা ও অরাধনা । ৪২১ 


খানি লাঙ্গল একখানি ভূমিতে গিয়া যুড়িয়া সেই ভূমি কর্ণ করিতে 
থাকে। কিন্ত যে ব্যক্তি সেই একশত একখানি লাঙ্গলের সর্ব্ব- 
প্রথমের লাঙ্গলখানি ধরিবেঃ সে এক মায়ের এক সন্তান হওয়া 
চাই,_ভাঁরপরে সকলে লাঙ্গল চষিতে থাকে । আমি তিন চারি 
স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শ্রচরৌদ্রে লাঙ্গল ফুড়িয় 
ভিজিতে ভিজিতে কৃষকগণ লাঙল লইয়! গৃহে ফিরিয়াছে। 

শিষ্যি। লাঙল চষিয়! কিরূপে ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা করিয়া- 
থাকে? 

গুরু । হাতে লাঙ্গল চষিতে থাকে, কিস্ত সেই একশত এক 
জন লোকের প্রাণের ইচ্ছা জল হউক,_সে ইচ্ছা নি 
একাস্তিকী। 

শিষ্য । আর কি বলিতেছিলেন? 

গুরু। এক্সপ অনাবৃঠ্টি হইলে লক্ষ ছুর্গানাম লিখিয়া মেঘ 
ও বৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি। আমার বয়স তখন দশ কি এগার 
বৎসর,-একবার সকলের সঙ্গে মিশিয়! ছুর্গানাম লিখিয়া জলে 
ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিয়া ছিলাম। 

শিষ্য ।__তাহার প্রক্রিয়া কি? . 

গুরু ।-_বালক বুদ্ধ যূর্বক নির্বিশেষে এবং যে কোন জাতিই 
হউক, একত্রে ৫কান নদীর ধারে, ঝা ত্রিপান্তর মাঠে বসিয়া, 
বটপন্দে ছুর্গানাম লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য, তাহারও উদ্দেশ্ত 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ । 





একাদশ অধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
৬০ 


. পুরম্চরণ। 

... শিষ্য ।_-পুরশ্চরণ করিলে কি হয়? 

গুরু ।-__পুরশ্চরণ না.করিলে মন্ত্র চৈতন্ত হয না, মঞ্র চৈতন্ 
না হইলে সে মন্তপ্রয়োগে কোন কলালাভ করা যাইতে পারে 
না.। অতএব যেকোন মন্ত্রে সিদ্ধিলান্ভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ 
কর কর্তর্য' চলিত ভাষায় পুরশ্ঠরণক্রিয়াকেন্তর জাগান” বল! 
বাইতে পারে। 

শিষ্য ।__পুরম্চরণ করিলে কোন্‌ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত হায়? 

গুরু ।-_ অস্বাভাবিক প্রশ্ন। 

শিষা।কেন? | 

শুরু 1-কোন্‌ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত হয়, প্রশ্নের উদ্দেস্ কি? 


দেবতা ও আরাধনা । ৪৯৩ 


বিশিষ্টরূপে কাধ্যক্ষম করিয়া তুলে? 


" গুরু] যেমস্ত্রের যে শক্তি পুরশ্চরণ করিলে, সেই মঙ্ত্ের 


সেই শক্তি বৃদ্ধ প্রাপ্ত হয়। 
শিষ্য । আমার প্রশ্নটা ঠিক হয় নাই। কোন্‌ শক্তির 
বলে মন্ত্রের ক্ষমভাবৃদ্ধি হয়, ইহাই প্রশ্নের উদ্দেশ্ট। 
গুক | বেহাগ-রাগিণী গাহিতে জান ? 
শিষ্য । না। | 
গুরু । খাস্বাজ? 
শিষ্য জানি। 
গুরু । কি প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলে? 
শিষ্য। গলা সাধিয়া। 
শক । গলাসাধা কাহাকে বলে? 
শিষ্য। স্বর বাহির করিবার অভ্যাস করা । 
গুরু। অভ্যাস না করিলে কি হইত ? 
শিষ্য। পারিতাম না। 
গুরু। কি প্রকারে অভ্যাস করিয়াছ? 


শিষ্য। শ্বর-কম্পন যেরূপভাবে বাহির করিলে খাম্বাজ বাগিণী . 


হয়, সেইকপ করিয়া । 

গুরু। পুরশ্চরণ ও তাহাই। মন্ত্র যে ভাবে উচ্চারণ করিলে 
বর-কম্পন হয়, তাহাই। আরও আছে। 

শিষ্য। কি? 

গুরু। রাঁগিণী অভ্যাস করিতে ধেমন স্থান-বিশেষ দিয়া 
এ স্বরপ্াহির করিতে হয়, অর্থাৎ গলাসাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চাকসণ 


৪২৪ দেবতা ও আরাধন!। 


করিতেও: তন্রপ নাড়ী সাধিতে হয়। পুরশ্চরণ, সেই নাড়ী্‌ 
সাধা। 

শিষ্য । পুরশ্চরণ ত কেবল মন্ত্জপ। নাড়ী সাধার তাহাতে 
কিআছে? 

. গুরু। গানের জন্ত গলাসাধাও ত কেবল চীৎকার কর! । 
গলায় যাহা! করিতে হয়, তাহা সাঁধকই অবগত হয়, পুরশ্চরণেও 
যাহা নাড়ীতে করিতে হয়, তাহা সাধক জানেন । 

শিব্য। নাড়ীতে কিছু হয় নাকি? 

গুরু । হয়না! ও 

শিষ্য। আমি একবার পুরশ্চরণ করিষাঁছিলাম, কৈ নাড়ীতে 
তকিছু করিনাই। . . 

গুরু। তবে পুরশ্চরণও হয় নাই। 

শিষ্য । আমার গুরু উপস্থিত থাকিয়া! পুরশ্চরণ করাইয়া ছিলেন। 

গুরু। গুরু উপস্থিত থাঁকিলেই ঘে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে, 
একথা কে বলিল? তিনি বদি ভাহা না জানেন? 

শিষ্য । শাস্মে কি এরূপ কোন কথা আছে নাকি ? আমি ত 
আমার গুরুপদেশে মন্ত্রই জপ করিয়াছিলাম। 

: গুরু। শাস্ত্রে নাই, তবে কি আমি রচাইয়! বলিতেছি। 
শাস্ত্রের কথা শোন, | 

মূলমন্ত্র প্রাণবৃদ্ধ্যা হুযুযা মূলদেশকে । 


মনতরার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্ব। পুনঃ পুনঃ ॥ 
রর গৌতমীয়ে। 


গৌতমীয় তঙ্্রে লিখিত হহীছে যে,_ুলমন্ত্কে নুযুক্নার 
মূলদেশে জীবরূপে চিস্তা করিয়। মন্ত্ার্থ ও মন্ত্র-চৈতন্ পরিজ্ানপূর্ববক 
জপ করিবে। | 
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মনোহন্যত্র শিবোইন্যত্র শক্তিরন্য্ মারুতঃ। 
ন সিদ্ধ্যতি ৰরারোহে কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ 


কুলার্দৰে। 


কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে৮_“বরারোহে! জপকাঁলে মন, 
পরম শিব, শক্তি এবং বাযু পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে থাকিলে অর্থাৎ 
ইহাদিগের একত্রে সংযোগ না হইলে শতকোটিকল্লেও মন্ত্রসিদ্ধি 
হয় না। 
চৈতন্য-রহিতা মন্্াঃ প্রোজবর্ণান্ত কেবলাঃ। 
ফলং নৈৰ প্রবচ্ছস্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥ 
তস্ত্রসারে। 
চৈততন্তমন্ত্র সর্বসিদ্ধিপ্র্দ, অচৈতন্ত মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র। 
অচৈতন্ত মন্ত্র লক্ষকোটিজপেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। 
: স্থাদ্নেগ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়বর্ধনম.। - 
আঁনন্দাশ্রুণি পুলকে দেহাবেশঃ কুলেখরি 
গদগদোতিশ্চ সহদা জায়তে নাত্র সংশয় ॥ 
সকৃছুচ্চকিতেপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে'। 
ৃশ্থ্তে প্রত্যয় ত্র পারম্পর্ধ্যং তছুচ্যত্ে ॥ 
তস্ত্সারে। 
জপকালে হ্ৃদয্ব-গ্রস্থিভেদ, সর্ব অবয়বে বদ্ধিঝুতা, আনন্দাক্ক, 
রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, এবং গদ্গদভষণ প্রভৃতি ভক্তিচিত্ব প্রকাশ 
পায়, ইহাতে ংশয় নাই । মন্ত্র চৈত্ন্যসংযুক্ত করিয়া সেই মন্ 
একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই পূর্ববোক্তভাবের ক্ষুপ্তি হইয়া! থাকে। 
শিষ্য ম্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে? 
ওক । মন্ত্র ও মন্্রচৈতন্ত কি, তাহা তোমাকে . ইত) পূর্বে 


৪২৬: দেবতা ও আরাধন।। 


বলিয়া দিয়াছি,* বোধ হয় তাহা তোমার ম্মরণ থাকিতে 
পারে। | ্‌ 
শিষ্য । হা, তাহা ম্মরণ আছে । তবে মন্ত্রচৈতন্ত কি প্রকারে 
করিতে হয়, তাহাই বলুন। 
গুরু । মে কথাও তখন পরিষ্কার রূপে বলিয়া! দিয়াছি, বর্তমানে 
সংক্ষেপতঃ পুনরায় বলিতেছি,__তন্ত্রশান্তে উল্লেখ আছে,_ 
পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্ত কেবলাঃ। 
সৌধুম-ধ্বন্যুচ্চরিতাঃ প্রতুত্বং প্রাপ্রবস্তি তে॥ 
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশজৌ প্রানি পরিভাবয়েৎ। 
তামেব পগমব্যোমি পরমানন্দ-বুংহিতে ॥ 


দর্শয়াত্যাকজ্ব-সন্তাবং পৃজাহে।মাদিভির্বরবিনা ॥ 
গৌতমীয় তন্ত্র । 
পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, অর্থাৎ যাহা অচৈতন্ত ; তাহ কেবল 


বর্ণমাত্র । অতএব, এঁ সকল মন্ত্র সু্ীধ্বনিক্তে উচ্চারিত করিয়া 
জপ করিলে প্রতৃত্ব গ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ মন্ত্রের কাধ্যকরী ক্ষমতা 
আয়ত্ব হয়। মূলাধার-পদ্মের অন্তর্গত প্রক্মনাড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর 
অন্তর্গত যে স্বয়সূলিজ আছেন, সার্ধ-ত্রিবলয়াকারা কুলকুগুলিনী 
শক্তি এই স্বয়ন্ূু-লিঙকে বঝেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সাধক 
জপকালে মন্তাক্ষরসমূদয় এই কুগুলিনী-শক্তিতে গ্রথিত তাবন! 
করিয়া এই কুগুলিনী-শক্তিকে উত্থাপিত করতঃ সহনত্ার-কমল- 
কর্ণিকার মধ্যবর্তী পরমানন্দময় পরম-শিবের সহিত এঁকাত্ম্য 
পাওয়াইবে। পুজাহৌমাঁদি বিহনেও উক্ত প্রকার অনুষ্ঠানে 
মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

_ ইহা করিবার প্রণা প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক তত্ব আমি তোমাকে 

হু মতপ্রনীত “দীক্ষা! ও স শী! ও দাধনা” নাষক পুস্তকে মন্ত্রচৈতনা নাষক প্রবন্ধ দ্খে। 
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পূর্বে বলিয়াছি বলিয়া এন্থলে আর পুনরুল্েখকরা, নিপ্র' জন 
জ্ঞান করিলাম। * 

শিষ্য। এইরপে মন্তর-টচতন্ করিয়া জপকরা যদি পুরশ্চরণের 
উদ্দেশ্ট ও ক্রিয়া হয়, তবে ত আমরা যাহা করি, তাহা নিক্ষল ! 

গুরু । যাহারা পুরশ্চরণ বা মন্ত্র সিদ্ধি করিতে গিয়া তাহার 
অনুষ্ঠান না করিয়া অন্প্রকার করে, তাহারা নিক্ষলতা লাভ ন! 
করিবে কেন? অন্নপাঁক করিতে গিয়া, কেবল হাঁড়ীতে জল চড়া- 
ইয়া জাল দিলে কি অন্ন প্রাপ্ত হওয়! যায়? চাউল দেওয়! চাই । 

শিষ্য । তবে এখনকার অধিকাংশ ঘজমান বা শিষ্য, গুরু বা 
পুরোহিতের নিকটে পুরশ্চরণ পদ্ধতি জানিয়া লইয়া যে পুরশ্চরণ . 
করে, তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়৷ 
থাকে-মাত্র ? 

গুরু । যাহারা না জানিয়া কাধ্য করে বা করায়, তাহা 
নিক্ষল হইবে বৈকি। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে, এ সকল 
কারণেই হিন্দুধর্মের প্রতি লোকের অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে । 
কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়। যে কাধ্য সমাপন করিল, তাহাতে 
যদি কোন প্রকার ফললাভ ন! করিতে পারে, তবে সে কার্ধ্য 
করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? বলা বাহুল্য, এবিষয়ে গুরু ও 
পুরোহিতগণই সূম্ধিক দোষী। 


* দীক্ষা ও সাধনা নামক পুন্তকে দীক্ষা গ্রহণ হইতে মন্ত্রসিন্ধি পর্য্যন্ত 
সাধকের যাহা কিছু প্রয়োজন, লিখিত হইয়াছে,_-পুস্তক খানি, একবার 
পড়িলে ভাল হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেত্ব। 
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রা জপের বিশেষ নিয়ম । 

শিষ্য। জপনিষম কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন ? 

গুরু । জপের কি নিয়ম বলিব ? 

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, ও এই মন্ত্র অন্তান্স মন্ত্রে 
আদিতে ও অস্তে সংস্থাপন না করিয়া জপ করিলে, মন্ত্র কদাঁচ 
সিদ্ধ হয় না। তাহা কি সত্য? 

গুরু । হা। সেতুভিন্ন জপ নিক্ষল হয়, অতএব সেতু- 
নির্ণয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, 
সর্বপ্রকার মঙ্েরই শু এই বীজ সেতৃ। জপের পুঝেধ ত্ুষ্কাররূপী 
সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে 
এ মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়, অতএব মন্ত্রজপের পুর্বে ও পরে 
সেতুমন্্র জপ অ.বশ্তক। যেনন সেতুবিহীন জল ক্ষণকালমধ্যে 
নিষ্ন প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ সেতুবিহীন মন্ত্র সাধকের ফল- 
দায়ক হয় না। চতুদ্দশ স্বর ওঁ, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে 
ওঁ এই বীজ হৃয়। ইহাই শূত্রের সেতু জানিবে। 


পপ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সহি 
পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি। 

শিষ্য । পঞ্চাহশুদ্ধি কাহাকে বলে? এবং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি না 
করিলে কি হয়? 

গুরু। পঞ্চাঙ্শুদ্ধি-ব্যতীরেকে পূজা নিক্ষল হয়। কলার্ণব- 
তস্ত্রে লিখিত আছে যে, আত্মা, স্থান, মন্ত্র ভ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ- 
শুদ্ধিকে পঞ্চালশুদ্ধি বলে । যাবৎ পরাঙ্গ-শুদ্ধি না কর! হয়, তাবৎ 
তাহার পৃজায় অধিকার হয় না। তাহা অভিচারার্থ হইয়া 
থাকে। তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া! ভৃতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, 
ও ষড়ঙ্গগ্তাস করিলে আত্ম শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। যে স্থানে 
পৃজাদিকার্ধ্য করিবে, সেই স্থানকে মাজ্জন ও অন্থলেপন করিয়া 
দর্পণের স্যায় নির্মল করিবে। চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য- 
ছ্বার৷ সেই স্থানকে স্থুশোভিত করতঃ: পঞ্চবর্ণচর্ণবারা চিত্রিত 
করিবে, ইহাকে স্থান-শুদ্ধি বলে । মাতৃকাবর্ণছারা অস্থলোম- 
বিলোমে মন্্বর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবে । এইকপ 
করিলে মন্তশুদ্ধি হইয়া থাকে । পূজার দ্রব্যদকল কৃলা গ্ন্ারা 
মূল ও ফটু এই মঙ্তে প্রোক্ষণ করিয়। ধেু মুদ্রা প্রদর্শন করিলে 
্বব্যশুদ্ধি হয়। * ্লীধক পীঠশক্তির পূজা! করিয়া মূলমস্ত্রে সকলী- 
করণ-মুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি, ধূপ, 
ও দীপ প্রোক্ষণ করিবে, এইরূপ করিলে দেবতী শুদ্ধ হয়। 

এই প্রকারে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করিয়া দেবতার আরাধনা করিতে 
হয়, নতুবা আরাধনা নিক্ষল হইয়া থাকে। | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


মন্ত্র শুদ্ধির উপায়। 
শিষ্য! আপনি মন্ত্রপুরশ্চরণের' কথা বলিয়াছেন, কিন্ত 
আপনার কথিত উপায় অবলম্বন করিয়াও যদ্দি কেহ মন্ত্র-শুদ্ধি 
করিতে না পার, অর্থাৎ আপনার কথিত ভক্তিভাবেব উদয়, দর্শন 
কবিতে ন| পায়, তবে সেকি করিবে? কেবল আপনার কথিত 
মতে পুরশ্চরণ করিয়াঁই কি ক্ষান্ত থাকিবে? 
_ শ্ুরু। পুরশ্চরণ করিলে সাধকের ভাবের উদয় নিশ্চয়ই 
হইবে । যদি না হয়, তবে জানিবে মন্ত্রসিদ্ধি হয় নাই । 
শিষ্য । তখন কি করিবে? 
গুরু । গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে,__ 
সধাগনুষ্ঠিতো মন্ত্র যদি সিদ্ধিন'জায়তে । 
পুনস্তেনৈব কর্তবাং. ততঃ সিদ্ধ ভবেদ্‌ এ্রবম, ॥ 
গৌতমীয় তস্ত্ে। 


সম্যক্ূগে পুরশ্চরপাদি সিদ্ধ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিলেও 
যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনর্ধবার' গৃর্ববৎ করিবে । 
অর্থাৎ পুনরায় পূর্ব নিয়মে পুরশ্চরণাদি করিবে। তাহ 
হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে । 

শিষ্য । এমন ছুর্ভাগ্য র্দি কেহ থাকে, এবারও যদি মন্ত্র 
সিদ্ধিস্বরূপ ফলের অনুভব না করিতে পারে ? 

শুর। শাস্ধে আছে,-- 
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শীট শশা তি পিশেশীতি 


পুনরনুটিতে। সন্তত্রো বদি সিদ্ধো ন জায়তে | 


পুনস্তেনৈব কর্তৃতাং ভতঃ সিদ্ধো ন সংশয় ॥ 
গৌতমীয়ে। 


গুনরভ্ঠান করিলেও যদি মন্্সিদ্ধি না হয়, তবে তৃতীয়বার 
ূর্বববৎ কাধ্য করিবে। 
শিষ্য। এমন কি কেহ নাই, যাহার পর পর তিনবার 
পুরশ্চণীদি করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না? 
খ্ডরু ৷ হা, তাহা আছে-_বৈ কি। 
শিষ্যা। তাহার উপায় কি? 
গুরু। শাস্ত্রে সে নির্দেশও আছে বৈ কি। 
শিষ্য। কি আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন । 
গুরু । শাস্ত্র বলেন”_ 
পুনঃ সোহনুষ্ঠিতো মস্ত্রো যদি সিদ্ধি জায়তে। 
উপায়াস্তত্র কর্তব্যাঃ সপ্ত শস্করভাষিতাঃ ॥ 
ভ্রামণং রে।ধনং বশ্তং পীড়নং শোষপোষণে । 


দহনাস্তং ক্রমাৎ কুর্যযাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনু ॥ 
গৌতমীয়ে। 


পুরশ্চরণাদি কাধ্য থাবিধি তিনবার অনুষ্ঠান করিহলও দি 
মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা, হইলে শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় অবলম্বন 
করিবে । ভ্রামণ/+রোধন, বশীকরণ, শোষণ, পোষণ ও দ্বাহন, 
--ক্রমতঃ এই সপ্তবিধি উপায় অবলঙ্ধন করিলে নিশ্চয়ই মন্্রসিদ্ধি 
হইবে। ইহাই শেষ উপায়। রা 

শিষ্য । ভ্রামণ কাঁহীকে বলে, এবং কি উপায়ে তাহা! 
সম্পাদন করিতে হয়? 

গুক্ষ । ৰং.এই বাফুবীজদ্বারা মন্ত্রবর্ণ সকল গ্রস্থন ফড়িবে। 
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অর্থাৎ শিলারসনামক গন্ধ দ্রব্য, কর্পুর, কুস্কুম, উশীর € বেপার 
মূল) ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহীঘার মন্ত্রাস্তর্গত বর্ণসকল 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করতঃ একটি বাুবীজ এবং একটি মন্তরাক্ষর, এইব্পে 
যস্ত্রেতে সমন্ত মন্্বর্ণ লিখিবে। পরে, এ লিখিত মন্ত্র ছুঙ্চ, ম্বত, 
মধু ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনস্তর পুজা, জপ ও হোম 
করিলে যন্তরসিদ্ধি হয়, ইহাকেই মন্ত্রের ভ্রামণ বলে। 

শিষ্য । রোধন কাহাকে বলে? 

গুরু। ত্রামণের ছারাও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবেই রোধন 
করিবে । এ এই বীজদ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়। জপ করিবে, 
এইকপ জপের নাম মন্ত্রের রোধন। 

শিষ্য । যদি রোধনক্রিয়াহারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়? 

গুরু। তাহা হইলে কশীকরণ করিবে ! 

শিষ্য । কশীকরণ কি প্রকারে করিতে হয়? 

গুরু। আল্তা,. রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, ধুন্তুরবীজ ও 
মনঃশিল। এই সকল ভ্রব্যদ্থারা ভূজ্জ পত্রে মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারগ 

করিবে,__এইরূপ করিলেই মন্ত্রের বশীকরণ হইয়া থাকে। 

বশীকরণের দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিবে । 

শিষ্য । পীড়নক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদন,করিতে হয়? 

গুরু। অধরোত্বরযোগে মন্ত্র জপ করিয়! 'অধরোত্বররূপিণী 
দেবতার পৃজা করিবে। পরে আকন্দের ছুপ্তত্বারা মন্ত্র লিখিয়া 
পাদদ্ধারা আক্রমণপূর্বক সেই মন্তর্বারা প্রতিদিন হোম করিবে_ 
এই কার্ধ্যকে মন্ত্রের পীড়ন বলে। যদি এইরূপ পীড়ন করিলেও 
মন্্রসিদ্ধি না হয়, তাহ! হইলে মন্ত্রের পোষণ করিবে।, 

শিষ্য । মন্ত্রের পোষণ কি করিরা! করিতে হয়? 
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গুরু। মুলমন্ত্রের আদি ও অস্তে ত্রিবিধ বাঁলাবীজ ধোগ 
করিয়া জপ করিবে এবং গেছুগ্ধ ও মধুদ্বারা মন্ত্র লিখিয়া হস্তে 
ধারণ করিবে। ইহাঁকেই মন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া বলে। 

শিষ্য। ইহাঁতেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে বোধ 
হয়, শোষণ-ক্রিয়া করিতে হইবে । শোষণক্রিয়া কিরূপ? 

গুরু । বং এই বাযুবীজ দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়৷ জপ করিবে, 
এবং এঁ মন্ত্র যজ্জীয়ভম্মদ্বার! ভূর্জপত্রে লিখিয়৷ গলে ধারণ করিবে ॥ 

শিষ্য । ষদি উহাঁতেও মন্ত্রসিদ্ধি না ঘটে ? 

গুরু। তবে দাহন-ক্রিয়া করিবে। 

শিষ্য । সেকি প্রকারে করিতে হয়? 

গুরু । মন্ত্রে এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অস্তে রং 
এই অগ্রি-বীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের 
তৈলঘারা সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে। মহানে 
বলিয়াছেন, এই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

শিষ্য । এই যে সকল ক্রিয়া! করিবার বিধান বলিলেন, ইহ! 
অতি সহজ । কোন্‌ শক্তির বলে মন্ত্র এত শীঘ্র শক্তিমান্‌ হইয়া 
উঠে, তাহা! আমার ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে আসিল না। যেমন্ত্র পুরশ্চ- 
রণরূপ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণাপীতে সিদ্ধ হইল না, তাহা 
এই সামান্ ক্রিস্লাতে কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারিবে? 

গুরু । প্রশ্নটি সমীচীনই হইয়াছে । কিন্ত তোমাকে আমি 
বলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি,_এই ষে মন্ত্রসিদ্ধির জন্্ সপ্ত- 
ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির 
দ্বারায়, সম্পন্ন করাইতে হয়। পুরশ্চরপক্রিয়া-্বারাঁতে যাহার 
মন্ত্রসিন্ধি হইল না, বুঝিতে হইবে হয় সে সাধকের ত্রদ্ষ-পথ- 
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মুক্তির উপাঁর হয় নাই, নয় তার গুরুদত্ত মঞ্ত্র স্বাভাবিক অর্থাঞথ 
তাহার উপযুক্ত হয় নাই। কিস্তু তাই বলিয়া যে মন্ত্র একবার 
লওর। হইয়াছে, সে মন্ব আর পরিত্যাগ করিতে নাই । পাস্ বলেন, 
বিবাহিতা নারীর পতি অক্ষম ও অধার্মিক হইলেও বেমন, পত্য- 
সর গ্রহণে ব্যভিচার ঘটে, নিক্ষল মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিজ্ঞাগ 
কাঁরগা পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিলেগ উজ্জরপ ব্যতিচার ঘটে । অতএব 
তখনকার কর্তব্য, কোন মন্থসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা এ সপ্ত 
করার যে কোন ক্রিয়া করাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লইবেন। 
সকল ড্রব্যাদিদ্বারা ও কীজাদিদ্বারা তিনি সাধকের শরীরে এ 
মন্ধেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিয়া মন্থ চৈতন্য করিয়া দিতে 
পারেন । এ ক্রিয়। অতি সহজ, চারি পাচ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয় 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
মন্ত্রের দোব শাস্তি । 
পিষা। তঙ্গাদিতে পাঠ করিয়াছি, কোন কোন সন্ধে ছিন্নাদি 
দেব আছে, এবং ভুষ্ট মঙ্ধের জপাদি করিলে, কখনই সে সকল 
বঙ্গে দিদ্ধিলাভকর। বায় না। অতএব, «স দোষের কি প্রকারে 
শনি বিধান করিতে হয়? ৎ 
গুরু। মন্ত্রের ছিশ্নাদি ঘে সমস্ত দোষ নিরূপিত হইয়াছে, 

শাতিকাবর্ণ-প্রভাবে সেই সকল দোষের শান্তি হইয়া থাঁকে ! 
মান়কাবণ-দ্বার! মন্ত্র বা বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্দের 
পূর্ব অকারাদি ক্ষকারাস্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্বে এবং এক 
একটি বর্ণ পরে যোগ করিয়! অষ্টোত্তর শতবার ( কলিতে চারিশত 
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ধর্জিশবার ) জপ করিবে, তাহা হইলেই. মন্ত্রে ছিক্সাদি দোষের 
শাস্তি হয়, এবং সেই মন্ত্র ষখোঁক্ত ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে ! 

শিষ্য । কেবল অক্ষরযোগে মন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ শাস্তি হয় কেন? 

গুরু । অক্ষরে শব উত্থাপিত করে। যন্ত্রের ছিন্নাদি দোষ 
এই ঘে, মন্ত্র সকল বহুদিন হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া 
আমিতেছে, যদি কোন ভূল-্রান্তিতে ডাহার কোন অংশ পতিত, 
বা ছাড় হইয়া থাকে, ভবে কম্পন ঠিক হয় না। কাজেই মন্ত্রজপেব 
উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। অন্ধ অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ 
ক্দিলে এ মন্ত্রের সে দোষের শাস্তি হইয়া যার মর্থাং তাহাকে 
কম্পনযুক্ত করির। লইভে পারে।_ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
সপ 
মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ । ্‌ ূ্‌ 
শিষ্য। পুরণ্চরণ নিদ্ধ হইলে, বে সকল লক্ষণের প্রকাশ পায় 
ব্লিয়া আপনি নির্দেশ করিয়াছেন, এই সকল উপায়ে মন্ত্র সিদ্ধ 
হইলেও কি সেই লক্ষণ প্রকাশ পায়? 
গুরু। হা, তাহা পাইতে পান্ধে। তত্ঠিন্*আরও নাঁনা- 
বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। মনোরথ-সিদ্ধিই মন্তবসিদ্ধির 
প্রধান লক্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ করে, তখন অরেে 
সেই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
দেবতাদর্শন, দেবতার স্বর শ্রবণ, মন্ত্রের বঙ্কার-শব্দ-শ্রবণ 
প্রভৃতি মন্থসিদ্ধি হইলে ঘটিয়া থাকে । * 


* ০ মন্্রসিদ্ধিলাভ ও এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া যে সফল সাধকের 
জানিবার ইচ্ছা, প্রয়োদন হইলে শিখা ইয়া! দিতে পরা! বায়।-_পীস্থকার। 
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মন্ত্রের সাধনাফ চরম সিদ্ধিলাভ করিলে, মানুষ দেবতাকে 
দেখিতে পায়, মৃত্যু নিবারণ কয়িতে পারে, পরকায়-প্রবেশ, 
পরপুর-প্রবেশ, এবং শুম্তমার্গে বিচরণ করিতে পারে, তূচ্ছিত্র 
দর্শন করে এবং পাঁখিবতত্ব জানিতে পারে। এতাদৃশ সিদ্ধ পৃরুষের 
দিগস্তব্যাপিনী কীন্তি হয়,বাহন-ভূযণার্দি বহুত্রব্য লাভ হয়, এবং 
ঈদৃশ ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে । রাজা! এবং রাজপরিবার- 
বর্গের বীকরণ করিতে পারে, সর্বস্থানে চমৎ্কার-জনক কার্য 
প্রদর্শন করিয়া সুখে কাঁলষাপন করে । তাদৃশ লোকের দৃষ্টিমাত্র 
রোগাপহরণ ও বিষ-নিবারণ হইয়া থাকে । সর্বশান্ত্রে অত্বন্থলভ 
চতুর্ষিধ পাত্ডিত্য লাভ করে, বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকে না, 
সর্ধবভৃতের প্রতি দয়া জন্মে, পরিত্যাগ-শক্তি জন্মে, অস্টাঙ্গযোগের 
অভ্যাস হয়, এবং সর্বজ্ঞতা গুণের স্ৃত্তি হয়। এই সকল 
গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। কীন্ঠি ও বাহন-ভূষনাদি লাভ 
দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্বজন-বাৎসল্য, লোক- 
বশীকরণ, প্রভৃত এশ্বধ্য, ধন-সম্পত্তি, পুত্র-দারাদি সম্পদ এই 
সকল গুণ অধম সিদ্ধির লক্ষণ। প্রথম অবস্থায় এই সকল লক্ষণ 
হইয়া থাঁকে। বাস্তবিক ধাহার! প্ররুত মন্ত্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন, 
তাহারা সাক্ষা'ং শিবতুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই।' 
শিষ্য। যোগ-সাধনায় আর মন্ত্র-সাধনায় কৌন প্রভেদ বলিয়া 
বুঝিতে পারিলাম ন1। 
গুরু। উদ্দেশ্স্থান একই। -তবে পথের বিভিন্নত! এই মাত্র । 


১১ ॥ হট রি. 
চা | 


চিঠি 





দ্বাদশ অধ্যায়। 


শর টিপ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


গ্রহশাস্তি। 

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জীবের পূর্বজপোর শুভা- 
শুভ কর্টের ফল লইয়া অদৃষ্ট সংগঠিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টবলেই 
মান্ছুষ সুখী ও দুঃখী হয়। তবে লোকে বলে, আমার গ্রহ এখন 
ভাল নহে, এখন সময় মন্দ যাইবে,__এখন শুভ গ্রহ, এখন যে 
কাধ্য করিব, তাহাতে শুভ ফল পাইব, ইত্যাদি। গ্রমন কি, 
গ্রহের ফলে নাকি জীব শুভাগ্তভ সমস্ত কর্ণ 'করিয়া থাকে। 
জ্যোতিষ শাস্েও  কথারই প্রসঙ্গ আছে। আবার বিরুদ্ধ 
গ্রহের শাস্তি-কাধ্য করিলে, তাহীরাও শুভফল প্রদান করিয়া 
থাকেন। এক্ষণে কোন্‌ কথাটা সত্য, তাহা জানিতে চাহি। 

গুরু। অদৃষ্টই গ্রহদিগকে ভাগ্যদেবতা গড়াইয়! লয়। যাহার 
যেমন্‌ অদৃষট, গ্রহ-দেবতীরা ও সেই স্থলে দীড়াইয়। থাকেন। নতুব! 
তোমা আমার অনৃষ্টে গ্রহদেবতাগণ একই ভাবে দীড়াইতেন। 


৭৪৩৬ দেবত1 ও আরাধনা | ] 


৬ািশশাশিপীািিশী টা শশা 


ভুগতে ছুইটি' মাঙ্ছষের কাধ্য এক প্রকারের _ নহে সি সহস্র 
শহন্্র মানবের কোষ্ঠি মিলাইয়া দেখু দুইজনের কোষ্জিও একরপ' 
দেখিতে পাইবে না । কোন না কোন বিষয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য 
থাকিবে । মান্ঠযের অন্ঠিত কণ্ম যেমন পৃথক্‌-_আদৃঙগারিষ্ঠাতী গ্রহ- 
দেবতার সমাবেশ ও তদ্রপ বিভিন্ন । অতএব, মান্থষ ষেমন অন্ন 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, গ্রহ-দেবতাগণও ভাহার রাশিচক্রে 
তেমনউ ভাবে অপিষ্টিত হইবেন। দূ আর গ্রহদেবতা একই 
তে বাধা-বাঁধি। পু 

শিব্য। বশ্মফল বা অদৃঈকে বিলোপ বাঁ স্কাহার সংস্কার- 
সাধন করা কিকাহারও সাধ্যায়ন্ব আছে? 

সুরু । তাআছে বৈকি। 

শিষ্য । কাহার মাছে? 

গুরু । যোঁগীর-_-সাধকের | এই সাধনার নামই দৈব বা 
পুরুষকার। গ্রহযোগ প্রভৃতি যাহা প্রচলেত আছে, ভতচ্দার! 
সাঁধকগণ গ্রহশাস্তি করিতে পারেন। কি করিয়া সে সকল কাধ্য 
করিতে হয়, তাহা বোধহয়, তোমার শিখিবার প্রয়োজন নাই ? 

শিষ। তাহা শিখিবার প্রয়োজন হইলে, আমি পুরোহিত- 
দর্পণ পাঁঠ করিয়া শিখিতে পাৰিব । আর একটি কথা জাঁনিবার 
ইচ্ছা আছে। | 

গুরু । কি বল? 

শিষ্য । যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার নাম দৈববাণী,_-দৈব- 
বাণীকি? 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সা 
দৈধবাঁণী প্রকাশ। 

গুরু। তুমি দৈববারী-সঙগন্ধে কি ছিজ্াসা করিতেছিলে, 
তাহা ভাল করিয়। বল? 

শিখা । আমি বলিতেছিলাম যে, অনেক স্থলে শুনিতে পাই 
দৈববাণীতে অধুক কথা প্রকাশ পাইল। অনেকের প্রতি দৈবা- 
দেশ হুইল,__ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আপনি 
বলিয়াছেন, দেবতা! অদৃষ্টশক্তি । 

গুরু । শক্তিভিন্ন জগতে কিছুই লাই,তুমি আমি ও মহা- 
শক্তির মহালীলামাত্র। মান্য ঘখন ত্ত্মনা হয়, মান্চৰের চিত্ত- 
বৃত্তি যখন একমুখী হয়, তখন থে দেবীর উপরে তাহাদের চিন্তবৃত্তি 
এফনুখী হয়, তখন সে তাহাত্ বাঞ্ছিভ দেবতার. নিকটে বাঞ্চিত 
আদেশ শুনিতে পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

তুদি যদি চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ একমূখী করিয়া একটি. 
রক্ষের বিবয় চিন্তা করিতে গার, দেখিবে-_সেই বৃক্ষই তৌমার 
সহিত কথা কহিবে,, স্তীবনীর মূলকারণ ইচ্ছা, ইচ্ছোত্রেক 
না হইলে যখন ধভাবনা-প্রবা্ উৎপন্ন হর না,_তখন অবস্থাই 
তাহার মূলকারণ ইচ্ডা। সেই ইচ্ছা-আোত যেদিকে লইবেঃ 
সেই দিক হইতেই তাহার সাধনীসিদ্ি প্রাপ্ত হইবে। জ্গতটা 
শবের বঙ্কার। সমস্ত শক্তিরই ঝঙ্কার বা শব আছে। থে 
শক্তির উপরে ইচ্ছীশক্তির চালনা করিবে, সেই শক্তির নিকটেই 
উত্তর পাঁইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


, 8৪০ দেবতা ও আরাধন!। | 


অতএব দেবতা ও আরাধন! নিক্ষল নহে। দেবতা ও আরা- 
ধনা হিন্দুর পু'তুলখেল৷ নহে। বহিজ“গতের কাধ্যকৌশল যেন 
যোগ; তত্দরপ অস্তজ'গতের কাধ্যকৌশলও যোগ। দেৰতা ও 
আরাধনা এই যোগ বা মানস-ক্রিয়ার কৌশল বা যোগ ও সাধনার 
প্রথম সোপান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 


সম্পর্ণ। 


শ্রীশ্ীরুষ্ষার্পণ মস্থ । 





মহিয়াঢা গাধারণ গৃন্তকানয় 
নির্চারিত দিনের গরিচয় গর্ত 
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এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথব। তাহা 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা 
জরিমান1 দিতে হইবে ' 


নির্ধারিত দন নিদ্ধারিত দিন ূ নির্ধারিত দিন ূ নির্ধা 


ভিন 





